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বিশ্বভারতী পন্রিরা৷ 
শআ্রাবণ-আস্থিন ১৩৫৭ 


গীতিগুচ্ছ 
'দবরোপযাত্রীর ডাগারি'র খসড়া 
বাংলার বাউল 
আহ্বান 
সামরিকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গ মহিলা 
গ্রস্থপরিচয় 
শান্তিনিকেতন ১৷২। ধর্ম। 
লয়! মাহৃঘের ধর্ম 
বৰীন্্ৰসংগীত-শ্বয়লিপি 
একি ম্বপ্র! একি মামা 
আমি স্বপনে রয়েছি ভোর 
ত্বাধার এল ব'লে 
চোখ যে ওদের ছুটে চলে 
এখন বর দেরি নয় 
গগনে গগনে ধায় ছাকি 


তীর্থ 
বাউল 





নং 
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ভ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৪৭ 











বিশ্ধভারতী পত্রিকা 


সম্পাদনা-সমিভি 


সম্পাদক : শ্রীররথীত্্রনাথ ঠাকুর 
সহকারী সম্পাদক : শ্রীপ্রমথনাথ বিশী 
সদশ্থবর্গ : 
শুীচাকুচন্দ্র ভট্টাচার্য 
জ্রীপ্রবোধচত্্র সেন 
শ্রীনীহাররঞ্জন রায় 
শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত 
প্রীপুলিনবিহারী দেন 
শ্ব শ্রাবণ মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ হয়। 
বৎসরে চারিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয় 
শ্রাবণ-আশ্বিন, কাতিক-পৌষ, মাঘ-চৈত্র ও 
বৈশাখ-আমাঢ় । প্রতি সংখ্যার মূল্য এক 
টাকা ৷ বাধিক মূল্য (রেসিদ্রী ডাকে) ৫০1 
বিশ্বভারতীর সদস্তগণ পক্ষে ৪4০ | 
শব প্রথম বর্ষে বিশ্বভারতী মাসিক 
পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হইত, তাহার 
প্রথম ষষ্ঠ ও একাদশ সংখ্যা পাওয়া যায় 
না, বাকি নয় সংখ্যা পাওয়। যায়। এই 
নয় সংখ্যা একত্র ২০। 
শ্ব পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম ও অষ্টম বর্ষের 
সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যাইবে। প্রতি সেট 
হাতে লইলে ৪২ রেজেগ্রী ডাকে ৪৮০ । 
স্ব চতুর্থ বর্ষের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্য। 
পাওয়! যাইবে । প্রতি সংখ্যা হাতে 
লইলে ১৯, রেজেছ্রী ডাকে ৯০০ 
শ তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় তৃতীয় ও 
চতুর্থ সংখ্যা! পাওয়া যাইবে । প্রতি সংখ্যা 
হাতে লইলে ১২, রেজেন্ত্রী ডাকে ১1%০ । 
তিন সংখ্যা একত্রে রেজেন্টরী ডাকে ৩৫০০ । 


কর্মাধাক্ষ 


বিশ্মভেতী পাতি 
৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা! ৭ 


“মূল প্রস্থ ৷ 





বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্তমালা 
শ্রীক্ষিতিমৌহন সেন 
প্রাচীন ভারতে নারী 


আধুনিক ভারতে নারীর অধিকারের প্রশ্ন সমাঙ্গে 
ও রাষ্ট্রে একটি প্রধান সমস্যা । বিবাহবন্ধনছেনের 
অধিকার, সম্পত্তির উত্তরাধিকার নারীক্কাতির 
থাকিবে কি না ইহা আজ বিশেষ বিতর্কের বিষয়। 
এই প্রলঙ্গে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেলশাহী 
প্রাচীন ভাবতে নারীর অবস্থা ও অর্থিকার শাহ- 
প্রমাণগোগে বিশ্বত আলোচনা করিযাছেন। 
আলোচিত বিষয়ের সুচী : আদর্শ ও অধিকার, 
সামাডিক অবস্থা--বিবাহ,  বিবাহ-অনুষ্ঠান, 
সম্পত্তির অধিকার, নারীনের স্থান, বিবাহবদ্ধন, 
নারীর বিশুদ্ধি, বিবাহবন্ধনছেদলে শাস্ববিঘি ও 
বাজবিপি, স্বীদন, দান্বাধিকার । 


মুল দুই টাক! 


শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 
গোর্খ-বিজয় 


নাধসম্প্রনায় সম্পর্কে অপূর্ব গ্রন্থ ॥ ভূমিকা 
লাখসম্প্রদাঘ্ের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আলোচিত 
হইয়াছে। অমৃদ্রিত ও মুত্রিত উপকরণ হইতে 
পাঠ ও পাঠান্তরসহ এক শত কুড়ি পৃষ্ঠা ব্যাপী 
ছয়টি পরিশিষ্টে এতংদম্পকিত 
প্রাচীন ও আধুলিক বিভিন্ন পাঠ প্রদনিত 
হইয়াছে। ইহার মধো যোগীর গান শিলাইনহ 
অঞ্চল হইতে রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত। গোর্ষ- 
বিজয়ের এই প্রামাণিক সংস্করণ মধামুগের বাংল! 
সাহিতোনু নিদর্শলকূপেই নম্র, র্বভারতীঘ নাথ- 
যোগী সম্প্রদায়ের আলোচনা বলিয়া সমধিক 
মূলাবান । 
মুল্য পাঁচ টাকা 


গবেষণা খর্থযালার বিকৃত তালিকার জর পহ লিখুন 


বিশ্বভারতী 
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বিশ্বভারতী গন্নিকা 
আবণ-আস্ধিন ১৩৫৭ 


গীতিগুচ্ছ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


শুভ্র প্রভাতে 
পূর্ব গগনে উদ্দিল 
কল্যাণী শুকতারা। 
তরুণ অকুণরশ্মি 
ভাঙে অন্ধভামসী 
রঙ্গনীর কারা ॥ 
[ চৈত্ৰ ১৩৩৭ ] 
২ 
কালো! মেঘের ঘট! ঘনায় রে 
আধার গগনে। 
ঝরে ধারা ঝরো ঝরো 
গহন বনে। 
এতদিনে বীধন টুটে 
কুঁড়ি তোমার উঠল ফুটে 
বাদল-বেলার বরিষলে ॥ 
ওগো, এবার তৃষি জাগো জাগো 
যেল এই বেলাটি হারায় না গে । 
অশ্রুভরা কোন্‌ বাতাসে 
গন্ধে যে তার ব্যথা আমে-_ 


আর কি গো সে রয় গোপনে ॥ 
[১৩৩২ ] 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


লিপিখানি লেখা কি। 
বিছ্বাৎ মেঘে মেঘে 


উদীচী । শান্তিনিকেতন 


৯৯ ভাত ১৩৪৭ 
৪ 
পাখি, তোর স্থর তুলিস নে 
আমার প্রভাত হবে বৃথা 
জানিস কি তা। 


অকুণ-আলোর করুণ পরশ 
গাছে গাছে লাগে, 
কীপনে ভার তোরই যে সুর জাগে__ 
তুই ভোরের আলোর মিতা 
জানিস কি তা। 


প্রথম সংখ্যা গীতিগুচ্ছ 


আমার জাগরণের মাঝে 
রাগিনী তোর মধুর বাজে 
জানিস কি তা। 


আমার রাতের স্বপনতলে 
প্রভাতী তোর কী যে বলে 
নবীন প্রাণের গীতা 
জানিস কিতা 
উদদ্বন ৷ শাস্তিনিকেতন 
.১২ ডিসেম্বর ১৯৪* । রাত্রি 


৫ 
আজি কোন্‌ স্থরে বীধিব দিন-অবসান-বেলারে 
দীর্ঘ ধূসর অবকাশে 
সঙ্গীজনবিহীন শৃশ্য 'ভবনে ॥ 
সেকি মৃক বিরহ-স্মৃতি-গুঞ্রণে 
তত্দ্রাহার! ঝিল্লিরবে । 
সেকি বিচ্ছেদরজনীর যাত্রী বিহঙ্গের পক্ষধ্বনিতে ৷ 
সেকি অবগুষ্টিত প্রেমের কৃ্ঠিত বেদনায় 
সম্বৃত দীর্ঘশ্বাস । 
সে কি উদ্ধত অভিমানে, উদ্যত উপেক্ষায়, 
গবিত মঞ্জীরঝংকারে ॥ 
উদদ্বন। শান্তিনিকেতন 
২৯ চৈত্র ১৩৪৬ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বধ 


কোন্‌ করুণ মুখের ছবি 
পুবেন হাওয়ায় মেলে দিল 
সজল ভৈরবী । 
এই গহন বনচ্ছায় 
অনেক কালের স্তহ্ধবাণী 
কাহার অপেক্ষায় 
আছে বচনহীন ॥ 
উদয়ন॥ শান্তিনিকেতন 
ভিলেম্বর ১৯৪* 
পাঠান 
হারিয়ে-হাওয়! দিন 
আর কি খু'ঞ্জে পাব তারে__ অস্রসপ্রল আকাশপারে 
ছায়ায় হল লীন ৷ 
করুণ মুখচ্ছবি 
বাদল-হাওয়ায় মেলে দিল বিরহী ভৈরবী । 
গহন বনচ্ছায় 
অনেক কালের স্তব্ধবাণী কাহার অপেক্ষায় 
আছে বচনহীন ॥ 
উনয়ন॥ শান্তিনিকেতন 
১১ ফেব্রুদ্ারি ১৯৪১ 


গীতবিতানের ধত্বন্থ তৃতীয় খণ্ডে কবির হে-সমস্ত অপ্রকাশিত, অথবা গ্রস্থে-অপ্রকাশিত রচনা মুদ্রিত 
হইতেছে তন্মধ্যে মোট স্যতটি গান (গীতিগুচ্ছে ছয়টি, সপ্তম রচন! “আজ সবাই জুটে আম্মক ছুটে" এই 
সংখ্যার ৩২ পৃষ্ঠায়) সংকলিত হইল । “পত্র প্রভাতে’ (১) গানটি ১৩৩৭ সালের চৈত্রে শাস্তিনিকেতন- 
আশ্রমের তংকলৌন ছাত্রী রনী সাবিত্রী গোবিন্দ কর্তৃক গ্রামোফোন রেকর্ডের জড় গীত হছ। অন্ত 
সমুদর ব্রচলা রবীন্্রভবন্রক্ষিত কবির বিভিন্ন পাতুলিলি হইতে গ্রহণ করা হইমাছে। ‘পাখি তোর স্থর 
ভুলিস নে’ (৪) এবং ‘আমার হারিস্বে-ধাওদ্বা দিন” (৬) এই বুচনা ছুটির গানের পাঠ সম্পর্কে শীশাস্তিদেব 
ঘোবের সৌদক্তে নিঃসংশয় হওয়া সম্ভব হইয়াছে । ‘পাখি, তোর সুর তুলিস নে' গানটির ‘ওরে পাখি, 
থেকে থেকে ভুলিস কেন স্থর' এই রূপান্তর “শেষ লেখা” তৃতীয় কবিতারুপে মুদ্রিত আছে। 


“যুরোপযাত্রীর ভায়ারি'র খসড়া 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
পূর্বাথবহ্ি 


বৃহস্পতিবার [১৬ অক্টোবর ১৮১*]। মেঙ্রাদ! আর লোফেনকে চিঠি লিপ লন চিঠিত 
কাগজ লক্ষে ছিলনা কনলির কাছে ধার করতে হল। লেপা শেঘ করে টেবিল থেকে উঠবার সময় 
টেবিলের চাদরে টান পড়ে দোক়্াত চিঠি সমস্ত নীচে পড়ে গেল-_ চিঠির উপরে এবং চতুদ্দিকে 
কালি ছিট্কে পড়ল-_ অস্থি কাণ্ড! আমার মত যথার্থ ০1015 লোক দুনিয়ায় নেই ৷ 

উপরে গিয়ে বেড়াচ্ছিলুম একছন অষ্ট্রেলিঘাল মেছে আমার সঙ্গ নিলে- আমি দেগেচি এক্কাম 
মেশামেশি বেশিক্ষণ আৰি সইতে পারি নে। আজ সন্ধে সময় সুন্দরীর সঙ্গে দুদ্ড কথাবার্তা কহে 
এমনি শ্রান্তি এবং বিরক্তি বোপ হতে লাগ্ল, যে, কোন চুতোছ পালাতে পারলে বীচি এনলি মনে হল। 
সৌন্দর্য্য দেখতে এবং কল্পনা করতে বেশ লাগে_ কিস্ক লৌন্দর্যোর সঙ্গে পায়চারি করে 97101] (215 
করতে আদবে ভাল লাগেলা। আনি দলে বনে লেঙ্গেনের এত ভালবাসি, কিন্তু তাদের সঙ্গে ভাব 
করতে পারিনে__ আশ্চম্যি-_ আমার আপ্লামাপ্নি ছাড়া আর কারো সঙ্গে কখনে। বন্ধুত্ব হবেনা । আছ 
এদের অভিনয় হয়ে গেল__ আমার লেই সুন্দরী বন্ধু চমংকার অভিনব কর্রেছিল তাকে ভারি স্বন্দর 
দেখাচ্ছিল। লে আদার সঙ্গে এমন একরকম করুণ মমতার সঙ্গে কথা ক_ এনন একরকন পূর্ণ উর 
দৃষ্টিতে মুখের দিকে চায় আমার বেশ লাগে__ বদিও তার সঙ্গে হে বেশি মিশি তা নয়।__ আক্ছ পাত্িরে ও 
আমাকে গান গাইতে হল॥ তার পরে নিরালায় অদ্ধকানে ছ্চাহাছ্ের কাঠরা দরে লদৃত্রের দিকে চেচ্গে 
ঘখন গ্তন্গুন্‌ করে একটা দিশি রাগিনী ভাজ্ছিলুৰ ভারি মিঠি লাগ্ল-_ ইংবিজি গাল গেছে২ শ্রাস্ হয়ে 
গিয়েছিলুয় হঠাৎ দিশি গানে প্রাণ আকুল হয়ে গেল-_ যত দিন যাচ্চে ততই আবিষ্কার করডি আমি 
বাস্তবিক আন্তরিক দিশি, বাঙ্গালী, ঘোরো, কুণোঁ, সেকেলে, শ্রাস্থ, অকর্চ্ণা-_ এখনকার লোক অতি 
স্জ আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে চলে যাবে__ আমি আমায় জনশৃস্ত কোণে চিরকাল মাটি আকড়ে পড়ে 
থাকব ।! অনেক রাত হছে গেছে। 

থে দুটো নাটক অভিনয় হয়ে গেল তার মধ্যে একটার লাম হচ্চে Our Bitterest Foe 
হ্বিতীযাটা 545: F7ie৷৭5। প্রথমটা ভালরকম দেখতে শুন্তে পাইনি__ একজন দূরস্থিত লেডিকে 
আমার চৌকি ছেড়ে দিক্গেছিলুম। প্রথমটা নেহা অসস্ভবরকম 5৫1070601- বিশেষ কিছু ন্য। 
দ্বিতীয়টা ডাকি মজার আর বেশ অভিনয় হয্ছেছিল। ছবি-্াকা P০৪ লো বেশ 
করেছিল। 

আজ একজন সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে কথা হচ্ছিল_ সে 01115125305 অনেক প্রশংসা করে 
বলছিল আশ্চত্য দেপেছি তোমাদের মধ্যে যদিও থৃষটানধন্ম প্রচলিত নেই তবু তোমাদের নিমপ্রেণীগ 
লোকেরাও এদন ৪6৮৩ এবং £580৫৫ | ইংরেজ ছোটলোকেরা আন্ত [7651 তার থেকে আমি 


লা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ধ 


Anglo-Indianদের কথা তুলে আমার মনের সাধ মিটিছ্ছে কতকগুলো কথা বলে নিলুম। আমার 
ইচ্ছে আছে আমাদের টেবিলের স্বন্দরীকে এসস্বন্ধে একবার ভাল করে বল্ব_ আগে তাকে মিটি দিয়ে 
সম্পূর্ণ বশ করে আনা ঘাকৃ। কাল তাকে এক প্যাকেট 03112550910) দিয়েচি। আমি যে ভালরকম 
করে মেয়েদের লাহাধা করতে পারিনে__ সে আমাকে অনেক অবসর দিয়েছিল । 

শুক্রবার [১৭ অক্টোবর] ৷ মাছ লকালে আর একক্ষন 4১0610-170100এর সঙ্গে কথ। হল_- 
তাকেও মনের সাশে অনেক কথা বলেছি। সে ২০%8ঘ্মণ$এর কোন্‌ এক আগার মাক্িস্টে ট্‌। 
সে অনেক দু:খ প্রকাশ করলে__ সে বলে ভারতবর্বাঘদের প্রতি লঙ্থাবহার করলে তারা ভারি বাধা হয়। 
আত বিকেলে 21215 আহাক্গ শৌছবে__ নাব বনা বনে করচি। জাহাক্গে একলা! বসে আরামে পড়ব। 
হাতে টাকা থাকৃলে একাল থেকে বাড়ির জন্তে কিছু কিনে লিয়ে যেতুম। এখনো বস্বে শৌচতে দিন 
পনেরে৷ বোলো লাগবে একএক সময়ে মনের মধ্যে এমন ছেলেমাহ্ছবের সত অধৈর্য উপস্থিত হয়! 
আমার নিজেকে আলোচনা! করলে আমার নিক্ষের হাসি পায়৷ আমার অক্টেলিয়ান্‌ বন্ধু আছ প্রো 
সমস্ত দিন আনার সঙ্গে আছে-_ আলাকে আজ পড়তে দিলেনা। বিকেলের দিকে চাও দেখ! 
দিলে-_ কঠিন দুর্প্রীকারে বেত অট্টালিকাখচিত সহর-_ দূর থেকে নেগে নাবতে ইচ্ছে করেনা। 
অষ্টেলিয়ান নেয়েন্রে এইখেনে নেবে যাবার কথা ॥ অনেক লোক এইখেলে নাববে। তাই দ্িনিবপত্র 
ভোলা নিয়ে বিষম হট্টগোল বেধে গেছে। আনি মান্টা দেখতে যাব না শুনে আমার অষ্টরেলিদ্বান 
বান্ধবী ভারি পীড়াপীড়ী করচে । আমার নববন্ধু ০3৮৮৩কে বলছিল-_ Do induce him to come 
on shore, then we shall meet again at the Grand Hotel— শেষকালে বাছি। হলুম 1 
Gi৮5এ আনাতে নিলে বেরোনো গেল। সমূদ্রের ধার থেকে স্থরঙ্গ পথের নধ্ো দিছে দীর্ঘ ঘাটের 
নত উঠেচে_ সিঁড়ি বেগে বেয়ে সহরে উঠ লু । চারদিক থেকে G॥i৭eএর দল ছেঁকে ধরলে__ 315 
তাদের তাড়িয়ে দিলে__ একজন কিছুতেই সঙ্গ ছাড়লে নাঁ_ সে যত আমাদের এটা ওটা দেখান, পথ 
বালে দেয় (07১5 ততই বল্তে থাকে Don't want your service— Won't pay you— লে 
যেদিকে যেতে বলে তার উল্টো দিকে যায়। কিন্তু তবু সে সন্ধে সাতটা পর্ধাস্ত আছাগের সঙ্গে লেগে 
ছিল__ তারপরে যখন তাকে নিতাস্ তাড়িয়ে দিলে তখন সে চলে গেল-__ জামার ভারি মায়। করছিল-_ 
বিস্ক আনার সঙ্গে পাউণ্ড ছাড়া কিছুই ছিলনা 0155 বে সামি ওকে এক ফাদ্দিংও দেবনাঁ কোন 
Englishman হলে প্রথমবার বলেই চলে যেত। (1১5 বহ চোটে গেল আমার ভারি মাঘা করতে 
লাগল- ইংনেছে বাঙ্গালীতে এমনি ছাতীয় প্রভেদ | অথচ বুঝতে পারচি কেন লে চট্‌চে । আমি দেখ চি 
লোকটার আচরণ যেননি হোক্‌ না কেন বড্ড গরীব এবং বড় আশা! করে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে Gibbs 
বল্চে He must be very hard up to follow us thus but uo Englishman would 
৭০1 তার আচরণ এত খারাপ লাগল বে তার দারিজ্যা দেখে দয়! হলনা । বেশ বোঝা যা একজন 
ইংরেজ ভাব্তবর্ধে গিয়ে আমাদের ছরিশী লোকের প্রতি ক্রনে ক্রমে কিরকম করে চটে যা বিলিতী 
নিয়মাহুসাত্রে যেশ্যলো ক্রটি সেইগুলো এত দিক থেকে এত চোখে পড়ে যে আমানের আতির যেগুলো 
বিশেষ সু সেগুলো তারা দেখতে পায়নাঁ_ বিলিভি দোষ দেখলে তারা এত আপত্রি করতনা কিন্তু 
অপরিচিত দোব তাদের অলহৃবোধ হয়।-- সহরটা নতুন স্বকমের। পাথরে বাধানো সরু রাস্তা 


প্রথম সংখ্যা “রুরোপধাত্রীর ডায়ারি'র খসড়া 


একবার পাহাড়ের উপর্রে উঠচে একবার নীচে নাবচে__ বিশ্রী গন্ধ_ গোলনাল_- কি একরকমেরু। 
একটা Roman Catbolic Churclh<র হধ্যে প্রবেশ করে দেখুন প্রকাণ্ড ঘর-_ চারিদিকে 
খৃষ্ট এবং মেন্টদের সূর্ঠি_ বেদীর সামনে বাতি জলচে_ একরকম গাস্থীর্্যক্নক অন্ধকার ঘত্র গম্গস্‌ 
করচে__ বেদীর লাঙ্‌নে হাঁটু গেড়ে বনে নেছে পুরুষে প্রন্গুন্‌ দ্বরে স্তব পাঠ করছে। সবস্বদ্ধ জড়িবে 
মনকে যেন কি একরকম ০[য55 করতে থাকে । এপানকান্র মেস্কেদের শিত্রোড়না অস্থৃত 
রকমের গাড়ির 17০০৫এর মত একরকম ০৮৫৫:30820€  ঘোহটা | খুব ছেট ছোট 
মেস্কেদের বেশ নেগ্তে__ অলঙ্গলে কালো চোখ-_ দেশে বেলিকে হনে পড়ছিল-_ কিন্ত একটিও ভাল 
দেগ্তে বড় মেয়ে দেখ্লুম না। পথে যেতে মেতে Austalia বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল বলে Grand 
Hotela এসে diner কোরো তাহলে আর একবার দেপা হবে। একটা দোকানে গিস্ে পলা 
গ্র্না এবং রুপোর ৮০০০০ কেনা গেল । (15এর চিঠি 2০5$ করবার ছিল তাই Post Officeএ 
ঘাওয়া গেল__ একটি স্থন্দর দেপ্তে ইংরেজ নেমে টিকিট বিক্রি করচে_ (15 তার সঙ্গে খানিকক্ষণ 
কথাবার্তা ফইলে__ বেরিয়ে এসে বল্চে Isn't she awfully nice looking? Grand Hotela 
এসে তার মনে পড়ল একটা পার্শেল পোষ্ট করবার আছে-- মনে পড়তেই ছর্‌রে বলে নাচ আর্ত করে 
দিলে (আমরা তখন নাবার ঘরে) 5০ I am going Lo have another chance of seeing 
ler. কিন্ত বেচারা অৰৃষ্টে সে €এ॥৫৫ জুট্লনা__ ফিরে গিকে দেখা গেল Pos Office বন্ধ। 
H০]এ গিয়ে দেখি আমানের জাহাদের বিস্কুস্‌ লোক সেখেনে ছুটেছে__ জাহাজের তিনার টেবিলের 
সঙ্গে কোন তফাৎ নেই। কিন্কু অতি থাচ্ছেতাই খেতে দিলে__ বদ্‌ গন্ধ, বদ্‌ জিনিষ, লী পরিনাণ, 
বেশি দাম-- আমি ত আর্ক জিনিষ মূখে দিয়ে ফেলে দিলুম । বন্ধুদের কাছে বিদায় নিযে বেরিয়ে 
পড়া গেল। Government House সান্নে একটা বড় বাধানো। 9989: আছে__ সেই খালে 
সন্ধের সময় লোক সনাগম হয়, 73954 বাজে। লেইখালে আমরা জুট্লুল। পরিহার রাত্রি, কিছুদাত্র 
শত নৈই-- স্থন্দর 9403 বাজ্চে_ বেশ লাগ্ছিল-_ চারদিকে বাগান খাকৃত ত আৰে। ভাল হত 
এ কেবল একটা প্রকাণ্ড বাধানো! প্রাঙ্গণের যত-_ একদিকে Government 17০5 একদিকে 
Grand Hotel— একদিকে রক্ষকশালা মার একদিকে কি মনে পড়চে না। সবাত যখন দশটা বাদে 
তখন জাহাজ অভিমুখে ফের! গেল ছুই এক জাগায় সিড়ি দিয়ে নেমে-_ দুই এক জায়গায় উচু রাস্তা! 
দিয়ে উঠে, নীচু রাস্তা দিয়ে নেমে সমুদ্র তীরে পৌছে নৌকে! নিয়ে দ্বাহাদ্রে যাওয়া গেল। পথের মধ্যে 
একনল পথপ্রদর্শক আমাদের টানাটানি লাগিয়ে দিঘেছিল_- Gibbs দুজন লৈ ডেকে তাদের তাড়িয়ে 
দিলে-- এবং সৈশ্ত দুজ্জন 'মামাদের বরাবর পথ নেখিছ়ে নিয়ে গেল। নৌকোওছালা বললে ১৮ পেনির 
কমে যাবনাঁ- (1৮৮9 নাছোড়বান্দা P & 0 0০০এ গিয়ে ছিজ্ঞাসা করলে কত ভাড়া তার! 
হলে যদি P & 0 85578 হও তাহলে 9 পেনি দিতে হবে-_ বলে সে নিজে এপে আমাদের 
নৌকো তুলে দিলে ॥ G৮5 ভারি রাগান্বিত যে বিদেস্ট দেখে আমাদের ঠকাবার চেষ্টা। কাছেই 
আমাকে গল্প করতে হল একজন লগ্ডন-গাড়িওদালা কি করে আমাদের কাছে পাঁচ শিলিংএর জায়গাছ 
আঠারো শিলিং নিয়েছিল। সে সম্বন্ধে সে কোন উত্তর করলে না। বোধ হয় বা বিশ্বাস করেনি। 
শলিবার [১৮ অকৃটোবর]। আজ সমস্ত সকাল 019এর সঙ্গে গলপ হচ্চিল। সে একজন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


8০০5এর কর্দ্চারী। লে বলছিল তুমি কল্পনা করতে পারনা ১০৮০ ০12চরো। কি জঘনক্ত কথাবার্তা 
এবং গল্প করে! বলে ইংলণ্ডে 58501 talk সর্বত্র প্রচলিত । এমন কি, মেক্েদের মধ্যেও। সে 
যা বলে শুনে অবাক হয়ে গেলুম। সে বলে 5০৮2৮ এবং decent £6119জাদের বিষম মৃদ্ধিল_ 
সর্বদা এমন দলে মিশে থাকতে হয ষে মে অতি ভদ্নানক। সে বলে আমরা নিতান্ত hypocrite 
আত বাইরে ভারি respectable ফরাসি নভেলের নিন্দে করে খাকি-__ কিন্তু সর্বদা যেরকম 
কথাবাৰ্তা এবং আমোদ প্রমোদ চলে লে আর বল্বার বিষন্ব নছ্। আমি বেশ বুক,তে পারলুম 
আমাদের দিশি বারা বিলেতে বাহু তার! কোথা থেকে বদ্‌ কথা এবং জঘন্ত গল শিখে আসে। 
আমাদের 1000এর পরে মেছেরা উঠে গেলে টেবিলে 39)155র সঙ্গে ০$৮৮5-এর লগ্ডনের 
City-অঞচলে কি রকন কাও চলে তাই গল্প চল্ছিল। 78518 বদ্ছিল I ৪০) sorry to say 
আমার 9০988 ৫255-এ আদিও অনেক কাণ্ড করেচি। ইত্যাদি। ০4৮৮৪ লোকটাকে বেড়ে 
লাগ্‌চে_ মদ খাদনা, G2%১1০৪এ যোগ দেযলা_ মেয়েদের সঙ্গে সর্বদা রহস্কাল!প করেনা, অথচ 
কড়া ধাস্মিকতা বা গোড়া ক্রিপ্গালি কিছুমাত্র নেই । বেশ সচরাচর ভদ্রলোকের ম্বভাবত যেমন 
হয়া উচিত সেই রকৰ। তার একট। আচনরণ আমার লব চেয়ে ভাল লেগেছিল কাল Post 
0ি০৫এর সেই মেয়ের সঙ্গে কেছন বেশ সহঙ্ ভদ্র ভাবে কথাবার্তা কইলে__ লোকেনরা যেমন 
দ্যেকালদার স্থন্দরীদের সঙ্গে ইঙ্গারকি দেবার চেষ্ট। করে Gi৮৮ডএর আচরণে তার লেশহাত্র ছিলনা। 
লৌদ্দর্ধোর প্রতি এইরকম সসম্মান আনন্দের ভাব আহার তারি ভাল লেগেছিল এ লোকটার সঙ্গে 
আমার ঠিক ননের মিল হয়েচে। এর সঙ্গে সমন্তক্ষণ গল্প করতে আমার কিছুমাত্র কই বোধ হয় ন!। 
09911) বোধ হয় ভারতবর্ষে গিয়ে দেখতে দেখতে বদূলে যাবে__ এরি নথ্যে লে একটা দলের 
মধ্যে পড়ে কেবল তান খেল্‌চে চুরোট খাচ্ছে, 008৮1৩ করচে_ একটা আবর্তের মধ্যে ঘুরচে। 
01৮৩ বলছিল সকলে নিলে ০০০০]])র মাথা খাচ্চে। 

আজ ডিনার টেবিলে 5£53881458এর গল্প হচ্ছিল কে কখন কি কৌশলে কত Smuggle 
করেছিল তাই নিতে ডাক করছিল-__ 169 955911%/০০৫ একবার ইংলণ্ডের Custom houseকে 
ফাকি দিয়েছিল শুলে BY!) বলছিল Don’t you think that was wrong? Mrs 
Smallwood বজে No I am proud of it এরকম জুয়াচুরিতে এদের ০০nscience কিনব! 
লতাপ্রির্তার আঘাত লাগেন!। এর! বুঝতে পারেনা এক এক জাতের এক এক বিষয়ে নীতিষ্ঞানের 
কতা থাকে কৌশলে শিথ্যাচরণপূর্বক 55881 করা সম্বন্ধে ইংরেছদের এখনো ধর্মবুক্ধির উদ্রেক 
হয়নি কিন্তু তার থেকে কেউ যদি মনে করে তবে ইংরেছরা মিথ্যাচারী এবং জোচ্চোর তাহলেই 
ভূল করা হদ্ব_ আমাদের জাতের দোষগুণ সম্বন্ধে যখন ইংরেজরা! ৪ৎne০৫l:22 করে তপন এইটে 
তারা কুলে বাছ। 

Miss Hedistedকে আজ সেদিনকার পাখাওয়ালা সন্বস্কে বলেছিলে বলে ভারতবর্ষে 
অনেক 65৭9 ঘার বারা এইরকম করে__ ভারি অন্তা্র_ ইত্যাদি | যাহ্যেক বলে মন খোলস! হল 
ইক ব্যন কথা কর, হালে এমন চমতকার দেখতে হব আমার দেগৃতে ভারি ভাল লাগে 
যেমন সুস্বর দেখতে তেমনি inteliectU৭] সুখের ভাব । 


প্রথম সংখ্যা শ্মুরোপবাত্রীর ভায়ারি'র খসড়া 


রবিবার [১৯ অক্টোবর]। আঙ্গ ভোগে 79610৫19তে পৌছন গেল। মৃহলদারে বৃ 
পড়চে। একদল গাইয়ে বাজিয়ে হার্প বেছ্াল! ম্যাত্েলিন নিস্বে ছাতা মাথায় জাহাজের সান্‌লে 
দাড়িয়ে বাজাচ্ছে এবং একটা ছোট ছেলে গান গাচ্ছে_ বেশ লাগ্চে। বৃষ্টির জন্তে নাব্তে পারলুম না। 
আমার ডেক চৌকি পিয়ানো আপিলে পড়ে আছে। আছ বিকেলে বোদ হয় চিঠি পাওয়া 
ঘাবে +_ কুটি থেমে গেছে । 01১৮5 আমাকে টানাটানি করে ডাঙ্গাদ নিছে গেল। রাস্তায় বেডে 
দেতে এক ছাত্বগাঞ্ধ দেখ্লূম_ একট! উচু জমির উপর কতকণ্ডলো ভাঙ্গা পাথরের সিড়ি উঠেছে 
উপরে উঠে একটা পুরোপো শিঞ্ধা পাওঘা গেল। ভিতরে গিয়ে দেখ্লুন নানারকম টুকিটাকি দিগ্গে 
লাদানো_- খুব গরীব রকমের ব্যাপার । বেদীর এক স্বাত্গা থেকে একটা পগ্গা উঠিয়ে দেখালে 
ক্রাইষ্টের নোখের প্রতিমৃত্তি শগ্ছান অবস্থা রুয়েচে__ সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, রক্ত বরে পড়ছে অভি 
ভদ্নানক এমনতর £58115815 কাণ্ড কখনো ৰেখিনি। লেখেন থেকে বেরিছ্ে একটা উচু বস্তা ধরে 
সহরের বাইরে গিয়ে পড়ুষ__ দুইদাত্রে ০৪০5 বেড়! দেওয়া শশ্বক্ষেত্র এবং ফলের বাগান 
একটা ফলের বাগানে ঢুকে পড়া গেল। আড়রের লতাকুরে থোলে| খোলো আঙুর ফলে রয়েচে। 
একরকম গোলাপী আওুর চমতকার দেখতে__ একরকদ লঙ্ক সফর লঙ্কা আও$ র-- ইতিপূর্বে কপনো 
দেখিনি। আকাশ মেঘাচ্ছত, পাহাড়ে ব্রান্তা শুকিছে গেছে_ কেবল ছুই ধারে নালা নাকে মাঝে 
জল গড়িয়ে রছেচে। প্লান্তার ধারে Fi& গাছে দুটো ছোকরা ফিগ্‌ পেড়ে পেড়ে খাচ্ছিল-__. আমাদের 
চেচিয়ে ডেকে ইসারায় ছিজ্ঞাসা করলে আনরা। £18 খাব কিনা মারা বন্ধু না-- খানিক বাদে 
দেখি, তারা ফলবিশিঃ একট! ছি অলিভ, শাখা নিযে এসে হাক্সির__ ভিল্রাল! করলে অলিভ, খাবে 
আমরা বনু, না। তার পরে ইসারাঘ দ্রানিয়ে দিলে বে, খানিকট। তাবাক পেলে তারা বড খুসি 
হব 0195 তানের খানিকটা তামাক দিলে। তার পরে বরাবর তারা আমাদের সঙ্গে চল্ল-_ 
প্রবল অঙ্গডঙ্গী হ্থারা উভ্থপক্ষ মনোভাব ব্যক করতে লাগুল। জনশূন্ত রাস্তা পাহাড়ে নিব ও 
ক্ষেত্রের মথো দিয়ে বরাবর চলেচে_ কেবল মাঝে মাঝে এক একটা ছোট ছোট বাড়ি__ এবং এক 
এক জায়গায় শাখাপথ নীচের দ্রিকে নেবে বক্র গতিতে অদৃশ্ত হয়ে গেছে। কেব্রবার মুখে একট 
গোরস্থানে ঢুক্লুম। এদের গোর নতুন রকমের-_ গোরের উপরে এক একটা ঘরের মত-- পর্দন 
দিয়ে রিন্‌ ছিনিষ দিয়ে নানারকমে লাঙ্গানো__ একটা বেদীর উপরে অনেকওলো শানাদানের উপর 
বাতি লাগানো রয়েছে এবং সাধুদের অথবা কুমারীর প্রতিমৃত্ি। কোন কোন ঘরে মৃতব্যক্তির 
শ্রতিমূ্ধি আছে। বোধ হয় 'আস্মীয়েরা এসে নানারকম করে সাছিয়ে দিছে যায়। এক দ্বায়গায় 
সিড়ি দিছে নেবে মাটির নীচেকার একট! ঘরে গিয়ে দেখুলুম, হাপাকারে অসংখা মড়ার মাথা! লাক্গানো 
ঝনক্মেচে_ বোধ হয পুরোপো। গোর থেকে তুলে এ রকম করে রেখে দিক্েচে-_ কত বৎসরের কত স্থ্- 
দুঃখের এই একমাত্র অবশেব | এ বাক্যহীল, দৃষ্টিহীন, চিস্থাহীন নিশ্চল ভীবণ স্তরপের মধ্যে হস্ত 
এমন অনেক মাথা আছে ছাঁবিত অবস্থা যার স্পর্শলাভ করলে অনেক হতভাগা কুতার্থ হয়ে েত__ 
দৈবাৎ হস্ত তাদের দুটো মাথা পরস্পর পাশাপাশি স্থাপিত হয়েচে_ এখন কি এঁ অন্ধকার নেত্রকোটর 
দিয়ে তারা পরস্পরকে চিন্তে পারচে-_ হাব, বে ম্পর্শহখ এক কালে এক মৃহ্র্তের দন্তে বহুমূলাবান 
ছিল এখন তা চিরদিনের জক্তে নিক্ষল। উঃ-_ এ ম্াথাক্ষলোর ভিতরে কত চিন্তা কত স্বতি সঞ্চিত 

২ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ম 


ছিল, কত দুরাশা ওর মধ্যে দুর্গ নির্শ্মাণ করেছিল ওদের মধ্যে থেকে ঘে সকল চেষ্টা যে সকল কার্ধা 
উদ্ভত হয়েছিল তার! এখনো এই পৃথিবীর কত দিকে কত আকারে প্রবাহিত হচ্চে, তাদের চিরধাবিত 
বিচিত্রগতি কেউ বন্ধ করে দিতে পারেনা-- কেবল ওহ্বাই চিররাত্রিদিনের মত নিশ্চল নিশ্চেষ্ট 
নিজ্জীব, সৌন্দধ্যলেশবিহ্বীন । জীবন এবং সৌন্দ্া এই অসীম মত ্যালোকের উপরে যেন একট! চিত্রিত 
পর্দা ফেলে রেখেচে_- আস্তে আন্তে পদ্দা তুলে দেখ, ভিতরে লাবণাবিহীন অস্থি কম্বাল, ছ্যোতিংহীন 
চক্ষুকোটর, এবং বুদ্ধিবিহীন কপালফলক। হঠাৎ ঘদি কোন নিষ্ঠুর শক্তি নর-সংসার থেকে এই 
যবনিকা উঠিছে কেলে-_ তাহলে সহসা দেখা যায় লমন্ত পৃথিবী জুড়ে এই চুন্বৰ-নধুর আর্ক্ত অধর 
পল্পবের অন্তন্রালে শুদ্ধ শ্বেত দস্তপংক্তি কি বিকট বিদ্পের হাস্ত করচে ! পুরোণো বিষ, পুরোণো 
কথা_- এ নরকপাল অবলছন করে অনেক নীতিগ্ঞ পণ্ডিত অনেক বিভীষিকা প্রচার করেচে_ 
কিন্তু আমি খন গ/ড়িছছে দেখ্লুৰ এবং ভাল করে ভাব্লুষ, আজ আমার এই থে মাথা ভাবৃচে এবং 
ভালবাদ্চে কিছুদিন পরে লংসারের ই চিরবিস্বত মীন স্তুপের দত ভুক্ত হতে পারে, তখন মনের 
নধো একরঝন বিধম বৈরাগ্য উদদ্থ হল বটে কিন্তু কিছুনাত্র ভয় হল না__ ভাব্লুম আর ঘাই হোক্‌ এ সহশ্র 
সহশ্ দাথা অনিথা দুশ্চিন্তা ছুন্টে্ দুর্াপা থেকে চিরদিনের মত আরোগ্য লাভ করেচে।__ তার সঙ্গে 
এও ভাব্লুন 8২০ম্পা৫০৫এর ম্যাকাসার অয়েল্‌ পৃথিবীতে প্রতিদিন শিশি ভরে ভরে বিক্রি হচ্চে 
কিন্তু কোনকালে এদের তার এক কোটা আবশ্তক হবে নাঁ_ এবং দল্ভমার্জনওগালারা ঘতই প্রচুর 
বিজ্ঞাপন প্রচার করুক্‌ না কেন এই অপংখ্য অনংখ্য দন্তত্রে্ট তার কোন খোজ নেবেন 1 শেষোকে 
চিন্তাটা প্রসঙ্গে উপযোগী গম্ভীর নয কিন্ত আমাদের চিন্তারাজে দাতিভেদ এবং পৃথক আসনের 
প্রথা নেই-- আনরা লেখবার সনছে অনেক বিচার করে নির্বাচন করে লিখি কিন্তু ভাববার সময় 
হববরূল করে ভাবি। আত্মা পরমাস্যা সম্বদ্ধে তর্ক করতে করতে হঠা মনে পড়ে অনেকক্ষণ তামাক 
খাওয়া হয়নি এবং যখন পিঠের ঠিক মাঝখালটা চুল্‌কোচ্চে এবং কিছুতেই নাগাল পাচ্চিনে তখন 
প্রেরপীর ভুবনমোহিনী মৃ্ধি নে উদঘ হওয়া কিছুই আশ্চধ্য নয়। 

যাই হোকৃগে আপাতত: আমান এই মাখার খুলিটার মধ্যে চিঠির প্রত্যাঙ্গা। বিছ্বিজ্‌ করচে-_ 
যদি পাওয়া বা তাহলে এই খুলির মধো খুব খ!নিকটা। খুশির উদঘ হবে ঘদি ন। পাওয়া বায় ত| হলে 
ও অস্থিগহ্বরের মধ্যে আজকের দিনের মত দুঃখ নামক ভাবের সঞ্চার হবে-- ঠিক মনে হবে আমি 
ভারি কষ্ট পাচ্চি। এই মাথাটার পক্ষে গোটাকতক কথা-অস্কিত পদ্রধণ্ডের কি এমন স্ুরুতর আবশ্যক 
কিছু বোববার যো নেই-- আজ চিঠি লা পাওয়ার দরুণ সেদিনকার মহানিদ্ার কি কিছু ব্যাঘাত 
ঘটবে? সেদিন ইচ্ছা নিরপেক্ষ যে চিরকিশ্রাম জুট্‌বে আদ তার ছায়ামাত্র পেলে বেঁচে যাই। “মরণ 
হলে ঘুমিে বাঁচি” কথাটার মধ্যে মানবজীবনের অনেক বেদনা ব্যক্ত হহেচে। এই Fever of 
[5115 দীর্ঘ রাত্রিদিল কেবল এপাশ ওপাশ করা যাচ্চে ঘুম আর আলে না 

রাত্রি সাড়ে দশটা পর্যাস্ত চিঠির জন্তে অপেক্ষা করে জানতে পারলুম চিঠি পাওয়া বাবে নাঁ_ চিঠি 
আমার পিছনে২ কলকাতায় যাত্রা করবে॥ দূর হোক্‌গে__ শুতে হাওয়া যাক্‌।-- ঘুম আস্চে এমন 
সময় লোকেন আর সর্দির চিঠি পেলুম। টফ্চি লেগে সিন চিঠির অর্দ্ছেক পড়া গেল না-- লোকেন 
লিখছে ছোট বৌয়ের চিঠি পাঠিয়েছে কিন্তু পেলুননা। 


প্রথম সংখ্যা “্মুরোপযাত্রীর ভায়ারি'র খসড়া 


সোমবার [২* অক্টোবর]। সমস্ত দিন 53510৮ অলহ সন্থপা ॥ কিগ্ছু খাই নি। 

মঙ্গল [২১ অক্টবর]॥ উঠে একটু break(এ5t কবেচি- আঙ্গ ভাল বোধ হচ্চে। আমি 
আমার কোণে চুপ করে বসে থাকি__ 71155 7০0৪ ঘতবার আবার সন্প্র দিয়ে চলে যায়, আমাৰ 
মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে যায়, আনিও হানি ; মনে হয় এর পরে উঠে গিস্নে তার সঙ্গে একটু আলাপ 
না করা 0৫০ হয়ে পচে কিন্ত কিছুতে হচ্ছে ওঠেলা । আজ সন্ধের সয় পাশে দাড়িয়ে দুএকট! কথা! 
বহুম-- বছৰ It was unkind of you Miss Long to look so aggressively well 
yesterday while we were all so miserable. Miss Loug বজে I was awfully sorry 
for you [] you looked 50 bad. তার পরে অনেক গল্প হল । 'আছ লন্ধের সমর জাবার একচোট 
ন্বতা হয়ে গেল। 81155 Vivianএর সঙ্গে আমি গল্প করছিলুদ_ সে বলছিল It always seemed 
to me something weird, this dancing on board a steamer. আমি বলুন Yes, it is 
5০ out of harmony with the surroundings, with the beautiful peaceful] moonlight 
night yonder ইত্যাদি। 11155 Vivian বেশ প্রশাস্থ মৃদুন্বভাব ছেয়ে: বেশ নেয়েলি রকমের 
পড়ান্তনো! ভালবাসে-- আনার সঙ্গে কবিতা নিয়ে অনেক কথা হল। সে দুই একজন কবিনেয়েকে 
জ্ঞানে It is a great gift— but poets are not ৪0829 lot. আমি বলদ্ুম I'o be sure 
they are not. লে জানেলা আমি নেই হতভাগা (৫৭ দলের একজন। Mrs Goodchild 
আমাকে বল্ছিল I have heard you have got a very clever sister. বোধ হয় বাবিকে মনে 
করে বলছিল। Gi৮৮5 ন!চ্‌তে ভালবাসেনা বদিও তার বছপ ২১ নাত্র_ সেইডকন্ডে তাকে আহার 
আরো ভাল লাগে । আজ বেশ ভ্যোংঙ্ব| রাত্তির হদদেছে। 

বুধ [২২ অক্টোবর]॥ ক্রমেই গরম বাড়চে। আত্ম লোকেনকে চিঠি লিখলুন। নাঝে 
একবার 70155 Long এসে তার Birthday Bookএ আমার নাম লিখিছে লিয়ে গেল। একজন 
লেডির প্রতি একজন. যুবক ঘেরকণ বাবহার করে 0185 হামার প্রতি অনেকটা সেইরকম ব্যবহার 
করে। আমার মাসে জল ঢেলে দেখ ডিনার টেবিলে আদাকে নানাবিধ খাবার ধোগাছ__ ছোট-পাটো 
নানা বিষয়ে আমার লাহাঘা করে_- অনেক সময়ে আমি লক্গিত হয়ে পড়ি। বোধ হছ আমার মধ্যে সে 
একরকম অকর্ধপ্য অসহায় ম্বৃভাব নেখ তে পায় যাতে করে তার স্বাভাবিক পৌরুষিক শ্রেহ উদ্ভেক করে। 

Mrs Fraser আমাকে 206০ Partyতে নিমন্ত্রণ করেছিল। আমি 73£০%/018)5 পড়িলুম দেখে 
নে ভারি আশ্চ্ঘা হয়ে গিগ্সেছিল। 

সিড়ি দিয়ে ওঠবার সময় 'একছন বুদ্ধ লোক এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে Are you not 
one of the ‘Tagores— আমি বলুন হাঁ শে বলে তোমার 515৮7 কোন্‌ এক পার্টিতে দেখেছিলুম 
= তোমার মুখ দেখেই তার সঙ্গে সাদৃশ্য টের পেছ্রেছিলুন_ My name is Schiller | ইত্যাদি-_ 

সমৃজ্রে চন্লরোদয় দেখলে মনের মধ্যে এমন একটা বৈরাগা, এমন একট! ওুদাস্ত এনে দেয়! এই 
অসীম লমুদ্ এই অনন্ত রাত্রির একধারে একটুখানি আলো একটুখানি ঝিকিমিকি । মনে হয় আমাদের 
জীবন এইরকনের_ অলীম সংশয়ের যধো একটুখানি বিষণ দিশাহারা আলোকরেখাঁ_ বাচবে কি মরবে 
কিছু ঠিকানা নেই। এ সমৃত্রের পরপারে আস্তে আস্তে নিবে ঘাবে__ অসীম জলরাশি গন্তীর মৃত্যুর 

৬ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা লবম বর্ষ 


শান গাবে-_- তার পরে আবার আধার রাত্রি। মনে হয় আমাদের জীবন প্রকৃতির আভান্তরিক কোন্‌ 
এক শক্তির ক্রনিক চেষ্টা, ক্ষণিক উত্থান ;__ খেকে থেকে অবিশ্রযে যাা তুলে উঠে, কিন্ত চারদিক থেকে 
অনীন জড় এবং অসীম মৃত্যু এলে ডাকে জআচ্ছহ করে নির্বাপিত করে দিচ্ছে । বহু চেষ্টার প্রকৃতি যেমনি 
আপন মন্থনিহিত প্রতিভাকে পুষ্প আকারে বিকশিত করে তুল্চে অন্নি দেপংতে দেখতে মাটি তাকে 
টেনে হাটি করে দিচ্চে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিন্দু বিন্দু জীবনের তুলনাদ্থ এই চিরস্থায়ী চির নীরব মৃত্যু এই 
সর্ধবানী জড়ান্বের অবিশ্রাৰ অলক্ষা দাধাকর্ধণ কি প্রধল ! যেমনি ছীবন শ্রান্ত হয়ে আসে যেমনি চেষ্টা 
একটু শিথিল হ’ছে আসে, অমনি ঝরে যেতে হু পড়ে যেতে হয়, অমনি হুহ করে ভেসে কোথায় মিলিয়ে 
যেতে হয় অনন্ত ইহজগতে তার আর কোন চিহ্ন পাওয়া বায লা॥ এইরকম করে মহারাক্ষস মৃত্যু জীবন 
এাগ করে কনে চিরদিন বেচে বদ্বেচে। মিছে কেন তর্ক বিতর্ক মতামত সন্দেহ বিচার! এই ক্ষণিক 
সৃধ্যালোকে আমাদেন ছুদ্ডেহ হাসিগ্স মেলানেশা, পরস্পরের প্রতি বিশ্দপূ্ণ দৃষ্টি এবং প্রেমপূর্ণ আকাক্ষো 
- চক্রোদছ, ফুল ফোটা বসস্তের বাতাস, দুদিনের নোহ সমাপন করে নেওয়া যাক্‌__ ঘবনিকার অন্তরালে 
বা প্রতীক্ষা করে বসে আছে। কোন্‌ অলম্তব স্থথ কোন্‌ দুর্লভ ভালবাসার জন্তে চিরদিন নির্ব্বোধের 
মত অপেক্ষা করে বসে আছি-_ আমাদের কি অপেক্ষা কতবার সন আছে ! যা) হাতের কাছে আসে 
তাই নিদে প্রলন্ন চিত্তে কাটি দেওয়া ঘাক__ তাড়াতাড়ি করে জীবনকে যথাসাধ্য সম্পূর্ণ করে তুল্তে 
হবে। তুমি দৈবক্রনে আমার কাছে এসে পড়েছ_- এপ-_ তুমি আমার ভালবাসা চাওনা-_ গাও__ আপন 
পথে যাও-_ জিজ্ঞাস করবার সমস্থ নেই__ বিলাপ করবার অবলর নেই-_ সুখ দুখ হিস্যব করবার আবশ্তক 
নেই ;_ ঘা পাবনা প্রলঙ্গ চিত্তে তার মঙ্গল কামনা করে তার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া ঘাকু। 

জাহাজের রেলিং দরে সমৃত্ের দিকে চেয়ে এইরকম করে আপনার ভ্বীবন সমালোচনা করছিলুম_ এবন 
সময একছন এলে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি সত্যেহ্গনাথ ঠাকুরের কেউ হও কি? আমি বন্ধুর বিশেষ কেউ 
নঙ তার ভাইমান্র। এও সিভিলিয়ান। ৮৬ শালে তীর ছয়ে সোলাপুরে এক্‌টিন্‌ ছিল__ বাবিকে জানে। 
একে আনে-_ বেশ পিয়ানো বাঙ্ছাতে পারে-_ ভান্তি কৃণো। 240 019৫1161 আৰাকে গান গাইতে 
অন্থুরোধ করলে__ লে আমার সঙ্গে পিছানো বাজালে। Mrs Moeller বরে It is a treat to 
bear you sing | Webb এসে বন্ধে What would we do without you Tagore— there's 
nobody on board who 5065 50 Well | যাহোক্‌ ছাহাচ্ছে এসে আমার গান বেশ appreciated 
হচ্চে। আসল কথা হচ্চে এর আগে আমি যে ইংরিজি গানগুলো! গাইতুঘ কোনটাই Tenor Pitch-এ 
ছিল না তাই আনার গলা খুল্ত না__ এবারে সমস্ত উচু PiLchএর mU5i৫ কিনেছি তাই এড 
প্রশংশ। পাণয়া যাচ্চে । 

কাল 70199 Lonুকে জিজ্ঞাসা করছিলুৰ_ এই কি তোমার প্রথম ভারতঘাত্রা ? সে একটু 
হেলে আমার দিকে চেরে খুব জোর দিয়ে বলে D০ you know Mr Tagore I am a born 
AngloIndian ! আছি কিনা অনেক লোকের কাছে অনেকবার Angl০-India৷দের সন্ধে 
আক্রোশ প্রকাশ করেছি বোধ হু শুলেচে । 34155 [4০6 পুলা হাচ্চে। 

সাত দুটোর সমন্ধ আহাঞ্থ পোর্ট লৈগ্গেদে পৌছল, 070৮5 আমাকে লাববার দক্তে অনেক 
পীড়াপীড়ী করলে আনি নাবলুমনা। আমার ক্যাবিনের অন্ত দুদন নেবেছিল। 


প্রথম সংখ্যা “যুরোপযাত্রীর ডায়ারি'র খসড়া 


বৃহস্পতিবার [২৩ অকুটোবর]। এবন হুছ্ে খালের সো দিয়ে চলেচি। আমানের ধাত্রার আরো 
এগারো! দিন বাকি আছে। এগারোটা দিন আসলে কত অল্প কিস্ কি অসম্ভব দীর্ঘ মনে হচ্চে! 

চমকার লাগচে_ উচ্ছল উর্রপ্ত দিন। একরকম মধুর আলঙ্গে পূর্ণ হয়ে আছি। দূরোপের ভাব 
একেবারে দূর হয়ে গেছে । আমানের দেই রৌহৃত্ত শস্য দরিত ভার্তরূ্দ__ আদাদের সেই বরাপ্রাস্থব্তী 
অপরিচিত বিশ্বত নিভৃত ছাদ্াপ্রি্ক নদী-কলধবনিহৃপ্ত বাঙ্গলা দেশ-_ আনার সেই অকর্পা গৃহপ্রিয় 
বাল্যকাল, আদার ভালবাসা-লালাদিত কল্পনা-ক্লি্ট যৌবন, মানার নিশ্চেষ্ট নিকুন্ম চিন্তাষ্টল অতি- 
ব্যধিত জীবনের স্মৃতি, এই স্ধ্যকিরণে এই তত্তবাছু হিলোলে সুদূর মরীচিকার মত আমার স্বপ্নভারনত 
দৃষ্টির সামলে জেগে উঠ্‌চে। আমি প্রাচা, আমি আপিগাবাসী, আষি বাঙ্গলার সস্থান, আমার কাছে 
ঘুরোগীন সভাতা সমস্ত মিখ্যে-_ আমাকে একটি লদীতীর। একটি দিগস্থবেষ্টত কনক দৃধ্যাত্ত রঞ্িতি 
শশ্তক্ষেত্র, একটুখানি বিদ্রনতা, খ্যাতি প্রতিপত্তিহীন প্রচণ্ড চেষ্টাবিহীন নিরীহ জ্বীবন, এবং বার্থ 
নিৰঞ্দনতাপ্রিদ্ব একাগ্রগভীর ভালবাসাপূর্ণ একটি হৃদর দ।৩-_- আমি জগদ্ধিধ্যাত সভ্যতার গৌরব, উদ্দাম 
জীবনের উন্মাদ আবর্ত, এবং অপর্ধ্যাপ্ত যৌবনের প্রবল উত্তেঞ্ন। চাইনে। 

5chillece একজন অর্ধান সহযাত্রী আমাকে বল্ছিল তুমি ঘদি তোমার গলার রীতিমত চ্চা 
কর তা হলে আশ্চধা উত্ততি হতে পানে । You have a mine of wealth in your voice. 
প্রথমবারে ধন ইংলণ্ডে ছিলুম তখন ঘদি এই কাছ করতুন তাহলে মন্দ হতন৷। আর কিছু নাহোক্‌ 
নিদেনপক্ষে হত একট! উপার্জনের পন্থা থাকৃত। 

ডেকে বনে খানিকটা Alphonse Daudet পড়ছিলুষ-_ মাঝে একবার উঠে দেখলুম_- 
ছুধারে ধূযরবর্ণ বালুকাস্তুপ-_ জলের ধারে ধারে একটু একটু বনঝাউ এবং অন্ঠশুক তৃণ উঠেচে-_ আমাদের 
মক্ষিণে সেই বালুকাস্ত,পের মধো দিয়ে একদল আরব শ্রেণীবদ্ধ উট বোকাই করে নিয়ে ঈলেচে__ প্রধর 
হুর্যালোক এবং ধৃসর মরুভূমির মধ্যে তাদের নীল কাপড় এবং শাদা পাগড়ি ছবির মত দেখাচ্ছে 
কেউবা বালুকাগহ্বরের ছায়া পা ছড়িয়ে অলসভাবে শুয়ে আছে__ কেউবা নমাক্স পড়ছে কেউবা 
নাসারজ্ছ্‌ ধরে অনিচ্ছুক উটকে টানাটানি করচে। সমস্তটা মিলে খর-রৌত্রে আরব মক্ষত্ূখির একটুধানি 
ছবির মত মনে হল। 

জ্বাহাঞ্জ মাঝে একবার তলা আটকে গিয়েছিল । অনেক হাঙ্গান করে ঠেলে বের করেচে। 

শুক্রবার [২৪ অক্টোবর] । 7453 5:1211০০একে আমাদের ডিলার টেবিলে ৰেখে অনেক 
সদয় ভাবি--ঘে সব মেছ়ের বন্ধ হয়েছে ঘাদের গৌরবের দিন চলে গেছে তাদের মনের অবস্থা 
কি রকম? এই 53]!৮০০৭ খুব প্রথর মেহে__ এককালে বোপ হয় অনেকের উপর অনেক খপরতর 
শরচাললা! করেচে-_ অনেক পুরু এর রুমাল কুড়িছে দিঘ্বেচে, নিিকথা বলেছে, নেচেছে, বিবিধ উপায়ে 
শেব। এবং পুদ্বা করেচে_ এপন আর কেউ গল্প করবার হস্তে ছুতে। অন্বেষণ করেনা, নাচের সময় আহ্বান 
করেনা, আহারের সময্ঘ পরিবেশন করেনা__ বদিও সে নাকে মুখে কথা কহ এবং অচিরজাাত বিড়াল- 
শাকের মত ক্রীড়াচাতুরীশালিনী, এবং তার প্রধরতাও বড় স্ামাস্ক নছ। অবিশ্তি বয়স অল্পে অল্পে এগোয়, 
এবং অনাদর ক্রয়ে ক্রমে সয়ে আলে । কিন্তু তবু যে সব মেছে চিত্রক্রয়োংলাহে মত্ত হয়ে শরীরের প্রতি 
দৃক্পাত করেনি, গৃহকাধ্য অবহেলা করেছে, ছেলেদের দাসীর হাতে লমপুণ করে রাত্রির পর রাত্রি নৃত্ান্থখে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বৰ্ষ 


কাটিছেচে, উগ্র উত্তেক্রলাঘ় মত্ত হয়ে জীবনের সমস্ত স্বাভাবিক স্থখের প্রতি অনেক পত্রিমাণে বীতকৃষণও 
হয়েছে, তানের বরন্ত অবস্থা কি শৃন্ত এবং শোভাহীন ! আমাদের মেঘের এই উদগ্র আনোদ মিয়ার 
আস্মৰ জানেনা তারা অলে অল্পে শ্রী থেকে মা এবং মা থেকে দিদিম। হযে আলে, পূর্ব্বাবস্থ। থেকে পরের 
অবস্থার বধ প্রচণ্ড বিপ্লব বা বিচ্ছেদ নেই একদিকে 3185 5৭]!॥৮০০৭কে এবং অন্ঠদিকে 14753 
Low এবও 81855 Hedistedঁকে দেখি-_ কি তক্ষাৎ! তারা অবিশ্রান পুকুনসমাছ্ে কি খেলাই খেলাচ্চে 
_- আর কোন কাজ নেই, আব কোন ভাবনা নেই, আর কোন শ্বধ লেই-_ সচেতন পুত্রলিকা__ মন নেই 
আকা। নেই-- কেবল চোখেমুখে হাসি এবং কথা এবং তীব্র উত্তর প্রত্যুতর। এক২ দিন সদ্দেবেল! ঘখন 
সন্ত পুরুষ আপন্‌ং চুরোট এবং তাস নিয়ে স্বদ্াতি সমাজে জটলা করে_ তখন Miss 1360191৩৫ কি 
স্নান বেকার ভাবে একপাশে দাড়িয়ে থাকে, যনে হুছ যেন আপন লঙ্গহীন অবস্থায় আপনি পরম জাঙ্গিত। 
একএকদিন লেইরকম অবস্থাত্স আমি গিয়ে তাকে কথকিত প্রছুল্প করে তুলি। সেছিন নাচের" সম 
155 Vivianএল সঙ্গে কথা হচ্ছিল সে বলছিল তোমরা পুরুষ 9৩11 R০০m৷এর একপাশে দাড়িয়ে 
থাকুলে কিছু মনে হয়না কিন্ত মেয়েদের ঢ/21] F০৫7 হয়ে থাক! দুরবস্থার একশেষ_ ভারি লচ্জা এবং 
নৈরাষ্য উদয় হয় (__ এই সব দেখে আনার মনে হঘ আমাদের পুক্রষদের জীবলে ঘা কিছু সথথ আছে তার 
স্থাছিত্ধ এবং গভীরত্ব মেয়েদের চেয়ে বেশি । অবিস্তি দুঃখ এবং লিক্ষলতাও বেশি । পুরুষদের মধ্যে 
যারা জীবনেন সার্থকতা! লাভ করেচে বয়োবৃদ্ধিকে তারা ডরায় না বরং অনেকসন়ে প্রার্থনা করে। তাদের 
আপনা মধ্যে আপনার অনেক নির্ভরস্থল আছে । তাই জন্তে পুরুষর! স্বভাবত কুড়ে ।__ দেখেছি এত পুক্ুধ 
আছে কিন্তু মেয়েরা লাচবার সঙ্গী পায় না। বাজ না বাদ চে, স্থলচ্ছিত উদঘাটিতবক্ষ নেগ্লেরা উৎস্থকভাবে 
ইতস্তত নিরীক্ষণ করচে__ আর পুক্তবরা দল বেঁধে জাহাদের কাঠরা ধরে অলসভাবে চুরট খাচ্চে এবং চেয়ে 
আছে। 0/৮৮9কে বন্ধুন তোনার লাচ। উচিত-_ সে বলে My dear fellow, my dancing days 
are ০vVer=_ তার বল ২১ | শেষকালে 3159 [,00€ চটেমটে বয়ে 0১ men are 30 lazy! 
বলে রাগ করে নুপ ভার করে বেকিতে বসে রইল | আছকাল তাই নাচ বদ্ধ আছে। 
Browning পড়তে২ The Englishman in Italy বলে কবিতার (১৫১ পৃ) দেখ্ল্‌ম_ 
Oh these mountains, their infinite 
movement ! still moving with you ; 
For ever some new head and breast of 
them thrusts into view 
To observe the intruder :— 
আমার কবিতার পর্বত সম্বন্ধে ছুটো লাইন আছে তার সঙ্গে এর অনেকটা মিল্ে- 
“স্থির তারা নিশিদিন, তবু হেন চলে, 
চলা যেন বাধা আছে অচল শিকলে ।” 
আনার এ দুটো ছত্র অনেকে বুঝতে লারেন! ৷ 
শনি [২৫ অকুটোবর]। অনেকদিন থেকে ঘুরোপীয় সভ্যতার কেন্স্থলে গড়িয়ে তার বিদ্যুৎবেগ 
এবং প্রচণ্ড শক্তি অনুভব করবার ইচ্ছে ছিল । আসি চিরকাল কেবল দ্বপ্ন দেখে এবং কথা কে এলেচি, 


প্রথম সংখ্যা '্ুরোপযাত্রীর ভায়ারি'র খসড়া 


এইদন্টে যথার্থ কার্ধোর দিকে আমার ভারি মাকর্ষণ আছে । শোন। ধায় একজন বিখ্যাত ইংরাজ সেনাপতি 
বলেছিল, যু্ছে জঙ্থলাভের চেয়ে যদি (5 Ele€ আমি লিখতে পারতুল তাহলে জীবন অধিক কতা 
মনে করতুম। এর থেকে প্রাণ হয় প্রত্যেক নান্ুষেরই ক্জীবন অনম্পূ্ণ__ হে চিন্ত কনে কার্ণাম্রোতে ঝাপ 
দেবার দন্তে তার মনের আকাচ্ষা থেকে বায়, এবং খে কা করে চিন্তার শিপন উঠে বহির্জগৎ এবং 
অন্তর্দগতের অগীমত্ব অহ্ভব করবার জন্তে তার গোপন ব্যাকুলতা থাকে । এই্ন্তে দুরোপে দেমন 
স্বপ্রের আদর এমন আর কোথাও নেই । সেই নিদ্ধনেত্র বশে আকুষ্ট হশ্ে ছুই একটি সঙ্গী আশ্রয় করে 
ঘর থেকে বেরিঘ্নেছিলুন-_ কিন্ত এই কাজের কোলাহল এবং আমোদের মন্ততার নন্যে কি মানি তিগতে 
পারি? সমূহে তরঙ্গ দেপ তে বেশ এবং তার কলধবনি শুনতে ভাল লাগে__কিন্ত বে সাত জানেনা তীরে 
বসে উপডোগ করাই তার পক্ষে হনুন্ির কাজ । নেপলু্ বন্ধুবান্ধব অনেকেই ঝাপ লিচ্ে এবং মচা 
আনন্দে চীংকার করে, তাই দেখে আমিও তাড়াতাড়ি ঝাপ দিয়েছিলুম_ পানিকটা। নাকনি-চোবানি 
এবং লোনা জল খেয়ে উঠে এসেচি॥ এখন কিছুদিন ভাঙ্গার উপরে সর্ববান্গ বিস্বাতপূর্ত্ক চক্ষু দুিত করে 
হোদ পোহাব মনে করচি। 
ভাদূল তরী সকালবেলা, ভাবিলাৰ এ জলখেলা, 
ধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে । 

কিন্তু 562915150৫99এর কথ! কে মনে করেছিল! আবার এই সভাতার তরঙ্গের সো সেই 
56556940৩55এর উদ] হয়েছিল। আমার এই চিন্রবিশ্রামশীল অস্থতাঘ্ভা যে একটুতেই এত নাড়া 
খাবে এবং প্রতি নিমেষে কণ্ঠাগত হয়ে উঠবে ত কে জান্ত 1 

আছ সকালবেলা স্বানের ঘর বদ্ধ দেখে দরদার সান্নে অপেক্ষা করে দীাড়িছে 'আছি_ 
কিতংস্ষণবাদে বিরলকেশ শূল কলেবর দ্বিতীয় ব্যক্তি তোয়ালে এবং স্পর হাতে উপস্থিত স্রানের ঘর 
"থ্ালাল হবামাত্রই দেখি সে অল্লানবদনে ঢোক্বাঁর অডিপ্রা্ম করচে_- কিছুমাত্র লক্জা কিংবা বিধা নেই__ 
প্রথমেই মনে হল কোনরকম করে তাকে ঠেলে ঘরের মধ্যে চুকে পড়ি__ কিন্ত কোনরকম শানীঃপিক 
ধন্য আমার এমন রূঢ় এবং অভদ্র মনে হয় এবং এত অনচ্যস্ত, যে কিছুতেই পারলুন না তকে 
আনার অর্দিকার ছেড়ে দিলুম। মনে মনে অবাক্‌ হয়ে দাড়িয়ে রইলুন_- ভাব্লুর বৃ্ীগ্ নমতা শুন্তে 
খুব ভাল, কিন্তু আপাতত এই পশু পৃথিবীর পক্ষে অহুপযোগী, এবং দেখতে অনেফটা ভীক্ষতার মত। 
নাবার ঘরে প্রবেশ করতে যে খুব বেশী সাহসের আবন্তক ছিল তা ল্ব_-কিন্ধ প্রাত:কালেই একট। 
মাংলবহুল কপিশবর্ণ পিক্ষলচ্ষু জট বাক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ আমার একাস্ত লক্ষোচজনক বোধ হল। 
পৃথিবীতে স্বার্থপরতা অনেক সলম্গে এইজন্ঠে জয়লাত করে-- প্রবল বলে নয়, অতিৰাংসগ্রস্থ কৃংগিত বলে! 

খুব গরম পড়েছে | ডেকের উপরে থে ঘার আপন আপন 35/010315এর উপর পড়ে ধুঁকুচে। 


বাংলার বাউল 
জীক্ষিতিমোহন সেন 


১ 


বেদসংহিতায় সংজ্ঞাপরিচয় 

বাংলাদেশের সাধনার কথা বলিতে গেলে বাংলাদেশের বাউলদের কথা বলিতেই হইবে। 
বাউল-লাধকেরা। বাংলাদেশের অর্মের কথা বলিয়াছেন। মধাযুগের ভারতীয় সাধকদের সন্ত ( ভল ) বলে 
দীর্ঘকাল কাছ কহিয়া দেখিলাম এই সন্তৰত ও বাউলমত অনেফট। একই । উভয়েরই সাধনীয় 'সহজ', 
উভয়েরই পথ 'মধা-পন্ব, উভদ্বেই শাহভার হইতে মুক্ত, উভয়েরই লক্ষ্য আপনার কায়ার মধো, দেহের 
মধ্যেই তাহাদের বিশ্ব, দাতি ও সমাজের বন্ধন উভয়ের কাছেই অর্থহীন॥ তাহাদের সবকিছুই মানবের 
মধ্যে, কাঙেই তাহাদের উভয়ের ধর্মকেই নানবপর্মও বলা চলে। 

ভারতের ধর্মপাধনার কথা মনে হইলে প্রথষে অবশ্ত শাস্থাশ্রিত ধর্মপাধনার কথাই মনে আসে । ভাহার 
রচগ্ধিত! ও স্বাপছ্িভাদের মধ্য বড় বড় অভিজাত, বিদ্বান ও পণ্ডিতছনেয় অভাব নাই। তাহার পরে 
আসে বাউল প্রন্ততিদের কথা। এই শম্বমত্ত বা বাউলিযা মতে সব গুক্রাই প্রার হীনবংশঙ্াত ও 
নিরক্ষর । অথচ এই ধর্মের ভাব-্বর্ধ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। শাহ ও লোকাচারের ডারমুক্ত 
এইসব সাধকদের সাহসের তুলনা নাই ।* 

এই লন্ত ও বাউলিয়াদের মধ আর-একটা উতিহাসিক যোগও আছে। এই উভয় মতেরই উদ্ভব বৈদিক 
আর্ভূমির বাহিত্রে ভারতের পূর্ব-উত্তর সীনাস্টে । এই প্রদেশেই একদিন বেদবিক্দ্ধ জৈন ও বৌদ্ধ মতের 
জন্ম হইদ্বাছিল। হয়তো শৈব নাথ যোগ বৌদ্ধ সহজিদ্া-মত ধৰ্ম-উপাসনা শক্তিপৃজ! প্রভৃতি অবৈদিক 
মতেরও মুখ্য স্থান ও আদি এই প্রদেশেই । বৈদিক ভূমির মধ্যে এইসূব মতবাদীদের তেমন বসবাস 
ছিল না। পরে মধাঘুগে কবীর প্রভৃতির মতবাদও ভারতের পূর্ব-উত্তর অবৈদিক এই দেশ ঘে ঘিয়াই 
উদ্ধত হইল । 

কবীরের ছন্স কাশীতে, অর্থাৎ 'পূরবিয়া* হিন্দী-ভাষীদের দেশে। তাহার পর কৰীরের মতামত গেল 
আরও পূর্ব-ভারতের দিকে। “ধনৌতি' প্রভৃতি যেসব মঠে তাঁহার বাণী বহুদিন রক্ষিত ছিল তাহা তো 
একেবারে পূর্যদেশ। কবীরের ধর্মদাসী শাখার স্থান দানাখেড়া্ছ। তাহাও পূর্বদেশ দে ঘিয়া উড়িস্কা- 
মধ্যদেশের একপাশে । l 

কবীরের নামে চলিত 'আদিমঙ্ষল' বাংলাদেশের “মঙ্গলকাবো'র কথা মনে জাগা, দিও তাহা অনেক 
পরে লেখ! । তাহাতে ঘেসব যোগত ও ধর্মমতের কথা আছে তাহাই বাউলধর্মের প্রাণবন্ত । কাছেই 
আর্ধছুদি ঘখন শাহবিহিত ধর্ম লইঘ্। প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন আর্ঘতূনির বাহিরে এই অনার্দ মগদ-বঙ্গের অশুচি 


১. সঙ্কসের কিছু পিচ “ভারতে বধ্যযুগের সা'বনার বারা অস্থে ( অধর মূখাধি বকৃত! ) ইতিপূর্বে দিপাছি। 


প্রথম সংখ্যা বাংলার বাউল 


সুমিতে লম্ত বাউলিয়াদের এই শাসম্বভারদুক্ত মানবধর্মই সকল দীনহীনদের অধ্যাস্তচিস্তাকে দাপ্রত 
রাখিয়াছিল। 

এইসব নিরক্ষর দীনহীনের কথা বহুকাল ভারতের কোনো বড় পণ্ডিতদ্দনের লেখাগ্ আন্ম প্রকাশ 
করিতে পারে নাই । পরে এমন-একটি ব্যাপার ঘটিল ধাহাতে আনারও কিছু লাহল হইল । সেই কথাই 
বলিতেছি। 

কলিকাতায় যখন ভারতীয় দরশনিষহাসভার মহা-অধিবেশন হইতেছে তখন তাহার স্থান হইল কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ালয়ের সিনেট-মন্দির। একেবারে পণ্ডিতের প্রধান ঘাটিতে দার্শনিক পণ্ডিতদের বিরাট লভায় 
বসিয়া সভাপতিজ্ঞপে ১৯২৫ সালের ১৮ই ডিসেম্বর রবীন্রনাথ বে Philosophy of Our People নমে 
অভিভাবণ পড়িলেন তাহা বাংলাদ এই নিরক্ষর বাউলদেরই কথা। সেই অভিভা্ণের পব তর ও 
আগাগোড়া বাণী বাংলার প্লীবাসী নিরক্ষর বাউলদের বাণী হইতেই সংগৃহীত । 

তাহার পরে ১৯৩* সালে.রবীন্দ্রনাথকে অক্যফোর্ড বিশ্ববিস্তালদ নিবস্বণ করিল সেখানে বি্জনসভ'র 
ছিবার্ট বক্তৃতা দিতে। অস্মফোর্ড হইল সারা জ্রগৃতেত্র অভিজাত পণ্ডিতদের একেবারে নুপাতম 
কৌলীপ্তগীঠ । লেইথানে বসিয়া! রবীশ্বনাথ যে বক্তৃতা দিলেন তাহাও ভারতের কোনো পাুসম্থত 
অভিজাত-দর্শন বা! বিদ্বানদের ধর্মভৰ লইয়া নহে। তাহা ভারতেই নিরক্ষর দীনহীন সম্ভ-বাউলদের 
মনেবধ্ম ব| Religion of Man 1 

ফবিগুরু জগতের শ্রেষ্ঠ বিশ্বংসমাদের আহ্বানে ছুই-হুইবারই এই নির্ক্ষরুবেস কথা বলায় আনা 
বিশ্মিত হইলাম। আমাদেরও সাহস ইহাতে বাড়িছ্া গেল। তরু তাহার পর ঘন “অধর মুপাযন্ধি 
বন্কৃতা'্র পরেও 'লীলা-বন্তৃতামালা'র জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতজনেরা আমাকে ডাক দিলেন 
তখন একটু বিশ্ময় যে না হইল তাহা নহে | সম্ভদের লক্পরনাদ্-বন্ধন আছে এবং ভাই কিছু মধাদা আছে। 
হদিও কবীর প্রস্থৃতি তাহা চাহেন নাই। কিন্তু বাউলদের তো তাহাও নাই । তাহাদের কথা কি কেহ 
শুনিবেন? 

আমি তো সারা্রয় এইলব নিরক্ষর সাধকদেনু বাণী লইয়াই আছি ॥ এই পণ্ডিতঙ্গনসনাছ প্রাকৃত 
জনগণের ধর্মের কথা বলিতে আমাকে কেন ডাক দিলেন? তবুও 'রুদেবেব দাহসের কথ! স্বরণ করি 
ক্কতন্রভাবে এই নিমন্ত্র স্বীকার করিলাম । 

সন্তদের ভাব! হিন্দী, বাউলদের ভাষা বাংলা! আমি বাংলাদেশের এই ভাগে আছ তাই বাংলার 
বাউলদের কথাই বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম! এই পশ্ডিতগলঙমাক্ষে ধাহারা দয়া করিস্না এইসব দীনহীনের 
কষখ। শুনিতে প্রবৃত হইয়াছেন তাহাদের প্রতি সরুতজ্র নমস্কার । তাহারা রুপা করিদ্ধা অবহিত হউন। 
বিদ্বানদের কাছে অবিদ্থান লাধকদের কথা বলিতে এখন প্রবৃত্ত হই । 


বাউলদের মানবধর্ম” 
বহু শতাব্দী ধরিঘ্া জাতিপংক্তির বহিন্্ত নিরক্ষর একদল লাধক শাস্বভারমৃক্র মানবধর্ম ই দাধনা কবিয়া 
আলিমাছেন। তাঁহারা দুক্তপুরুষ, তাই সমাদ্ের কোনো বাধন মানেন নাই । তবে লম্যক্স তাহাদের 
ছাড়িবে কেন? তখন তাহার! যলিদ্রাছেন, “আমর পাগল, আমাদের কথা ছাড়িত্য দাও। পাগলের তো 
+ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


কোনো দায়িত্ব নাই ৷" বাউল অর্থ বাঘুগ্রন্্, অর্থাৎ পাগল। আর তীহার। বলেন, “মনে করিও যেন 
আনর। সমাজিক হিসাবে মরিদ্ধাই গেছি। মুতের কাছে তো কোনো সামাজিক দাবি চলে না। তাই 
বাউলদের লাধনাম্থ আবু-এক অর্থ হইল ‘ভ্যান্তে মরা । হুন্ধীদের মধোও এইজন্য 'দিঞানা' (পাগল) সাম 
লইয়া একদল সাধক প্র5ও রূললমাল শাস্বের দাবি এড়াইয়াছেন। তাহাদের মধো “ফিলা-কনা' ব। জ্যান্তে 
মরা আছে। হছ নিঙ্গেদের পাগল বলিছা বা মুত বলিঘা তাহার! সমাজের সব বাধন অস্বীকার করিয়াছেন। 

বাউলদের বেশের ও ভাবের মধ্যে হিন্দু মুসলমান ছুই ভাবেরই মিলন আছে। তাহারা সব-কেশ 
রক্ষা করেন, কারণ কেশের বিশেষভাবে রুক্ষা-না-রক্ষার স্থারা বিশেষ সম্প্রদায় সুচিত হয়। দেহকে ইহারা 
নগর রাখেন না, লহরে নানা বহধণ্ড জোড়াতালি দিয়। দেহকে আচ্ছাদিত কেন । সেই বেশও কতকটা 
মুসলমানী ভাবের ৷ 

কত কালের এই বাউলনত ও বাউলিয়া সাধন]? এই কথায় দেখি বাউলেরা বলেন,” আমাদের ধর্ম 
প্রতিষ্ঠিত হইল সহঙ্গ দানব-সতোর উপরে । কাছেই ঘত কাল মানব, তত কাল এই সহজ্জ বাউলিছা 
মত) বেদ-পথ তো সে দিনেত্। তাহা তে। রুত্িন। ক্ষধির। লেইদিন তাহা রন! কগ্রিথাছেল। ঝাউলিয়া! 
সহজ নত অনাদি কালের। বেদের আদি আছে।* 

তবু বেদ হইতে প্রাচীনতর শাত্ববন্ধ ধর্মবাণী তে! জগতে আর নাই। সেই বেদে বাউলিয়া মতের 
পরিচন্ধ কেন পাওছা যাইবে ? বার বেদই কেন ব| তাহার ধাগঘজ ছাড়া অন্ত কথার ভার বহন করিবে? 
তরু তখনকার দিনেও যদি ঘাগবজ্ঞের মতামত ছাড়? মানবধর্মের সাধনাও থাকিয়া থাকে তবে বেদের মধ্যে 
কচি ছুইঞক স্থলে সেইসব সত্যেরও আত্ুস মিলিতে পারে । 

ভারতে এক অপূর্ব ব্যাপার ঘটিদ্বাছে, বাহ পৃথিবীর আর কোথাও ঘটে নাই । জগতে সর্যত্র এক ধর্ম 
আসিঙ্গা অস্্-সব ধর্মকে উচ্ছেদ করিয়াছে ॥ শুধু ভারতেই তাহার বাতিক্রম দেখা যায়। এখানে সাধনার 
পর সাধনা আসিয়া পরম্পরে পাশাপাশি হিগ্থাছে ॥ কেহ কাহাকেও উচ্ছেদ করে নাই । একের সাধনার 
উপরে অন্তের সাধনা রক্ষিত হইয়াছে । ব-দ্বীপে যেনন নাল! স্তরে ভূভাগ গঠিত হয় তেমনি ভারতের ধর্ম 
নান! দলের সাধনায় গড়িয়া উঠিগ্ছে। তাই ভারতের ধর্ম ভারত বা হিন্দের নামে 'হিন্দু' বা 'ভারতীয' 
নানেই অভিহিত। ব্যক্তবিশেষ বা কোনো প্রবর্তকের নানে এই হিন্দু ধর্ম নহে। 


বেদসংহিতায় মানবধদের তত্ব 

এখানে আর্থ বেদপন্থীরা আসিদা ঘাগবজ্জ চালাইঘাছেন।। র্ধেতর সব নতবাদীরা তাহাদের অহিংসা 
বৈরাগ্য তপশ্চ্ধ। প্রহৃতিও চালাইস্াছ্েন। বেদপন্বী বা মার্ধেরা বলিলেন, স্বর্গের জন্ত সকাম ঘাগবাঞ্ত 
কর, প্রার্থনা লইয়। দেবতাদের উপাসনা কন । আর্ধেতর বেদবিরোধীরা বলিলেন, সকাম যাগ 
ছাড়। ুর্গকামনাও বিড়ম্বন৷ । প্রার্থনা লইয়া দেবভাদের দিকে চাহিয়ো না! যাগযন্ত নিক্ষল । মানবের 
মপোই লব সত্য নিহিত, সানবকে ছাড়িয়া ধর্মের আন্ত বাহিরে কোথাও যাইবার প্রস্নোজন নাই। বিশ্বের 
সার সত্য এই মানব-সত্য । অনেক পরে বেদের শেষভাগে ও উপনিষ্দে এইসব মতবাদ ক্রমে একটু 
একটু করি স্বীকৃত হইল । 

মানবের অন্তরের বেপুক্রধ তিনি ভগবান। অস্গরের প্রেন দিরাই ভাহাকে পাওয়া বায়। বাহ 


প্রথম সংখা! বাংলার বাউল 


শাহের ভার বুধা তবে বহন কলা কেন? নানব-কাম্বার মধোই তে! ত্র্বু। এই ভাগের বধ্যেই 
ব্ৰক্ষাওসিস্ধি দিলিবে। এইসব কথা তে] আবেতর সাধনার কথা । 

ধর্মগাধনার প্রধনে তিন পথ । কর্ম, জবান ও প্রেম | কর্মে বাহিহেই বেশি ঘাইতে হয়, কাছেই কর্ম 
হইল বাহু বা গৌণ পথ; জ্ঞান তাহার চেছে অস্তবঙ্গ, তাই জ্ঞান হুইল কর্ণ হইতে আরও ভালো পথ; 
প্রেমই সবচেছ্ছে অস্তরক্, কাছেই প্রেনই সাধনার সবচেছে শ্রেষ্ঠ বা নুখ্যতন পর্ব । প্রেনের আাদি-শ্রস্থ 
এই ষালুষে । তবেই এই প্রেমসাধনাঘ স্ন্থষের তুল্য নহব আর কিছুতেই নাই ৷ 

জান ও কর্মের পথে শাহ ও লোকাচার অনেকটা সহাদতা করিতে পার্রে। প্রেনকে পথ নেগইেবার 
মত শাস্থ বা লোকাচার কই? তবে এক প্রেমিককে নেবিদ্া। অন্তের প্রেম জাগিতে পাপে । সেই 
হিসাবে প্রেমের পথে ওয়ার; তাহাদের দীবনের আদর্শ ও সাধনা দেখাইয়া কতকটা সহান্তা করেন। 
আসলে সাধকগের অন্তরের মধ্যস্থ আদর্শ মানল-গুরুই এই প্রেনসাধলার আসল ওক। বাহিরের প্রঃ ও. 
সাধুরা ও এই পথে লহাম্্। তাই তাহারাও নমস্ত। 

বাউলর! বলেন, “সাধনার ক্ষেত্র, উপাস্য ভগবান এবং ওক ধধন আমানেরই২ অস্করের বধ তপন 
নিঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা চাই । থে ভগবান আমার অস্যরে নাই তাঁহাকে দিদা আলদেল কি হইবে? 
যিনি বাহিরের জগতের ঈশ্বর তাহাকে তে! ঝখনে! দেখিই নাই। তাহাকে চিদিই না। তিনি আমার 
প্রেমের বস্তু হইবেন কেমন করি ? তাহাকে দিদা আমাদের কী লাভ হইবে ? প্রেন দিয়) তাহাকে 
অন্তরে পাইতে হইলে অন্তরকে সদা শুদ্ধ রাখিতে হইবে । কাছেই সব মিথ্যা বিহে দূর বলিয়া মৈত্রীতে 
আপনাকে নির্মল কর । তখন মনের মান্য দেখ! দিবেন, তাহাকে প্রেম করা সম্ভব হইবে।” 

প্বিশ্বকাদ্ার সঙ্গে মানবকায়ার সভা, না করিলে বিশ্বনাথ এই সংকীর্ণ কারাতে বিহার করিবেন 
কেমন করিয়1? তাই আপনাকে বিশ্বের মতো অসীম ও ব্যাপ্ত করা চাই। নহিলে ব্রত্ধসংকোচ-নোদ 
হয়। সেই সাধনা করিতে গিয়া অনীন পৃণ্তে ধ্যানকে ব্যাপ্ত করিতে হইবে । শূন্ত সমাধিই হইল প-লন 
লমাধি। তাহাই 'খ-সম অর্থাৎ আকাশবং, তর তখন প্রিছতম হইয়া উঠিবে তখন তাহার মর্ম বৃষিত্ে 
পারিবে! তাহাই সহছ্গ সমাথি। আপন কাছাত্র সহায়তায় কর্মে-পে-ঘোগে-ধ্যানে-প্রেমে ক্রনে এই 
সীমাহীন সাধনার দিকেই অগ্রসর হইতে হইবে । অতএব কায়াযোগই সার সাধন! ।” 

“গুরুর সহাদ্বতায় এই পথে অগ্রসর হইলে সকল বাহ বন্ধন আপনি ঘুচিযা ঘা, সাধক স্বাধীন ও মুক্ত 
হয়। তখন বান্ধ পুজা-অর্চনার প্রয়োজন আর থাকে না। মৃতি প্রতিমা তীর্থ দেবালদধ শাস্মবিধি প্রভৃতি 
নান। কজিমতার দাসত্ব ঘূচিছ্বা ঘায়।” 

“বাহিরের বেদ বিদায় দিলেই অস্থরেত্র বেদ উদ্ভাসিত হইছা উঠে। এই অন্তপু-বেদ মানিলে বাহিরের 
শাস্বের প্রশ্নোহ্গন আর থাকে না। পুজা রোজ। নিন্ম নেমাজ সবই ঘুচিয়া ঘায়। ক্সাতি বর্ণ প্রভৃতির 
ভেদবুদ্ধিরও অবলান হয় । ইহারই নাম কাস্বাগত সহস্র বেদ । এই বেদই বিশ্বের আকাশে নানাতূপে নিরস্থর 
মৃতিমন্ত ও ধ্বনিত ।” 


২ আয়মীগে! তব) -_ বুদ্ধদেব 
আনে৷ শুরুরাযাড়ৈৰ । --ৱাশৰত ১১, ৭, ২৯ 
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বাউলের! বলেন, “এইলব মতই সহঙ্গ বা অনাদি ম্ত॥ বেদের ও পূর্বে ইহা ছিল । খুজিলেই নাকি 
দেখা যাইবে যে, বেদে ও ইহার ছোয়াচ লাগিঘাছে। দেখা যাইবে ধাগবঞ্জ ওয়ালা বেদপন্থীরা ও ক্রমেই বেদের 
পথে আগাইয়া আপিডেছেন।” 


বেদের মধ্যে অরশীবাদ 

এইসব শুনিলা বেদের দিকে একবার চাহিয়। দেখিলাম । দেখিলাম, সত্যই তো, সেখানেও ঘাগঘলের 
উপরে ক্রমশই নানা ভাবের “মরমী মতবাদ’ আলিছা হেন ধীরে দীরে দেখা দিতেছে। রবীন্দ্রনাথ তাহার 
“গঙ্গার শোভা’ রচলার দেখাইগাছেন, সাহু প্ররুতির রাজো কৃত্রিম যাহ! কিছু রচনা করে পরে 
প্রকৃতি তাহার উপরে ক্রমে হাত বুলাইঘ। তাহাকে দিনে দিনে প্রক্নেত ব। স্বাভাবিক করিত! লগ্। 

নৃতন ঘাট গঙ্গার তীরে রচিত হইল । যাহুবের কৃত্রিন স্ষ্টির জরধ্বজ! লইয্া! কিছুকাল চলিতেই 
ইটপাথরের রচনার মধে নানা সবলে ফাটল ধরিল, প্রকৃতির সবু্ধ শেওলা ও আগাছা ক্রমে তাহাকে 
আক্রাস্ত করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে দরীর্ণ করিয়া লইল। ঘাহা। ছিল কৃত্রিন তাহাই ক্রমে স্বাভাবিক লৌন্দ্ 
লাভ করিল। 

তাই দেখা ধায় কর্মকাণ্ী ধাগযালওদ্বালার(ও কি-যেন একট। কিপের প্রভাবে ক্রমে প্রেম ও সহঙ্গ সাধনার 
দিকে কু'কিযা চলিদ্নাছেন। আমাদের ঝগ্‌বেদ তে প্রাচীনতন শাহ । তাহাতে দেখি বসিষ্ঠ আপনাকে 
দেবতার সথা বলি নিদেকে ধ্ত মনে করিয়াছেন। সেই সখ্য অবপান হইলে যেন প্রাণ যাত্ মনে 
করিতেছেন । এই সখ্য তো ঘন্তের কাছে লাগে নাঁ_ 


"অ ঘদ্‌ রহাব বরু্চ নাবদ্‌ 
শে ঘৎ সূজরহ্‌ ঈরয়াব সহ্যদ্‌॥ ৭.৮৮.৩ 
‘হে দেবতা, তোমার নৌকায় তুমি আর আমি দুই বন্ধু স্গরে চলিঘাছিল/ম ভাসিয়া-ত/লিদ। সেই 
সখ্য আমাদেদ আম্স গেল কোথায় ?” 


যন্তোতার নিঘাংসলি নখারন্‌ ॥ ঝি + ৮৬, ৪ 
ক্ষ ত্বানি ৰৌ সখা বহুবু ॥ ক ৭. ৮৮, « 
ভক্ত হইয়া! খছি দেখিলেন, ভগবান সবাহই বন্ধু, বিষ্ণুর পরষপদে মধুর উৎল উচ্ছুসিত_ 
উকুক্রসন্ত স হি বন্ধুরা 
বিকোঃ পদে পরমে মধ্য উৎস: ৪ খ ১. ১৩৪, ৫ 
বন্ধুর এই প্রেৰ ঘাগযভ্েের পক্ষে উপযোগী তো নহে। অথচ এই প্রেমের পথে না গর হখন 
পুরোহিতের দল ঘাগহন্রসাত্র সম্বল করেন তখন ডাহারা ক্রমেই প্রাণহীন হইয়া ঝিঘান। তাই বেদেই 
সাবধানবাণী দেখি, ‘পুরোহিতদের মত অন্ত্রাশীল হইও ল1।' খাগংবেদ সামবেন উভয়েই এক কথা 
দোনু ক্র তরসূরষিঃ ৷ ক ৮. ৯২. ৩+ 
প্রেমের চেতনাই আসল জাগরণ। কর্মকাণ্ড তো গতাহুগতিকত। মাত্র। তাহা ঘুমন্ত লোকের 
চেষ্টিত। ঝগবেদ সাদবেদ এবানে বাউলদের মর্মকথাই বলিতে লাগিলেন। 
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শাশ্বত দত্যের আসল বাণী কি মানুষের কঠেই ধ্বনিত হ্গ? তাহ! বিশ্বাকাশে নানা রূপে উদ্ধামিত। 
তাহাকে লোকে দেনিয়াও দেখে না, শুনিগ্মও শোনে না। ভাই প্রত্যক্ষকে অপরোশের নীচে স্থান 
দেওয়া হয_ 
ইত স্বঃ পশ্চন্‌ ন দৰশ ৰাচন্‌ 
উত ত্বং শৃ্ন্‌ল শৃশোতি এনাৰ্‌ । খ ১৮. ৭১,৪ 
ইন্রিম্ের হার! শত্য পর্রিচয় হু না। পরিচর হইল অনস্তরাত্তত্র ধর্ব। বাণীকে চক্ষে দেগা কথাটাত্র মর্ম 
কি? শাশ্বত-লত্য এই বাণীকে চক্ষেও দেখা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার উপনুক্ত সাধনা চাই। তাই 
“ন দদশ বাচম্‌’। এই বাক্‌ই বিশ্বদেবগণের সঙ্গে সার! বিশ্ব পূর্ণ করিয়া বিরাজনান। আদান্র আমিই 
বিশ্বের সর্বশক্তির মূলে। ইহা! শুধু কোলো-এক বিশেধ ঝষিবন্থান্র কথা নহে, ইহা! সকল দাধবেরই নর্বগত 
সাক্ষ্য__ 
অহং কত্েতি €হভিশ্তরাষি 
অহসাদিতোরুত বিদ্যযেবৈত । ক ১১, ১২৪, ১ 
এই স্থষ্টিই দেবতার সেই কান্য-বাণী। সেই বাণীর কি মহিমা, আজ সে হদি বা স্বর্ণ হইশ্বা মহিল কাল 
আবার সে তেমনই জীবন্ত হইয়া উঠিল_ 
দেব পল কাব্য: সহিব! 
অগা সবার স ছা: সমান । ও ১০, ৫৫,৭ 
সেই বাণীরই কি সবটা! আমরা উপলব্ধি করিতে বা দেখিতে পাই? সেই বাণীর তিন পদ বা বারো 
আনাই গুহাহিত। সেই গুহাহিতের তে প্রকাশ নাই । মাস্থয তাহার চতুর্থ পদই বা অল্প অংশই বাকো 
প্রকাশ করে 
ছহা ত্রীনি নিহিত! সে 
তুরীক বাচ মহুয়া! বস্তি ॥ ও ১. ১৬৪, ৪৫ 
সেই বাণ্টই সার! বিশ্বে গুপ্রিত ধ্বনিত, উষান্যযোতি: সেই বিশ্ববাধীয় অক্ষর-সূচনা মাত্র__ 
মহদ্‌ বি জৱে৷ অক্ষর: পদে গো । ও ৩, ৪৫, ১ 
এখানে অক্ষর অর্থে সায়ণ বলেন__ 
ন ক্ষতি ইতি অক্ষরব্। অবিবান্তানিত্যাখাং মহৎ অ্রভুজ্ত দোতি:। 
তিনি শাশ্বত মহান্‌, জ্োতিংন্বজপ। ইহা অক্ষর । এই দ্যোতিইই ত্রপে রূপে প্রতি-ক্ষণে প্রতি-্ধপ হয়। 
তাহার মেই নিত্য জীবস্তক্পপই দেখিবার মত__ 
কপারূপ: প্রতিরূপো বনুৰ 
দস্ত রূপং অতিচক্ষণার ॥ ক ৩, ৪৭. ১৮ 
নেই বাণীর সত্যর্প দেখিলে অন্তরের চক্ষু পূর্ণ হইঘা ঘায়। তখন সকল পাপ দৃক্ত হইছা যায, এই 
বাসীই মানবের সকল দৃক্তির সারমত্র_ 
অপ ধা হিপ চু, 
সুসুদ্ধি অস্মান্‌ নিধয়েব বন্ধান্‌॥ থ ১০. ৭৩. ১১ 
বর্ষ বন্ধন হইতে পরম মুক্তির মস্্ই হইল গাদত্রীসহ্ব_ ভূতুবঃ স্বঃ। সর্ব চরাচরে এই মৃক্তিম্থই ব্যাপ্ত। 
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অগখসবিতার তাহাই বরণীয় ভর্গ, তাহাই ধ্যান করিতে হ্ব। আমাদের অন্তরে ধ্যানের সঙ্গে তাহার 
নিভাষোগ ৷ 
তৎলবিরুরেশাং ভর্গে! দেব ধীমহি 
ফিল যো ন: অ্রচোদরাৎ। প্ধ ৩. ৬২০১০ 
এই শানত্রী হইল জ্ঞানপথের ও জ্ঞানমার্গের সার কথা বা চিন্তন্ত, ভক্তির পথে তাহাই হইল নামত । 
নামতত্বেরও যেন আভাস ও রহস্য (51551670) প্রগ বেদে মেলে__ 
নাম গৃশাতি বৃশাৰ্‌ | ১০ ৪৮৮৪ 
ধরা দিবার জন্তই দেবতা! বন্তীছ নান ধারণ করেল__ 
নামাৰি চি দরে হত্রিয়ানি । ১৭ +২. ৩ 
এই নাম থে কেন্দো জগতের সাধারণ নাম নয় তাহা বুকাইতে গিয়া! খুবি বলিলেন, সেই নাম হুইল মহত, 
তাহ। ওহাহিত, কয়জন তাহার তব নেন? 
মহৎ তরাৰ জ্স্‌  ্ ১০৮ ৫৫. ২. 
ব্যাক্যই কি কম শুহাহিত? তাহাই বুকাইতে গিয়। বাউল ও গোরখ যোগীদের বহুবিধ হেঁঙ্নালী চলিত 
আছে। তাহার অর্থ সাধারপভাবে চলে না। ঘেবন বাউলদের গানে দেখা! যায় নানা ভাবের ইঙ্গিত, 
symbolism এবং ছেম্ালি__ 
নুতন এক চীন সহরে 
দেখি, বন্ধ্যা নারীর পুত্র যরে। 


ভালগাছে শোলদা 
শিক্ষালে ধরে খার। 


ঘ'লো বেঙ্গল বছর আগে 
নেই জনই তো আছে ভাকে।' - 
বেদেও এইক্ূপ বহু ঠেঘালি আছে । তাহাকে ‘ব্রদ্ধোস্া' বলে । বক্সের কাজে কোনে! প্রস্থোজন না 
থাকিলেও খগৃবেদে বহু ছেছালি আছে। ঘথা 'কত-জঞান দিতে গিয়! পুত্রহীন পাইল কল্সার গর্ভে নাতিকে।' 
সা ৩. ৩১.১। 


সপ্তবাণীর মায়ের গর্ভে প্রবেশ বলিতে কি বুঝিব ? 
াতরা বিবিশুঃ সপ্ত বানী: । এ ৩০৭১ 


অতল মহাসাগরের তলার কবির! চাহিয়া দেখিলেন__ 
সমূজ্ছে অন্ত: কষছে বি চক্ষতে ॥ ১৮ ১৭৭, ১ 
চরাচরের এই চন্র-তারার ঘিনি রাখাল তাহার চক্ষে নাই নি, তার লাই বিশ্রাম। সব পথে নানা 
দিকে তাঁর যাতায়াত । 
অপ: গোপাদ্‌ অনিপন্তনানস্‌ 
‘অ! চ পর। পৰিভি্চরত্রস্‌ ॥ ক ১০. ১৭৭, ৩ 
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এক চক্ররথে সাতটি অশ্ব, একটি অস্থেরই সপ্ত নান_ 
সন্ত হুদত্তি রগযেকচজস্‌ 
একে অঙ্বো বহতি লপ্তনাষা | খ ১, ১৬৪.২ 
অীবাম্মা পরমা পরস্পর প্রেমে সখা একজন বন্ধ, মন্তটি সুক্ত। তনু এই দুই পাখি পরস্পরের বন্ধু, 
একই বৃক্ষে দুই পাবি নি । একজন ফল খায়, অন্তজন সর্ব রসাস্বাদের অতীত-_ 
দা হপর্প। যুজা সধায়া 
সমান: বৃক্ষং পরি বসাতে 
তযোরৃস্ক: লিপ্‌পল: স্বাহন্তি 
অনগ্রন্‌ মন্যোহভি চাৰুসীতি । ক্ষ ১. ১৬৪, ২৮ 
মৃতের অশ্েই চলে দীব। অনর্ত/ হইল নর্তোর সবোনি, অর্থাৎ উভয়েরই মূল এক ৷ 
জীবে সবৃতঞ্ত চরতি দ্রধাতির 
আনর্তে| মর্তোনা সতোনিঃ । ১. ১১৪. ৩* 
যে করিল রচনা সে তার তব বুঝিল লা। থে তাহাকে দেখিতে গেল তাহার কাছেই গে হটল 
অস্তহিত_ 
ঘ ইং চকার ন লে! অন্ত কে 
ঘ ইং দশ হিরুক ইন্‌ মু তন্মাৎ ৫ খ ১৯১৩৪, ৩২ 
দ্বিস্তাসা করি, কোথায় পৃথিবীর সীমা, কোথায় তাহার জীবনকেন্্র? 
পৃদ্ধাদি ক পরম পৃথিব্যাঃ 
পৃদ্ছাসি ত তুবনস্ক নাভি: ॥ তত ১, ১১৪, ৩৪ 
্থষ্টটাই তো একটা হে়ালী। কে ইহার মর্ম জানে? খ্গ্বেদের দশম মণ্ডলের 'না সাদী" 
মন্ত্র ও সেই সুক্ত অদ্বিতীয় অপূর্ব যস্্। তাহার আগাগোড়া পড়ি দেখা! উচিত (১০, ১২৯)। 
তখন না ছিল সং না ছিল অসং, না ছিল এই লোক, না ছিল আকাশ বা ভার পরে আর কিছু । তখন 
কোথায় ব। ছিল আশ্রয় কাহার বা ছিল আবরণ ? গহন সাগরই কি তখন ছিল নব ব্যাপিয়া ? 
নাসদাসীন্‌ নো সঙ্গাসীৎ তৰানীং 
নাসীদ দো! নে। ব্যোষ! পরো! ঘৎ। 
কিদাবরীব: কু কন্ঠ শর্দন্‌ 
তে: কিৰাসীদ্‌ গহনং সৱীরন্‌ । খ ১০৭ ১২৯, ১ 
তখন না ছিল মৃত্যু না ছিল অম্ৃত-_ 
ন দৃতার্াসীদম্বতং ন তি । ১০৮ ১২৯. ২ 
কোথা হইতে আসিল এইসব ? কোথা হইতে এই স্থষ্টি ? কে-ই ব। দানে, কে-ই বা পারে বলিতে ? 
কো অন্ধা বেদ ক উহ প্রবোচত 
কৃত আজাতা! কৃত ইন বিশ্ব: । ক্ষ ১০. ১২৯, ৬ 
পরম ব্যোষে ঘিনি ইহার ঈশ্বর হয়তো তিনিই এই তব ছানেন। অথবা তিনিও জানেন না। 
বে! অস্তাব্যক্ষ: পরমে ব্যোষহ্‌ 
লো আগে কে অধ্যা ন বের । ১০, ১২৯$ ৭ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


বেদের পুরুষ পরম পুকুষ। তরু তিনি তব্বমাত্র লহেন, তিনি মানবীর সত্য বা পুরুষ! মানবীয় 
ভাবেই তাকে পাই । প্রেমের তিনিই পাত্র । ্রগৃবেদের মধোও দেবতার উপরে পুরুষের যে মহিম! 
তাহাই বাউলিছারা আপন দয়স্তস্ত বলিয়া দাবি করিতে পারেন। এই বিশ্বে ঘাছ। ভূত বা ডবিস্তং সবই 
হইলেন পুরুষ 


পুরুষ একেক সর্ব: 
বন্কৃত, ধচ্চ তৰ্যদ্‌ 1 ক ১০৯০-২ 
= এই কথাই উপনিষদ বলিলেন_ 
পুরুষান্্রপর: কিঞ্চিৎ} কঠ ৩- ১৯ 
এই তবই মহাভারতের ভীম্ম বলিলেন__ 


ন মাহ্মংাচ্ছে তর: ছি কিঞ্চিৎ ॥ শান্তি ২১৯. ২* 
ইহাই চণ্ডীদাস বলিলেন, ‘সবার উপরে নামুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। 
ক্গ্বেদে আরও রেগি, সেই পুক্রণ শুধু বিশ্বব্যাপী নহেন, বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিঘাও তিনি তাছার 
চেয়ে বেশি-_ 


স ভূৰি: বিহতোৰৃত্বা 
জতাতিষঠদ্‌ দপাহগলন্‌ । ১০.৯%. ১ 

এই বিরাট বিশ্ব ভারই মহিমা কিন্ত সেই পুর্ব তাহার চেয়েও বড় 
এতাবান্‌ অস্ত মহিম 


অতো? জানা পুরুষ | ১৩, ৯৮,৩ 


এই পুরুষকে বাদ দিলে ধাগযত্তের কোনো৷ অর্থ নাই। পুরুষই যজ্ঞ। পূক্তধকে দিয়াই যচ্য হইল। 

যজ্ঞ দিয়াই যল্প চলে__ 
হতেন বতন্‌ অনরংত দেবা ॥ ৰ ১-৯**১৬ 

পুরুষ ব। নানবীয প্রেমকে বান দেওয়ার বলিল কর্মকাণ্ড । মরমিদ্বা ভাবের প্রভাবে এই যঞ্জও ক্রমে 
ক্রমে অতীক্ডিয়ভূর্বোধ্য হইথা উঠিল । সেই যজ্ঞতেও যদ্রমান আপনাকে উৎপর্গ করিয়া দেন। উপাশ্যকে 
দিয়াই যজ্ঞ কর! হ। এই আত্মোৎসর্গ তে! কর্মকাণ্ডের উপরের কথা। ইহা তো মানবীর ধর্মের ও প্রেমতবের 
এলাকায় আবিদা পড়িল । 

কর্মকাণ্ডের বে ঘন্ত দেই সল্তের ইষ্টক! সাজানোও এক অপূর্ব ভাহ! ও বাণী। সেই ভাহার মর্ম আজ 
আমর! ভুলিয়া গিদ্াছি। বুবীহ্রনাথ এইডন্ত বছ দুঃখ করিয়াছেন। 

ইষ্টকা লাগাইয়া স্থপর্নে্র মত করা হুইত। পর্ণ হইল বিরাট বিহঙ্গম। তাহাতে এই পাধিব 
যজ্ঞ কোনো অপাধিব লোকের অসীমে উড়িছা ঘাইভ। এইসব মরঘী সংকেতের ( mystic message ) 
অর্থ আনরা আদ ভুলিদ্াছি। বাউলেরা বলিতে পারেন এইসব কাণ্ড ঘটিতে পারিহাছে তখনকার দিনের 
মরমীদের সঙ্গে পরিচয় ঘটাতেই 1 দেখ! ধায়, করমিয়া ও ধরমিয়ার।ও ক্রমে মরমিয়া হইস্। উঠিতেছেন। 

এইসব যা্রবাহ্থ মত্মিয়া ভাব বদি অবৈদ্ধিক কোনে| মণ্ডলী হইতে না আলি চারিদিকে প্রভাবে 
বৈদিক আর্ধদের মনের অধোই উদ্দিত হইস্ছা পাকে তবে তাহাতেও কিছু আসে যায় না। বাউলের৷ তো 
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স্বতক্স মণ্ডলীর দাবি করেন না ; তাহার! বলেন, “আমাদের ভাবধাত্রাই সহপ্র ও শরুদ্রিঘ। তাহার চেয়ে 
সনাতন আর কিছুই নাই।” এইন্রন্ত এইলব ভাব বেদের মধো বেখান হইতেই আস্থক না কেন, তাহাতে 
বাউল ভাবেরই প্রাচীনতা সুচিত হয়। 
এইসব ভাব কেবল ধর্মে নহে, তখনকার সংগীতেও পড়িহাছিল। তাই পরে পুরাতন সংক্টিতরীতি 
লইয়। একদল রহিলেন, নূতন প্রাকৃত সংগীত লইঘ। আ।র-এক নগ উঠিলেন। ছুই দলে বেশ প্রতিববন্থিত। 
ছিল। গে কথা মাজিকার বিবদ্থ নহে। ক্রগ্বেদের গালে ও সামবেদের গানের বিরোধেক হসো তাহার 
কিছু ইংগিত মেলে । 
খগ্বেদই প্রাচীনতম, লেধানেই যদি ধীরে ধীরে এইলব মতবান মালিতে পারিগ্না থাকে তবে আর 
পরবর্তী লব বেদে আসিবে লা কেন? সামবেদে তো অনেক অংশই ঞ্গ্বেদের, যন্ধ্বেদেও তাই। 
. তাই সামবেদ ও যদূর্বেদের কথ! স্বতন্ট করিয়া বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন নাই । বিশেষ ভাবে বলবার 
প্রযোঙ্গন হইবে অথ্বেদের কথার॥ অথর্ববেদকে তো বাউলেরা নিজেনেরই প্রাচীনতম বাণী বলেন। 
তবু মাঘবেনের একট কথা মনে হুইতেছে। যন দেবতাদের নাষে দেবতানেসস মঃকে করচ কলিম 
লোকে আত্মরক্ষা করিতেছে তখন খধি বলিলেন, ত্রদ্ধই আমার অন্বরস্থিত কবচ, সকলের কল্যাণই মানার 
অন্তরের দুর্তেক্ট কব৮_ 
তম বর্ষ মমান্তরদ্‌ 
শর বম মদান্তরন্॥ উত্তর আর্চিক ২১, ১,৮ 
আজ জগহ্যাপী অশান্তি ও ঘৃদ্ধদ্দার মধ্যে এই কলা পনন্থটি অতিশয় স্মরণীয় । 
পুরুষদকাট খগ্বেদেও আছে (১০.৯), হ্্বেনের বাক্জলনেরি সংহিতাতেও (৩১.১২) আছে, 
অধর্ববেদেও আছে (১৯.৬)। 
পুরুষন্থক হইল বাউলদের মুলবস্ব। খ্চগ্বেদের প্রগঙ্গে একটা! কথ। বলিতে হুলণিদ্ধাছি, এখন 
বাদ্রদনেয়ি সংহিভার কথায় তাহ! বলা যাউক । বাউপনের মতে "আমার সর্ব চরাচর আদিল আমার 
“আমি” হইতে, আমার মনের মাহুঘ বা পুর্ব হইতে ।” তাই বাউল হাসন রাঙ্জ। গাহিয়াছেন_ 
মদ আখি হইতে পর্দা আস্মান জমীন |" ' 
আমি হইতে লব উৎপত্তি ছালন রমা ক়। 
প্ষগবেদেও পুক্রদন্ক্ত বলিলেন, পুরুষের মন হইতেই ছন্সিল চন্দ্রা, চক্ষু হইতে হইল দুধ, নুগ হইতে 
ইন্্র ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বান্ু। তাহার নাতি হইতে হইল অন্তরীক্ষ, মাথা হইতে ছ্যুনে'ক, পদ হইতে 
ভূমি, শ্রোত হইতে দেবসকল এবং সর্বলোক-_ 
চক্রমা ষনসো চাতশ্চক্ষো; দবৰ্যে৷ অছ্ায়তত ॥ 
মুস্াধিব্রস্চারিষ্ট আপাৰ বাদুরদারত । 
নাত্যা আলীবন্তরিক্ষ; কে? ভোঁ: লমবর্তত ॥ 
পন্যাং তৃষি:, দিশ: স্রোডাৎ তথা। লোকান্‌ অকল্পলে ॥ খ ১*. ৯, ১৮১৪ 
এই পুরুষকেই হজে পরিণত করা হইল এবং তাহা হইতেই প্রক্‌ লাদ ও ছন্দসকল ও হন্্বেদ হইল 
তন্মাৎ বত্রাৎ সর্বহত খচঃ সাহাধিনজিির | 
ছন্দাংসি জজ্জিরে তন্মাৎ হলুদ্থারজারত | এ ১** ৯৯ 
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শুধু শাহ নহে, সর্ব জীবনের ও প্রাণের মূলে সেই আদি পুরুহ। সর্ব পন্ড সূর্য মানব ও ছাতি সেই 
পুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইল (এ ১*. ৯*. ১০-১২)। 
বাউলিয়া মতের গোরখলাবী ধাধা যদুর্বেদেও বিস্তর আছে, কিসের সধো পুরুষ প্রবেশ করিলেন? 
পুরুষের মধ্যেই বা কিলব রাখা হইল 7 
কে: পূৰ আবিবেশ 
কাষ্গত্ত: পুরুষে 'আপিতানি । বাহসানোদি ২৩. 4১ 
যদুর্বেদে এইখানে হইতে বছ গোরখ-ধাধা আছে ঘাহা একেবারে বাউলিছা । 
তাহার পর যদ্বেদের বিখ্যাত মন্থ শিবপংকজগ। তাহা তো হজের পক্ষে কোনোমতেই উপযোগী নয়) 
তাহার একটুখানি বলা যাউক । 
মাহুষের অস্তরে একটি দিব্য চৈতস্রময় মন মাছে ॥ কি-বা! জাগিয। থাকিলে কি-বা ঘুনাইলে কোথায় 
ধেন তাহা দূরে দূরে ঘুরি বেড়াদ্ব। আমার সেই স্থদূরচারী মনই সর্ব জ্যোতি:র সেরা জ্যোর্তিঃ। সেই 
আমার মল কল্যাণসংকল্প ছউক-__ 
হজ্ছাহ্রতে। দুরদুদৈতি দৈব: 
তন্তু দৃপ্তস্ত তথৈবৈতি। 
তচ্গে যন; শ্বিসমব্নন্ত ॥ উ ৩৪. ১ 
মানবীয় সেই মনই আমাদের প্রজ্ঞান চেতনা ও ধুতি, তাহাই সকলের অন্তরে যত জোতি:_ 
হৎ প্রক্ঞানদূত চেতে। ধৃতিশ্চ 
খদ্য্যোভির পরত: অহ ॥ উ ০, ৩ 
মানবীয় ও অমৃতময় সেই মন হইতেই ভূত ভবিস্তৎ বর্তমান সবকিছু পরিগ্ৃহীত__ 
পরিসৃহীতম্বতেন সর্বস্‌ । এ ৩৪, ৪ 
আদার সেই মনের মধ্যেই খ্খগ, সাম যদু: প্রতিষ্ঠিত । 
যস্মিন খচঃ সাদ ঘছংহি বন্মিৰ্‌। এ ৩৪, ৭ 
যুর্বেদও ভগবানকে বিধাতা, পিড়া ও বন্ধু বলিষ্! বুকিরাছেন। এই প্রেমের দৃষ্টি তো ক্রিগ্রাকাণ্ডের নয_ 
= নো বন্ু্জনিত! স বিাতা | এ ৩২, ১০ 
ভগবান বদি বন্ধু হন তবে সঙ্গেলঙ্গে সর্বচরাচয়ই আমাদের বন্ধু হইয়া দাড়ায়। তবে নর্বকৃতকে 
দিত্রভাবেই দেখিতে হইবে এবং তাহা হইলে সর্বস্বতও আমাকে মিত্রভাবে দেখিবে _ 
নিব মা চক্ষুৰ সর্বাশি কুতানি সমীক্ষৰ্বাস্‌। 
দ্বিক্রস্তাহং চুন সৰ্বাণি তুযানি সমীক্ষে । বাছসনেছি ৩৮. ১৮ 
এমন করিছ়াই সবকিছু ঈশ্বরের ছারা আচ্ছাদিত করিতে হর। ইহাই ঈশাবান্ত উপনিহদ্‌। ইহাই 
বাদরলনেহ্বি সংহিতায় চরম অংশ ও সমাধ্বিবাকা_ 
ইশাবাস্তদিদং সর্য: হৎ কিছ গত্যাং জগৎ । 
তেন ত্যক্েস তুচীগ। মা গৃথ: কক্ত বিদ্ধনন্‌ । উই ৪৯১ 
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এইবার আসা যাউক অর্থবেদে । ইহাতেই বাউলিছ! মতের অস্ত ধাত্রার মূল উৎস ও ভাগাগারের 
পরিচছ পাই। স্বর্ণের প্রতি লোভ করি! অধর্ববেদ পৃথিবীকে অগ্রা্ছ করেন নাই। বরং পৃথিবীকে 
মাতা বলিগা আধর্বণ খাবি স্তব করিদ্বাছেন | তুমি আমার জননী, আহি থে পৃথিবীমাতার পুত্র 
মাতা তৃমিঃ পুত অহ: পৃথিষ্যা ৫ অপর্থ ১২. ১৯ ১২ 
এই পৃবিবী ছালোক হইতেও শ্রেষ্ট ॥ কারণ ছালোক বিধৃত রহিয়াছে স্র্ের সারা, মান পৃথিবী বিশু 
র়হিঙ্াছে লত্যের হারা । 
লতোনোবতিতা ভূমি: হৃর্ষেগোবতিত! ঢৌ: ৪ অৰ্ধ ১৯, ১০১ 
বিধাতাই শুধু শর্ট নহেন। তাহার বরন স্থির মধ্যে মানূঘকেও নিবিড়তর চিনরহ স্তর করিতে হইবে। 
এই বিশ্বকুলায়ের নধ্যে মাকে আর-একটি মানবীন্ছ প্রেষে উচ্ক্ৃসিত নিবিডতর কুলায় রচন। করিতে 
হইবে 
কুলায়েধি কুলাছ, কোশে ফোশঃ সমূব্দ্রিত: । ত ৯. >. ২* 
বাউলদের যতে জন ও দীক্ষা, আমাদের এখনও শেষ হয নাই । নিতাই নানা জন্ম ও দীক্ষা চলিগ্বাছে। 
অথর্বও বলেন 
মো লযে। কবলি জামান: । উ ১৯, ২, ২৪ 
অধর্ববেদে ও কর্মকাণ্ডী পৌরোহিত্য-সর্বস্থদের বলা ইইছাছে “তনু বা ঘুমন্ত (515০2 )। ব্রাহ্মণের 
মত অন্যু বেন না হও_ 
ৰো দূ বক্ষেৰ তত; । ২০, ৬, ৩ 
এই পৃথিবীই তো ঘৰাৰ্থ স্বৰ্গ, যদি আমাদের অন্তরে প্রেম ও লখ্য থাকে। তাই বক্সের দ্বারা অধর্ববেন 
্র্গের স্থলে সাংমনস্ত অর্থাৎ পরস্পরের সহৃদর়তা, অবিদ্েহ ও মৈত্রী চাহিম্বাছেন_ 
লহদরং লাখনন্তমবিেষং কৃশোষি ৰঃ । ৩. ০** ১ 
কেহ ঘদি কাহাকেও বঞ্চনা না করে তবেই এই লপা নই হয় না। তাই অহজ্তলে সবারই সমান বিকার 
হওয়া চাই । আবার শ্রম সাধন! এবং দায়িত্বও সবাকার সমান হউক 
সদ্বানী পা সহ ৰোশ্বভাগ:। 
স্গানে বোঝে, লহ বো শুনক, দি ৫ ৩. ৩০. ৯ 
আজও জগতের লবাজধর্মে ও ধর্মপত ব্যবস্থার মধো এইলব সত্যের মূলা আছে। তবেই মানবের 
মধো শলখা ও সংহতি জাগিবে। মানবের সংহতিগ জন্তু জগতে একটি নৈতিক সম্বন্ধ ( moral order ) 
অধ ভাবিয়াছেন। তাহার দেবতা হইলেন বক্ধণ। এইক্্ত অথর্বের বক্ুণ-হুক্তটি (৪. ১৬) 
আগাগোড়া দেখিতে বলি। 
বিশ্বপুরুষের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের যোগ ধ্যান দিদা। তাহাই গাহত্রীর মঙ্গ। তাহার ধ্যানেই 
বিশ্বতগতের নানা বৈচিত্রাময়ী স্ব । কাজেই বিশ্বের বৈচিত্োর বঙ্গে আমারও ধ্যানের যোগ। তাই 
এই বিশ্ববৈচিত্রা আমি বুঝি এবং তাহাতে আনন্দ পাই_ 
বিশ্বপেশসং বির্নদ্‌ । অধর্ব ২০, ৩4. ১৩ 
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এই সঙ্গেই আবার বাউল হালন রজার গান একটু ভালো করিয়া উদ্ধত করি, পূর্বে ছুই-এক পংক্তি মাত্র 
বল! হইঘাছে__ 
দম এৰি হৈতে পডদা। আসমান জমীন । 
কর্ণ হইতে পৈঙ্া হৈছে ঘুললসানী দিন ॥ 
আর পর্দা করিল থে শুনিবারে বত । 
শব্দ সা আতাজ ইত্যাদি যে কত ॥ 
শরীরে করিল পরদা শক্ত আর নরম । 
আর শর্লা করিযাচ্ছে ঠা আর গরম ৷ 
নাকে করিয়াছে খুসব আর কাব্য । 
আছি হৈতে সব উৎপত্তি হাছন রক কর ॥ 
পৃথিবী ও জগ হইল স্বান’ ৷ স্থান এবং কাল লইম্বাই বিধাতার স্থ্টি। কাল বিবয়েও অথর্থের 
(১৯.৫৪ ) সব মত্ত দেখিতে বলি। ব্লাত্মির কথা বলিতে গিদ্ব। অথর্ব বলেন, একটি-একটি নক্ষত্রধচিত রাত্রি 
যেন খুরুখচিত পাত্রের মত উপুড় করিছা আমাদের ভক্ত স্ববুপ্তির শাস্তির স্বিত অন্তত ঢালিয়া দিতেছে _ 
তহাদি রাহি চষসে! ন বিষ ॥ ১৯. ৪৯, ৮ 
সির রহৃস্থ ও অপরূপ সৌন্দর্ধের বিষছ়েও অর্ববেদের মন্্রুলি অতুলনীয় । সাষ্-রহস্থ বুবিতে 
হইলে অর্ববেদের অরয়োদশ কাণ্ডের প্রথম সুক্তটি প্রধানত দেখ! উচিত ॥ এই পৃথিবী যেন আমায় কাছে 
আনন্দনয়ী হয়, কখনও তাহা যেন রসহীন মলিন ন! হ তাই প্রার্থনা 
পৃৰিৰী মঃ স্যোন| ॥ ১৩. ১, ১৭ 
মৈত্রী ও প্ৰেমেই এই সরসতা থাকে__ 
ইতৈব প্ৰান: সো নো অস্থ । ১৩, ১, ১৮ 


অন্ত সব বেদ স্তব করে দেবতাদের, অথর্ব স্তব করিলেন মানবের (১০, ২, ১১, ৮) ইত্যাদি। 
স্বর্গের বদলে অথর্ব স্তব করিলেন মহীর অর্থাৎ পৃথিবীর ( ১২, ১)। জ্োরের সহিত আখবণ খুবি 
বলিলেন, পৃথিবী আনার মাতা, আমি তাহার পুত্র 
হাত তু: পৃ অহং পৃৰিষ্যাঃ ॥ ১২, ১. ১২ 
স্থাতির '্বস্ভ অর্থাৎ কাঠামোর বিধঙ্ছে অথর্বের অপূর্ব সব মন্ত্র (১০, ৭) । প্রাণ (১১,৪) এবং 
অ্রন্ধচাররীর ( ১১, ৭ ) বিষয়ে অধর্বের মন্ত্রওুলি দেখিতে বলি । ভ্রয়োদশ কাও হইল রোহিত হুক, ইছাতে 


ক্াষ্টিত্র আদিরহস্ত উদ্ভালিত। অথর্বের বিরাট মনস্তরনুলির ( ৭, 24১ স্বক্ত ) তুলনা হয় না। 
ব্রহ্চচর্দের কথা বলিতে গিয়। অথর্ব যে ঘাগয্তের চেয়ে তপস্থাকে বড় বলিলেন তাহাতে এক নূতন 
যুগের অত্াদয় ঘটিল । ব্রদ্ধচারী শিক্ই শুরুর চিত্তে নূতন জীবন সঞ্চার করেন__ 
কুণুতে গর্ভদন্ধ ও ১১. ৭. ৩ 
কর্মচারী শিশ্য হুইয়াও শুরুকে পূর্ণ করেন_ 
স আচার্য, তপস। পিপি ॥ ১১. ৭, ১. 
শ্বৰ্গলোককেও তিনি পূর্ণ করেন_- 
লোকাম্‌ শিপ ॥ ১১. ৭, ৪ 


প্রথম সংখা! বাংলার বাউল 


পৃথিবীকে আধর্বণ গ্তষি বলিতেছেন তোমাকে বাহ দূতে দেখি শুধু শিলা মাটি কাকর ধুলা 
তোমার শ্বেহময় সোনার বরন কোলগানিকে করি লনস্কার ।__তাহা। তে! কেহ দেখিতে পাই না। 
শিলা তুমিরস্থাপাতং- - 
ভঙ্গ হিরশ্যবন্ষসে পৃনিন্যাদ্‌ অর: নমঃ ॥ ই ১২. ১.4০ 
হে মাতা পৃথিবী, আমাকে পশ্চাং বা সন্মৃথ বা উপর্ব বা লি হইতে ঠেলিছা দিতে বা তুলিয়া 
ধরিতে চাহিয়ো না। তোমার কল্যাদনছ স্কেহ-কোলে মামাকে ধর এই চাই 
সা নঃ পল্চা্ছ! পূর্থান্‌ 
হৃদি মোব্রাদধ্রাদূত ॥ 
শ্বতি হৃমে নো ভব | শর ১২, ১৯৩২. 
বাউলদের মত অধর্বও বলিলেন, এই মানবের মখোই ত্রদ্ধকে যে দেখিল সে-ই তাহাকে পরম স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত দেখিল_ 
যে পুরুষে ক বিছুত্তে বিঃ পহমেিনন্‌ ॥ এ ১০৮ ৭. ১৭ 
এই মান্য হইতেই ক্ষকৃ ঘজু: সাম অথর্ব এই চারি বেদ নিঃস্বত হইল-_ 
ধহ্মাদূচো! অপাত্ষ ধরৰঘস্ানপাকৰন্‌ । 
সানানি বন্ত লোখানি অধৰাক্গিরসো ৰূপৰ । ই ১০, ৭. ২০ 
অস্ত ও মৃত্যু এই শান্ুষেরই মধো। তাহার নাড়ীতে নাড়ীতে যহাসমূই উচ্চৃদিত ও 
ম্পদ্দিত_ 
অসার: চ সুতাষ্ট পুরুষে সমাহিতে। 
লমুত্রো হন নান্ভাং পূরুষেছি সমাহিতাঃ ৷ ১৯, + 
কর্মকাণ্তী ধর্মহীন লহঙ্গ মাহবই তাত । অধর্বকেনের পঞ্চনশকাণ্ডের আগাগোডা লেই সহগ্র মাহুরের 
বা ব্রাত্যের মহিন অথর্ববেদে বর্ণিত। 
এই মানবদেহ-ভুবনের মধোই মহান্‌ দেবতা প্রতিষ্টিত॥। চিন্ময় বিশ্বদেবতা এই দালবদেহেই 
বিরাদিত__ 
যহদ ধক্ষং ভূষনহ্ত যো । ১০ ৭, ৩৮ 
মানবচিতও তাই লারা! পৃথিবীময় আপনাকে খুঁ্গিযা বেড়ায়। তাই বায়ুর মতোই আমাদের মনও 
সদাই চক্ধল, কোথায় যে তাহার শান্তি ও লোয়ান্তি তাহা কে জানে 1 
কণ: বাতো নেল্যতি কণ: ন রষতে দল: ॥ ১** ৭. ৩৭ 
প্রতাক্ষকে অবন্া করিয়া অগ্রতাক্ষের পিছনে বৃথা ধাইয়| লাভ নাই । যাহা আমার সম্মুখে প্রতাক্ষ 
তাহার রহকস্তেরও সীমা নাই । তাহার রসও অপরিনেদ্__ 
গাৰি: সত্রিহিতং শুহা ॥ ১-০৮. * 
যে-কোনো বস্তু হতক্ষণ সন্মুখে আছে ততক্ষণ কেহই তাহার মর্ম বুঝিতে পারিবে না। হারাইলেই 
তখন বুঝি তার মর্ম । অতি নিকটে আছে বলিছবাই তাহার মহব আমরা বুঝিতে পারি না। 
অতি সংতং ন জহাতি অতি সংতং ন পাতি ॥ ১. ৮, ৩২. 





বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


প্রম্েঞনের দাহ! অতিরিক্ত তাহাই ‘উচ্ছি'। এই উচ্ছি্ হইতেই মাছুষের সকল চিন্মন্রসম্পদ 
উদ্বৃত। ক্ষত গতা তশক্কা রষ শ্রম ধর্ম কর্ম সবই এই উচ্ছিষ্টের প্রসাদে ॥ 
খ্ং সত্য: তপো শা শ্রহে! হ্বশ্চ কর্ম চ॥ ১১০৯, ১৭ 
যাহ! সনাতন তাহাই নানা ক্ূপে আমাদের মনকে মুদ্ধ করে__ 
সলনাতনমেনদাহরুতা্ণ স্তাং পুন ॥ ১+. ৮, ২৩ 
পূর্ণতা হইতেই পূর্ণতা আলে । পূৰ্ণতা দিই পূৰ্ণত৷ পরিবিক্ত_ 
পূর্ণাৎ পূর্ন পূর্ণ পুর্ণেন সিগাতে ॥ ১০০৮, ২৯ 
ইয়ং কল্যানী অজ মর্ডস্ত অমৃতা গৃহে ॥ ১০ ৮* ২৬ 
এই কলাম পরমরমণীয় শোভা অঙ্গর অমর । মর্তা্ন্দিরেই ইহ! বিরাজমান! | 
মাহ্যই হইল তদ্ষের পুর অর্থাৎ মন্দির | তাই তাহার নান পুরুষ-_ 
পুরু যো ব্রক্ষশা বেদ 
তা পুরুষ উচ্যতে ॥ ২০. ২. ২৮ 
এই সোনার পুরী মানবমন্দিরেই ক্রন্ধা বাস করিলেন। এই মন্দির সর্যত্র অপত্রাজিত_ 
পুর হিরশায়ী: বক্ষ 
আৰিৰেশাপরাদিতাৰ্‌ ৷ ১+. ২. ৩৩ 
তাই মাঙ্ুবকে বিদ্ধানেরা দ্ধই বলেন 
তস্মাদ বৈ ৰিদ্বান্‌ পৃরুবষিবং 
অচ্েতি মন্যতে ॥ ১১০ ১০৮ ৩২ 
ঠিক বাউলদের মত অখর্ববেদ৪ বলিলেন, এই অপরাজেয় মানবমন্দির্রের মধ্যে অষ্ট চক্র এবং 
নব দ্বার । এই মানবদেহেই জ্যোতির্যদরলোকগামী জ্যোতি: দ্বারা আবৃত হিরগ্রঃ কোর্শ_ 
অষ্টাচত্র। নবস্থারা দেবনা: পৃরযোখা|। 
তন্কাং হিরপারঃ কোন: দর্গো জেমাতিষাবৃতঃ ॥ ১০, ২৯ ৩১ 
বাউলদের কথা, “ঘা মাছে ভাণ্ডে তাহাই ব্রদ্ধাতডে' ; অপর্বেরও সেই একই কথ।। এই মানব-দেহ দিনে- 
দিনে কমলের মত ফুটি্া চলিল্লাছে__ 
হৃদয়কমল চল্ছে গো! ফুটে কত স্ুগ বরি। 
অথর্ব নালা স্বালে নানা প্রসঙ্গে অম্ুতের ছুলের কথা নাছে_ 
অমূতন্ত পৃষ্পদ্‌ । ৬. ৯৫. ২ 
বাউলেরা বলেন--এই দেহ বেল সোনার নাও, তার বাধনও সোনার, সেখানে অমৃতের পুষ্প। 
সোনার লাগে সোনার বাধন 
অস্বতের ফুল ফোটে । 
যোস্ীদের গান__সোনার নাও, পবনের বৈঠা, আকাশে ভাসে। পর্ব বলেন_ 
ছিরশারী নোরভরস্কির়পাবন্ধনা দিবি 
তৱাসবৃতক্ত পূল্পৰ্‌ ) ৫,৪. ৪ 
অধর্বে একটি সির বর্ণনা দেখি, বল্পবিহ্যুতে হচিত মণি 
ৰিছ্াতাং পুল্পয্‌ । ১৯ ৪৪, ৫ 


প্রথম সংখ্যা বাংলার বাউল 


বিদ্যাং ও বস্-পুস্পের কথা ক্রমে দেহতবে আাসিচ! নুতন কপ লইল। হোগীনা বলেন__ 
দেখবে ফুইটা হাঃ 
বন্রকদল দেখবি হদি আড় ৷ 
নারাদ্বণ উপনিষদে আছে, এই দেহপুরুই পুণুরীক-_ 
ততদিন: পুর: পুণ্ডুয়ীকদ্‌ । ৪ 
ছান্দোগো আাছে_ 
হম পূওসীফ: হেস্ছ | ৮. ১. ১ 
অথ্ও বলেন, বিশ্বসূলিলের নেই পদ্মের কথা জি্তাসা। করি ধাহ| অপূর্ব রহস্তে সেপানে ভালিতেছে ) 
অপাং বা পুষ্প: পৃদ্ছামি হত তন্‌ মায়া হিত্ৰম্‌ । ১৯৮ ৮. ৩৪ 
কোন মাদ্বায় এই দেহকমল ফুটিল তাহার রহস্য কি বিনা সাধনার বুঝা ঘাইবে 7 এই দেহষ্ট সেই পথ। 
এই পুণ্ডরীক-দেহের নবন্ধার । তিনগুণে ইহা আবৃত । ইহাতে বির্যজবান আত্মবত্ব দেবতাকে জানা 
হইল আত্মবিন্‌ হওয়া 
পুওরীকং নবস্বারন্‌ তরিতিস্ত'পেতিরাবৃতস্‌ । 
তশ্মিন হব হক্ষমান্তত্মৎ তথৈ ব্ৰহ্মবিদে| বিছুং ॥ ১*, ৮, ১৩ 
দীবাস্মা-হংসের কথা আরও পূর্বেই সংহিতাতে দেখা যায়। 
এই বেদের পরে উপনিষন, জৈন বৌদ্ধ মত, পুত্লাণ প্রদ্থতি নান! রকমেন গ্রন্থ আছে। শৈব নাথ হোগী 
ও বৌদ্ধ সহচ্গ মত ও ত্র নামও এই সঙ্গে দনে কর! উচিত। কিন্তু অথর্ববেদে দেহন্ব কনলের কথা 
বলিতে বলিতে এখনিই তত্বের কথা মনে বসিয়া পড়িল । কালগতভাবে এখনই তন্ত্রের উল্লেখ করার 
কথা না থাকিলেও এখানেই প্রকরণবশে তম্ত্েরে নাম কর| ঘাউক। 
তস্বে সাধারণত ঘট্চক্রেরই কথা । ছন্ন চক্র হইতে বেশিও সাদনা-শাহ্বে আছে। ইডা-পিঙ্গলাকে 
চন্য গঙ্গা-বমূনা বলা হয়। শ্যপ্রার সধ্য দিয়া তাহাদের যুক্ত হোত উধবগানী করিছা যে সাদন; 
তাহাতে বাউল ও তত্ত্মতে কিছু ভেন আছে। তবু মিল ঘাহা তাহা দেখিলেও বিস্মিত হইতে হস্। 
তাস্ত্রিকের। ধদিও তাহাদের তন্বকে বেদের পরবর্তী মানিতে চাহেন লা, তবে তাহা তো সাধারণ 
পণ্ডিতজজনেরা শ্বীকার করিবেন লা। যাহা হউক, আমি সময়ের কোনে! দাবি না! রাধিয়াই প্রস্ববশে 
এইখানে তঙ্্ের কায্মাসাধনের কথা বলিদ্া রাখি। তত্তরের ঘট্‌চক্র হইল মৃলাধার, স্বাধ্ষ্ঠান, বশিপুর, 
অনাহত, বিশুদ্ধ ও আল্ঞাচক্র । যট্চক্র বিষয়ে চমংকীর গ্রন্থ পূর্ণানন্দের বট্‌চক্র'নির্ূপণ । কালীচরণরুত। 
অমলা টাকাও তাহার আছে। 
এই বিষয়ে আরও বহ তস্োক্ত গ্রন্থ আছে। কিন্ধকু তাহা বলা এখানে বাহুল্য । বাউল-নতবাদ 
বিষয়ে লেলবের বিশেষ প্রয়োজন সকলে বোধ করিবেন না। তবে মহানিবাণ, কুলার্ণব, কুদ্রবামল, 
প্রপঞ্চসার প্রভৃতি আজ পড়িলে বাউলমতের প্ষে কায়াখোগগত বহু কথাই সকলে পাইবেন । মিল অমিল 
ছইই আছে। তাস্ত্িকদের সঙ্গে বাউলদের কায়াবোধ এবং কায়াবোগেরই মিল দেখা ঘায়। অঙুরাগতবর 
কিন্তু বাউলদের বিশেষত্ব । তাহার কিছু ততে মেলে ন|। বেদাচার এবং লোকাচারের বিরুদ্ধে বাউল ও 
তর সমান বিশ্রোহী । 
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পূর্ণানন্দের বম্পূ গ্রন্থের লাম উতবচিস্তামণি। হট্চক্র-নিজ্পণ হুইল তাহার অঙ্গ বা প্রকরণ মাত্র। 
পূর্ণানন্দের ভাষার এদস্বিত! অতুলনীয়। তাহার প্রবন প্লোকটি মা এখানে উদ্ধত করিগা দেখাই 
ছেরোধীপ্রফেশে শশিমিহিরশিতে লকাদক্ষে নিতে 
মো নাড়ী হ্যা! তিতরগুশদী চকুসধাতিঝপা। ॥ 
ঘূত্রশ্মেরপুসপশ্রধিততমবপুঃ কম্মমহ্যাস্ছিরস্থো 
চাঙা মেট দেৰাচ্ছিরসি পরিগতা| ঘধাছে ঠাহ্ছলন্বী । 


__ করিকাতা বিশ্বিৱালন “লীলা-বকৃতা তপে তাহিত । 


আহ্বান 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আজ সবাই জুটে আসুক ছুটে 

যে যেখানে থাকে_ 

এবার যার খুশি দে বীধন কাটুক, 

আমরা বাধব মাকে । 

আমরা পরান দিয়ে আপন ক'রে 
বাধব তারে সত্যডোরে, 
সন্তানের বাহুপাশে 
বাধব লক্ষ পাকে । 


আজ ধনী গরিব সবাই সমান__ 
আয় রে হিন্দু, আয় সুসল্নান__ 
আল্গকে সকল কাঞ্জ পড়ে থাক্‌, 
আয় রে লাখে লাখে। 


আজ দাও গে! সবার দুয়ার খুলে, 
যাও গো সকল ভাব না ভূলে_ 

সকল ডাকের উপরে আল 

মা আমাদের ডাকে॥ 


কলিকাতা 
২৪ আশ্বিন [১৩১২] 


দাময়িকপত্র-সম্পাদনে ব্গমহিলা 
ছ্রত্রজেজ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
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কেবলমাত্র গরন্থ-রচনাতেই নয়, সামহিকপত্র-সম্পাদনেও বক্ষমহিলাত্র| ধীরে ধীরে কন ক্তিত্ব অর্্গন 
করেন নাই। বেখুন বালিকা-বিস্তালস্ব প্রতিষ্ঠার পর হইতে দেশে সর্কাহ ্রনশঃ হীশিক্ষা প্রসার পাইতে 
খাকে। মহিলাকুলের সর্ধাঙগীণ উন্নতি সাধনের নিমির, তাহানের রচনাবলী প্রকাশের দন্ত বটে? 
হ্বীপাঠ্য-বিষয-মঙ্থলিত পত্র-পত্রিকাও ক্রনশ: দেখা দিতে লাগিল । এগুলির মধ্যে প্যানীচান নিত ও 
স্থাধানাথ শিকদার-সম্পাদিত "(লিক পত্রিকা" (আগষ্ট ১৮৫৪):নজিলপুর্নিবানী উমেশচন্দ্র দত্তের মাদিক 
'বামাবোধিনী পত্রিকা" (আগষ্ট ১৮৬৩) ও ছারকান!থ 'গঙ্গোপাধ্যা্ব-দম্পাদিত পাক্ষিক “মবলাবাদ্ধব" 
(২২ মে ১৮৬৯) সবিশেষ উল্লেখঘোগ্য।* অস্তপুরবাসিনীদের জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা উত্তরোত্তর বাড়িতে 
লাগিল) ক্রমশঃ তাছারা নিজেদের অধিকার ও অভাব-অভিযোগ সদ্বন্ধেও লচেতন হইরা উঠিলেন। 
এ বিষয়ে আন্দোলনের ভার তীহারা নিজেরাই গ্রহণ করিলেন ; দেশে মহিলা-সম্পাদিত সংবাদপত্রের 
আবির্ভাব হইল। 
আমর! গত শতাব্দীর মহিলা-পরিচালিত যে সকল বাংলা পত্র-পত্তিকার সন্ধান পাইঢাছি, অগ্রে লেলির 
কথা আলোচনা। করিব । 
বঙ্জমহিলা।। মহিলা-সম্পাদিত প্রধন সামগ্টিধপত্র-_বঙ্গমহিলা' নামে একখানি পাক্ষিক সংবাদপত্র 
ধিদিরপূর-নিবাসিনী জনৈক মহিলার সম্পাদনায় ১২৭৭ লালের ১ল! বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭০) প্রকাশিত 
হয়। শুনিয়াছি, ইনি ডবলিউ. লি. বোনাদ্ীর ভগিনী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় । 'বঙ্গমহিলা'ৰ সমালোচনা 
প্রসঙ্গে 'তববোধিনী পত্রিকা” (জোষ্ঠ ১৭৯২ শক) লেখেন__ 
পএখানি পাক্ষিক পত্রিক।। একটি হিন্দু স্ত্রী এই পত্রিকার সম্পাদিকা, কলিকাতা প্রাকৃত হস্তাল়ে মুহিত হইতেছে ॥ 
সম্পাদিকা আশা! করেন, এখানি বঙ্গদেশের সকল শ্রেণী ব্রীলোকদিগের দুখশ্যরুপ হইবে। হীলোকদিগের বক প্রভৃতির সমর্থন 
ক্ষরা টার উদ্দেশ্ব। স্ত্রীলোকের সম্পাদিত সংবাদপত্র এ দেশে এই নূতন প্রকাশিত হইল আমরা হুর সহিত ইহার 
পোবকতা করিতেছি এবং আশ| করি দে, করেক সংখা পত্রিকাতে হেন শ্তীক্ছলোচিত শাস্ক ভাব একাশ পাইতেছে, চিরকালই 
নেইরূপ দেখিতে পাইয। দম্পা্িকা যদি অসুচিত বিজ্রাতীর অনুকরশে বার না! হই আমাদের বাপ্তবিক ভবন ঝুকি ও 
সম্চিত্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিব! অস্ত্যব সকল প্রকচিত করেন, এখানি ভঙ্ছনমাছে অতাস্ম আদরবীয হইযে।" 
রচনার নিদশনিস্বশরপ প্রথম সংখ্যা “বঙ্গমহিলা"ঘ প্রকাশিত “স্বাধীনতা” নামে প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিতেছি_- 
“প্রকৃত স্বাধীনতা কি? বোধ করি, এ কথ! নব্য লনপ্রদাত্ের অনেকে খুবেন লা, গুহার! স্বেচ্ছাচারিতাকেই দ্বাধীনত| দূল 


১. এই শ্রেণীর আরও করেকছানি সামক্ষিক-পত্র : রেঃ:এন, সি. ঘোহ-সম্পাদিত 'দ্রোতিরিস্দ' (মাসিক), জুলাই ১৮১১ । 
চাকা হইতে প্রকাশিত 'নারী-শিক্ষা পত্রিকা” দোসিক), অক্টোবর ১৮৭*| বরিশাল হইতে অকাশিত 'বালারক্টিকা' (নাণ্রাছিক), 
এপ্রিল ১৮৭৩) "হেষলতা' (পাক্ষিক), অক্টোবর ১৮+৩। ডাঃ ভুবনযোহ্ন লরকার-লম্পাদিত “বঙ্গষহিলা' (মালিক), এপ্সিল 
১৮৭৭ । তাই অতাপচক্র বদুমদার-সম্পাদিত “পরিচানিকা' (যাসিক), যে ১৮৭৮ ) 

‘ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নরম বর্ষ 


করিণা থাকেন ॥ বঙসযহিলারা হাথ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছেন, কিন্ত কেহ কেহ তাহ! পরাধীনতা জান করিয়া ্রীমাতিকে 
স্বাধীনতা] প্লান করা উচিত যলিচ থে সকল কুকি এরর্শন করেন, আসর তাহা অসুদোদন করিতে পারি না॥ ইউরোপীয় 
কাষিনীগলের যেরূপ স্থাবীনতা আয়ে, বঙ্গীয় শ্রীলোকদিগকে টিক সেইরপ স্বাধীনতা! দিতে এদেদীয কতকগুল্িন লোকের বড় 
ইচ্ছ। হইচাচ্ছে। কি বঙ্গমহিলাদের সে ইচ্ছা নাই। ইউরোপীয় ও আমেরিকান স্রীদ্রাতিএ যেরূপ প্বাধীনতা দেখা ধায়, 
তাহাকে আমরা হেন্ছাচান্িতা বলিয়া খাকি। শ্ীলোকে ধনে করিলেই হে ঘোড়া চড়িগ উড়িয ধায়, ইচ্দাম:ত পরপুরুষের সহিত 
হাক্ককোঁতুক আহা! নৃত্যাদি করে, লক্মাহীনার স্থাং পুকবদের সঙ্গে গান ও আহার কয়ে, হখন তশন ভিতর পুরুবের হাত ধরিয়া 
ধঞ্ধাতণ! বেড়াই! বেড়া, এমন স্্রীলোকবিগকে কি বলা ঘয়ে? তাহাদিগকে মেয়ে বলিতে তো আমাদের লাহল কুলা না। 
নযা এবং লক্দাদিলতাই স্্ীলোকদের প্রধান ওপ। বে সকল রী লক্ষ! পরিত্যাগপুর্বযক নরতাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া 
বীয়-বেশে দেশ ধিদেশে অদ্বারোহণে অ্রদণ করে তাহার কি স্ত্রী? না বীর? নাযীজাতির এই সকল কাথা কি ভয়োচিত ? 
ন! সঙ্যোচিত? অধব। তা স্বাধীনতার কল? এক্সপ স্বাধীনতা! যে বদমস্্রীর প্রGৃতিধ্রন্চ, বেশীর উিয়ান রদসীগলই তাহার 
প্রস্নাণস্বান। ভাহার। ইউরোপীয় কামিনীগের ন্যায় ব্বাবীনত! লান্ডে লোলুপ হইটাছেন বটে, কিন্তু প্রকৃতির প্রতিকৃলাচরণে এ 
পর্যন্তও সমাহুরূশে কৃতকাৰ্য্য হইতে পারেন নাই । গাহাছের মুখতক্গিমা ও সলক্ছটাব অবলোকন করিলেই স্পট অরতীয়ননে 
হয়, বেন হার! উক্ুরণ প্াধীনতালাতার্থে ₹ ৭ প্রকৃতির উপরে বল একাশ করিতেছেন। 

"উপ শ্বেক্থাচারিত্যরল স্বাধীনতায় ধঙ্গদহ্লাদের কাছ নাই। ওাহাদের হে ্ৰাধীনতা আছে, তাহাই প্রকৃত দ্বাবীনত্া। 
কে বলে খে বঙ্গমহিণায়া পিলরাবন্ধ পদ্থীর ক্বায গৃহরূপ কারাগারে আআবস্ধ| আছে ? গুহারা কি আপন আপন ইদ্বামত ধর্দ- 
করব করিতে পারেন ন! ? ইচ্ছান্থলায়ে পন হসন প্রাপ্ত হন ন!? আদ্বীযদ্ব্রনের বাটাতে কি গননাগমন করিতে পারেন 
নাঃ ভাহাদের মন কি স্বাধীন নহে? তবে গাহার! পরাধীনতা-শুদ্ধলে বন্দীদশায় অবস্থিতি করিতেছেন, ইহ! কি প্রকারে 
লন্ঘবপর হইতে পারে? 

বঙ্গমছিলাদের অনেক অভায আছে, একথা আমর! পূর্বযাববিই শ্বীকার করি! আলিতেছি, জার লেই সফ্ষল অভাব বে ক্রনে 
কষে মোচন হইযে এক্ষণে তাহার আকার-প্রকা॥ও দেখিতেছি। শিক্ষাতাব এহেদীঃ গ্রীলোকদের একটি বিশেষ অভাব ছি, 
কিন্ত অনুনা বঙ্গাঙ্গনাগশের জন্যে সেই শিক্ষার দার সুভ ছইরাছে। াহাদের বর্তমান পোষাক পরিবর্ত হটক, উদ্চতর শিক্ষা 
লাভ হউক, তখন দেখা ধাইবে থে তাহাদের স্যার ধৰার্য সা. তঙ্ ও দ্বামীনচিত্ত শ্রী জগতের আর কোণাযণ মাই । (দ:স্কৃত 
অদ্বকারের| জনেক স্থলে ভারতীয নাইীদাতিকে গ্রীরহ বলিচ। উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন।) তখনই দেখিব বে বসত্রী ররবিশেষ 
হইযাছেন।" 
জনাধিনী ৷ ইহাই মহিলা-পরিচালিত প্রথম মালিক পত্রিকা ; সম্পাদিকা--খাকমণি দেবী; 

প্রকাশকাল--শ্রাবণ ১২৮২ (দুলাই ১৮৭৫)। ইহার প্রথৰ সংখ্য! পাঠে ভূদেয মুখেপাধ্াম-লম্পাদিত 
“এডুকেশন গেজেট’ (২৯ শ্রাবণ ১২৮২) লিখিড্াছিলেন_ 

“অনাধিনী ( মানিক পত্রিকা )-_-ছীবতী খাকমণি দেবী কর্তৃক সণ্পাদিত । আদিমগঞ৷ ৰিশবৰিনোধ হস্তে মুদ্রিত । এই 
শ্রাহণ মাস হইতে ইহার কার্ধা আর্ক হইযাত্ে । স্ত্রীলোকের দ্বার! সম্পাদিত সামপ্লিকপত্র এ দেশে এই আমর! প্রথম 
জেখিলাহ। পত্রিকা খানি শরীশিক্ষানুরাগী বাক্ধিঘিগের অনয আজ্জাদের কারণ ছইবে |" 

সাহিত্যিক ও সাংবাদিক তুবনমোহন মুখোপাধ্যায়ের জামাতা কাটালপাড়া-নিবানী অনুক্লচন্্ 


২ 'অনাধিনী' প্রকাশিত হইবার তিন দাস পূর্বে, নলীপুর হইতে তৃষনমোধিনী দেৰী-সম্পাৰিত “বিনোদিনী প্রকাশিত 
ছুয়। কেছ কেহ ইহাকে মহিলা-পরিচালিত শ্খম মাসিক পত্রিকার সৌরৰ দির খাকেন। প্রকৃতপক্ষে -ভুষনমোহিনী দেবী"-__-এই 
নাসের আড়ালে "ভুবনমোহিনী প্রতিক্ঞা'র কৰি লবীনচন্্ সূখোপাধ্যার পৰিকাশানি পরিচালন করিতেন) শ্রতহাং ইহাকে 
খহিা-পরিচালিত মাসিক পত্রিকা বলা উচিত হইবে না 


প্রথম সংখ্যা সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনহিলা তথ 


চট্টোপাধ্যায় কর্ণস্থল ধুলিয়ান হইতে ‘অনাথিনী’ প্রকাশ করেন! থাকমণি বেবী সম্ভবতঃ তাহার কন্যা 
হইবেন। ‘বান্ধব’ (ভাত ১২৮২) লিখিদ্রাছিলেন-"শুনিদ্বাছি, সম্পাদিক! অঙ্গ বয়সের বালিকা ।” 

হিদ্দুললন!। বঙ্গমহিলা-সম্পাদিত দ্বিতীয় সংবাদপত্র । এই পাক্ষিক পত্ৰিকা ১২৮৪ লালের মাঘ 
(ফেব্রয়ারি ১৮৯৮) মালে বারাকপুরের নবাবগণ্ড হইতে প্রকাশিত হদ্ব। “হিন্দুললনা'র লনালোচন! 
প্রসঙ্গে ‘এডুকেশন গেছেট’ (১৮ ফাল্ন) লিখিগাছিলেন_ 

“ছিশূললন।-_এতত্রান্নী একখানি পত্রিক্যর ১ম কাও ১ম সংখ্য! ব্থামর। হাহ হইয়াছি। এপ্ানি পাক্ষিক পরিকা, এবং 
কোন হিনুললনা কৰ্তৃক সম্পাৰিত । সম্পাদিক| ভূৰিকায় লিপির্যছেন : বাঙ্গাল! ১২৭১ লালের ১লা বৈশাখ তারিখে 
হঙ্গতাহার বঙ্গমহিল! ৰামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা ব্ৰদেশছিতৈছিনী তপ! হঙ্গযাপিনীগণের দঙ্গলাকাজিসী একটি ছিশুমচিল! 
কর্তৃক প্রথম অরকাণিত। চু । বঙ্গদেশে শ্রীলোক দ্বার সংবাদপত্র প্রচারের গৃহপাত তিনিই করিচ| নেন । আনন ঠাহাতে 
সমাক্রুপে অবগত থাকিলেও গছাত পরিচয় প্রবানে ইচ্ছা। করি না.) বঙ্গমহিল! পত্িকাধানি ৯॥১- মাস চলিয়া বন্ধ টলে 
শর. -॥' হিনুললনার ল:বাদপয়ে অচারে পারসতা ও মতি হিন্বু সমাজের গোঁরবের বিদ্য, তাহার সন্দেহ নাই।- 'বারাকপুত্ 
নবাবগঞ্জ হইতে ইহার প্রচার হইতেছে। দুলা অগ্রিম বাৰিক তিন টাকা" 
ভারতী ৷ “ভারতী'র নাম সাহিত্য-লংসারে স্থবিদিত। ইহ ১২৮৪ লালের শ্রাবণ (জুল্যই ১৮৭৭) 

মাসে দ্বিদরেস্বনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রথন প্রকাশিত হদ্ব। গ্গোতিরিশ্রনাথ ঠাকুর, রবীশুনাথ ঠাকুর, 
ব্কুমারী দেবী, কৰি অক্ষয়চন্্র চৌধুরী ও তাহার সহধন্মিণী শরংকুমারী চৌধুরানী-_সকলেই সম্পানকীদ্ 
চক্রের মধো ছিলেন। দিদ্রেন্্রনাথ ১২৯* সাল পর্ধাস্ক, সাত বংসর, স্থদ্ভাবে পত্রিকা পরিচালন 
করিঘ়াছিলেন। দ্যোতিরিশ্্রনাথের পদ্ী, সাহিত্যা্থরাগিণী কান্বরী দেবীর অপমৃত্যুর (৮ বৈশাখ ১২৯১) 
সঙ্গে সঙ্গে 'ভারতী'র সেবঝেরা উহার প্রচার রহিত করাই শাবাস্ট করেন। ছিদেস্ুনাখ ‘তর্বোদিনী 
পত্রিকা’দ ঘোষণা করেন-_“ডারতী বিশেষ কারণে আর প্রকাশিত হইবে না।” কবি অক্ষযচন্মের দৃহ- 
ধৰ্দ্দিী শরংকুদারী চৌধুরানী ঘথার্থ ই লিখিত্বাছেন_ 

“কুলের তোড়া ভুলস্তলিই সবাই দেখিতে পার, যে ধানে বীৰ| খাকে, তাহার অধিদ্বও কেহ জানিতে পারে না। 
মহচি-পরিবাযে পৃহলন্থী পদক ব্যোতিরিস্রনাধ ঠাকুরের পরী ছিলেন এই বাধন ॥ বীধন ছি” ড্িল,--তারতীর নেবকেরা মার 
চুল তোলেন না, ভারতী ঘৃজার সলিন। এই ছু্ছিনে প্রনতী ্ব্ণকুমারী দেবী নারীর পাল্ন-পাকিব পরিচয় দিলেন ॥-* 
অতঃপর 'ডারতী'র লালন-পালনের ভার প্রধানত: হ্ণকুমাী দেবী ও তাহার ছুই বন্যার হস্তে গন 

ছিল। ইহাদের কার্যকাল এইরূপ 





শখ-১ম বৰ্ষ:  ১২৯১--১২৯২ সাল ভারতী" দ্র্ণকুষারী দেবী 

১০-১৬শ বং: ১২৯৩-১২৯৯ সাল "ভারতী ও বালক' এ 

১২শ-১৮শ বর্দ : ১৩*০১৩০১ সাল তাত" ত্র 

১৯৭-২১৭ বর্ষ : ১৩*২--১৩০৪ সাল ভারতী" হির়গু্সী দেবী ও সরলা দেবী 
২৩শ-৩১শ ব্য : ১৩০৬-১৩১৪ সাল প্তানতী' সরলা ঘেৰী 

৩ংশ-৩শ বধ: ১৩১৫-১৩২১ নাল তাহ মার দেবী 


৪৮প-বশ বর্ষ : ১৩৩১ বৈশাখ -১৩৩৬আঙ্িন এ দরলা দেবী 
ভারতী" খ্যাতি ও গৌরবের কৃতিত্ব প্রধানত; রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিত্রনাৎ, দ্বিজেহ্ছনাথ, লত্যোম্রনাখের 
৩. শ্ডাতীর ভিটা" : 'বিদ্বভারতী পত্রিকা,” ওর বর্ষ, ২৪ সংখ্যা 


৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


হইলেও সম্পাদিকাদের হস্তে ইহার গৌরব কিছুমাত্র ক্ষ হয় নাই । সম্পাদিকাগণের বহু হুলিখিত ব্চলা 
ইহার পৃষ্ঠা অলন্বত করিচাছিল। 

পরিচারিকা। ১২৮৫ সালের ১লা দ্ৈঠ (৮ মে ১৮৭৮) এই নামের একখানি স্বীপাঠ্য মাসিক 

পত্রিক। প্রকাশিত হয়। ইহা লম্পাদন করিতেন কেশবচন্দ্রের ভীবনীকার প্রতাপচন্ত্র মজুমদার ৷ কয়েক 
বংসর পরে 'পরিচারিকা'র পালনের ভার পড়ে আর্ধানারীসমান্ষের উপর; এই সমাজের পক্ষ 
হইতে কেশবচন্মের দোঠা পুত্রবধূ মোহিনী দেবী পত্রিকাখানির সম্পাদনভার গ্রহণ করেল। তিনি 
বিদূধী ও হলেবিকা ছিলেন। এই প্রসঙ্গে “হল সমাচার ও কুশদহ' ২৯ জুলাই ১৮৮৭ (১৪ শ্রাবণ 
১২৯৪) তারিখে থে মস্থবা করেন তাহা উদ্ধারযোগ্য-__ 

"বরা শুনিয়া হুখী হইলাম, "পরিচাক্রিকা" কাগচখানি পূনরায় বামাগণের পরিচর্য্যার বিশেহরূপে উৎসাহিত হুইয়াছেন। 
শ্রথ্বাবস্থায় তিনি ইহার অধিকাংশ লেব! লিখিতেন তিনি এক্ষণে সম্পাগকের কার্ধাতার গ্রহণ করিয়াছেন । গত ছুই বারের নদূন। 
ঘাছা দেখা গেল তাহা আপাদনক । স্ত্রীলোকের পত্রিকা শ্রীলোক ছারা প্রচারিত হয় ইহ! অপেগ। আহলাদের বিষ আর কি 
আছে? বামাকুলহিতৈৰী মহাশয়ের এক্পপ শরুচিসম্পন্ জাতীয় প্রভাবের পক্ষপাতী আর্ধ্যগুনবিশিষ্ট পত্রিকার প্রতি উৎলাহ্‌ দান 
করেন ইহা) একান্ত ্রর্যবীয়।" 


মোহিনী দেবীর মৃত্যুর (৬ মে ১৮৯৪) পর মরে মহারাণী হচারু দেবী* কিছু দিন ‘পরিচারিকা' 

পরিচালন করিয়াছিলেন। 

১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কুচবিহারের রাণী নিরুপম। দেবী সচিত্র আকারে 'পরিচারিকা"র নব 

পর্যায় প্রকাশ করেন; ইহার প্রথম সংখ্যায় “পূর্বাকথা"র উল্লেখ আছে, উহা এইরূপ 

"নববিধান আ্ষসদাস হইতে পরিচারিকার অথ ত্রকাশ। অন্ধ বসায় প্রতাপচক্র মদুযদার মহাশ ইহার প্রবর্তক এবং 
তিনিই উহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। -- 

“কিছু কাল পরে ইহ! আর্ধানারীলদাক্ষেও মূখা পত্রিকাক্ষপে বাহির হয়। তখন ইছার সম্পাদনের তার অ্রন্ধানশ্দ কেশবচল 
সেনের ছোষ্ঠ পুত্রবধূ শীষততী মোতিনী দেবীর উপর পড়ে। তিমি বিদ্ুধী ও হুলেখিক। ছিলেন ; কর্ণের বোকা নাঘাইয় সংসারের 
নিকট ঘন তিনি ছুটি লইলেন, ঠাহার অতি সাবের পরিচারিকাও তৎন কর্শবারহবীন তরদীর স্যার কিছু কাল তালি বেড়াইয়া 
কালসাগরে ডুবির গেল। 

“প্রণব বারের পাল| শেষ হইবার পরে আর্ধ্ানারীসমাযের চেষ্টার পরিচারিকার পুনঃ প্রাণ্রতিৱ্! হয়। শেষে ইহার পরিচালনার 
ভার আধানারীসমায়ের তর হইতে মযূরচঠ্রের মহারা9) পসতী। হুচারু দেবীর উপর অর্পিত হয়। তিনি দক্ষতার সহিত 
পত্রিকা সম্পাদনের কার্য নির্বাহ করেন। তাহার পর নানা কারণে ধর্খন তিনি অবলর গ্রহণ করেন, তখন পত্রিকার ভার তথীয়া 
চনুর্য সহোদরা মত মশিক। দেবী প্রহশ করেন অ্টবিংপত্তি বর্ধ জীযন ধারণ করিয়া অবশেষে নানা কারণে কাগশ্রধানি বন্ধ 
হইয়া হা" 


শুটীয্ মহিলা নাষে একখানি মাসিক পত্রিকা ১২৮% সালের] মাঘ (আাহুয়ারি ১৮৮১) মালে প্রকাপিত 
হয়। ইহা! সম্পাদন করিতেন কুমারী কামিনী গ্রীল । ইহাতে মহিলাদের রচিত সহজবোধ্য গছ-পদ্চ 
রচনা স্থান পাইত। ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে ‘এডুকেশন গেছেট’ (২৯ এপ্রিল ১৮৮১) লিখিয়াছিলেন_ 
"বৃষ্টির মহিলা--মাপিকপত্র-_চ্যারী কামিনী ছল কর্থৃক সম্পাদিত । ইহাতে ফেবল শ্রীলোকেরাই লিখিয| থাকেন, বে 


৪ বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় হৃচার সেন-সম্লাদিত 'পরিচারিকা’র “২য় তাগ, ১৭ সংখ্যার” এ্রফাশকাল--৩* এপ্রিল 
১৮৯৯ (বৈশাখ ১৩:৩ ) পাওয়া যাইতেছে । 


প্রথম সংখা! সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনহিলা 


সকল গ্রীলোক উহাতে পরবন্ধাদি লেখেন. পরবন্ধগুলি শাঠে ৰিলক্ষণ এতীতি হয় যে, তাহার হপিক্ষিতা। এক একটা পান প্রবন্ধ 

ঝ্মতি হুন্দর দেখা হয়।" 

বঙ্গবাসিনী। ইহাই বঙ্গমহিলা-সম্পাদিত প্রথম লাপ্াহিক সংবাদপত্র । ১৮৮৩ সনের শেষ ভাগে 
কলিকাতার টাল! অকল হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। ১২ আশ্বিন ১২৯* (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩) তারিখে 
ভুদেব মুখোপাপায়- সম্পাদিত ‘এডুকেশন গেছেটে' 'বস্ববাসিনী'র এই বিজ্ঞাপনটি দলিত হদ্ব_ 

“বঙ্গসাদিনী । সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিক।-ডাকছাহুল লশেত অগ্রি» বাবিক নুলা সহরে ১।- টাকা, বকক্ষলে ২।-। 
সকার দুই নরম, ঢিনাই এক শিউ, উত্তম ছাপা, উত্তদ কাগজ! এতি মঙ্গলবার পরাতে প্রকাশিত হবে, নগদ হুল ছুট 
পল! যাও ॥ 

"লেখিকা ।-- প্ুদতী বোস্মনা ুল্দরী রায়, সরোজিনী শপ্ত. নিন্যাৰিলী দেবী, শিবহুন্দরী দে, কৃফকামিনী নিত, খাক্ষমণি 
ঘোষ, সৌদামিনী ঘা, আমোদিনী ঘোষ, অসুপম| দেবী, কুহযক্যমিনী বন্বোোশাধা্গ, বিনোদনূতী দেখী, তরি ঘোষ ৷ 

"এই লকল বঙ্গমহিলাগণ কৰ্তৃক লিখিত বঙ্গবাসিনী আগামী আখ্গিন [ কার্তিক + ] বাস হইতে সাধারণের নৃষ্টিপপে উপপিত 
হইবে। ইহাতে সাহিতা, ইতিহাস, দ্রীবনচর্রিচ, বিজ্ঞান, রাজনীতি, লমাজনীতি এব: দেটস বাঙ্গাল, ইং, সংগত ও বিলাতী 
ভাল ভাল সংবাদে হইতে নানাবিধ সংবাদ ও প্রবন্ধের সারত।প ইস্ক.ত ও অন্বুদাদিত করা হইবে বঙ্গযাসিনীর ধান 
উদ্দে্ঠ অশিক্ষিত লোক শিক্ষার প্রধান উপায়, আর ইহাতে কেক দন হুশিক্ষিতা রমনী লিখিবেন, নান! কারণ বশত, ঠাস 
নাম প্রকাশ কর! হইল না।' প্রীনিরীক্সলাল দাস ধোষ। বঙ্গবাসিবী কার্ধাধাক্ষ । কলিকাত। নর্থ দুবার টালা, ২ =" 
বঙ্গবাসিনী কার্ধালয়।” 
পরবর্তী ১৭ই অগ্রহায়ণ (৩* নবেশ্বর) তারিখে 'বঙ্গবাসিনী'র ১ম সংখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গে 

“এডুকেশন গেজেট' এইক্প লেখেন_ 
“ৰঙ্গবানিনী ( ১ৰ ভাগ, ১৭ সংখা!) সাপ্তাহিক পত্রিকা, প্বীলোক কৰ্তৃক বঙ্গসাসিনীগণের ছিতোছেস্টে সম্পাদিত । কলিকাহা। 
হইতে প্রতি মঙ্গলবার প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াঞ্ছে। শ্রীলোকের লেখ! বলিচ ইচ্ছার াঙ্গাধিপত কোন দোষ নাই 
বন্ততঃ সকল বিংয়েই উত্তম হইয়াছে" 
€সাহাশিনী । মাসিক পত্রিকা, প্রকাশকাল--বৈশাশ ১২৯১ (এপ্রিল ১০৮৪)। কুষ্চররিনী বন্ধু ও 
শ্যামাঙ্গিনী দে ‘সোহাগিনী’ সম্পাদন করিতেন । ইহা ১ নং গরানছাটা স্টাট হইতে হৃদহল্যল সীল করুক 
প্রকাশিত হইত। 

বালক । ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল-১৮৮৫) সতোহ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী দোনদানন্দিনী 
দেবীর সম্পাদনা ‘বালক’ নামে সচিত্র মালিকপত্র প্রকাশিত হেয়। রবীন্দ্রনাথ “ভীবনম্বৃতি'তে 
লিখিহাছেন_ 
“হালকদের পাঠা একট সচিত্র কাগদ বাহিত করার জন্ত হেরবউঠাকুক্াঠী বিশে আগ্রহ জ্গিকাছিল। ভাতার ইচ্ছ। ছিল, 
সুবীশ্র কলেন্্র প্রন্থৃতি আবাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্ত শুদ্ধমাত্র তাহাদের 
লেখায় চলিতে পারে ন! জানিয়া, তিনি সম্পাদক হইয়া আষাকেও রচনার তার আহণ করিতে বলেন ।" 
এক বংলর গৌরবে চলিবার পর ‘বালক’ “ভারতী”র সহিত সম্মিলিত হইঘা ঘাত্। 

বিরছিল্লী। মাসিক পত্রিকা । প্রত্মম সংখ্যার প্রকাশকাল-_কা্তিক ১২৯৫ (অক্টোবর ১৮৮৮)। ইহা 
সম্পাদন করিতেন স্থশীলাবাল! দেবী | পত্রিকার স্বত্বাধিকারী বিপিলবিহারী মুখোপাধ্যায়, ১৭, লক্ষীনারায়ণ 
মুধাঞ্জি লেন, কলিকাতা । ইহা প্রধানতঃ গল্পের কাগজ ছিল। 

পুণ্য । ১৩:৪ সালের আশ্বিন মাসে ছেক্টোবস্থ ১৮৯+) যহবি দেবেশ্রলাথের শোই্রী, হেমেম্্রনাথ 


ঞ্ বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


ঠাকুরের কল্প প্রস্ঞাস্মন্দরী দেবীর সম্পাদনাঘ ‘পুণ্য’ নামে, একখানি সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। 
পত্র-প্রচারের উদ্গে্ত সন্বত্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিবিত হইয়াছে 
“এই পত্রে দনলমাদের উপযোগী সাহিতা, বিজ্ঞান, পর্বত, লঙ্গীত প্তৃতি নানাবিহরক প্রযন্ধই স্থান লাত করিবে। এত 
ইছাতে পৃতস্থের এবং মানবসাত্রেরই সর্ববপ্রধান আবলখন আহারের বিহয় প্রতি মাসেই খ!কিবে। ইহাতে গার) ধর্মের অনুকূল 
শি্বিচা প্ৰভৃতিরএ অভাব হুর করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করা যাইবে” 
প্রজাহ্বন্দরী ওসব বর্ধ (১৩*৭-৮) পর্যন্ত 'পুণ্য' সম্পাদন করিছাছিলেন। 

অস্তপুর ৷ এই নামের একখানি মাসিকপত্রিকা ১৩০৩ সালের মাঘ (জাহুস্থারি ১৮৯৮) মাসে প্রকাশিত 
হছ। ইহার প্রথম সম্পাদিকা__সেবাত্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্তা বনলতা দেবী । “অস্তঃপুর” 
“কেবল মহিলাদের ধারা পরিচালিত ও লিখিত”। প্রথম সংখ্যান্ *প্রস্থাবনাপ্ম সম্পাদিকা পত্রিকা 
প্রচারের উদ্দেশ্য এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেল__ 

-আারফাল মাসিকপ্রিকার অন্তীক নাই, রসমদিসের উপযোগী পশ্যিকা ও করেকখান। সুন্দরসপে পরিচালিত হইয়া রমনীদিগের 
উত্রতির সঙ্গত! করিতেছে । আমরাও আবাদ কু্রশক্তি লট্যা রমসীরিগের ও তাহাদের হুক্ষারছতি বালক যালিকাদিগের জন্য 
একখানি ক্র পত্রিকা! প্রকাশ করিতেছি । অন্থান্ত খ্যাতনাসা পত্রিকার সহিত প্রতিযোগিতা করা আমাদের উদ্দেন্ট নয়, সেযপ 
হালাহলঞ্ত নাই | কেবল বঙ্গরষীবিগে উন্রতিকতে আপনাদের বংসামাস্ক শফি নিয়োগ করিয়া ধন্ট হইব এই আশা।” 
'অস্থঃপুর' স্বিতীয় বর্ষ হইতে সচিত্র মাসিক পত্রিকায় পরিণত হন । বনলতা দেবীর মৃতু হইলে থাহার। 

এই পত্রিকাখানি পরিচালন করিষ্াছিলেন, তাহাদের নাম ও কার্ধ্যকাল_ 
১৩০৯ মাছ (৪র্ঘ বর, ১ম সংখ্যা )--১৩১৯ বৈশাখ (৭ম বধ, ১ঘ সংখা!) হেমন্তকুছারী চৌধুরী 
১৩১১ সো (খন বর ২ নাখা)--১৩১১ ভাতৰ (হ বর, ৫ম সংখ্যা) কুমুদিনী দিত 
১৯১১ আহ্িন (৭ম বাঁ, ৬৪ সংখ্যা)-১৩১১ মাথ (* বর্ম, ১*ম সংখ্যা) লীলাবতী। মিত্ৰ 
১০১১ ফান্তুন, চৈত্র ( ৭ৰ বর্ণ, ১১শ ১২শ লখ্যা) শ্রখেতারা ঘর 
১৩১২ বৈশাখ (৮ম বর্ধ, ১৭ সং্যা) ত্র 

১০২২ সালের বৈশাখ নাসে (এপ্রিল ১৯১৫) বিরাদমোহিনী রায় সম্ভবতঃ “নব পর্যায়ের ‘অস্তঃপুর' 

প্রকাশ করেন। 

ইহাই হইল উনবিংশ শতাব্দীতে মহিলা-লম্পাদিত পত্র-পত্রিকার তালিক।। সংখ্যায় এগুলি 

অপেক্ষাকৃত কন বলিদ্। অনেকটা বিস্তৃতভাবে পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইল। প্রধানত: পুক্রয-পরিচালিত 
পত্তিকাগুলির আদর্শে গঠিত হইলেও নারীকষ্ঠে নারীলমাজের অভাব-অভিযোগ ও.কর্তৃব্যের কথ! এগুলিতে 
ধ্বনিত হইতে থাকে । এই পত্রিকাগুলিকে ভিত্তি করিছাই পরবর্তী কালে বঙ্গমহিলাকুলের বক্তব্য পরিস্ফূট 
হইয়া উঠে! 


২ 

বিংশ শতাব্দীর গোড়া (ইং ১৯*১) হইতে আজ পধ্যস্ত পুক্তধ-পরিচালিত পড্র-পত্রিকার সঙ্গে 
অহিলা-পরিচালিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ক্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্য্যন্ত 
পত্র-পত্রিকার তেমন সংপ্যাবাহুল্য ছিল ন!। এই সমরকার পঞ্জিকাখুলির পরিচয় দিতেছি-- 

সুকুল। ১৩:২ সালের আষাঢ় মাসে সাধারণ বরাহ্মদমালের অন্তর্গত রবিবাসরীয় নীতি বিস্যালয়ের 


প্রথম সংখ্যা সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গমহিল! 


উদ্ভোগে ‘মুকুল’ নানে বালক-বালিকাদের উপবোগী একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় 
ইহার প্রথম ম্পানক-__শিবলাথ শাহী ॥ যষ্ঠ বর্ষের (১৩-৭ সাল) “মুকুল” সম্পাদন করেন শাস্বীমহাশয়ের 
করা হেঘলতা দেবী । চব্বিশ বংলর চলিয়া “দুক্ুলে'র প্রচার রহিত হয়; বেঙ্গল লাইহ্রেবির তালিকা 
ইহার ২৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র ১৩২৪ (প্রকাশকাল-__নে ১৯১৮) হইতে ২৪শ বর, ২য় সংগা, জ্যৈষ্ঠ 
১৩২৬ (প্রকাশকাল-__ছুলাই ১৯১৯) পর্যন্ত স্প্াাদিকা-হিসাবে লাবণাপ্রভা সরকারের লাম পা এদা 
ঘাইতেছে। ১৩৩৪ লালের বৈশাখ মালে ইহার নব পধ্যায় প্রকাশিত হং; সম্পাদিকা-শকুদ্রলা দেবী। 
ওয় বর্ষ হইতে বাসস্বী চক্রবর্তী সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন; তিনি ১৩৪৮ সাল পর্য্যন্ত ‘নুকুল’ পরিচালন! 
করিয়াছিলেন। 

ভারত-মহিলা। ১৩১২ সালের ভাত মালে হেখেম্রনাথ দত্তের সপর্দিদী দরযুবাল! দত্তের লম্পালাৰ 

'ভারত-হছিল।' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হম্ব। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সঙ্বস্ধে সম্পাদিকা প্রপন 
সংখ্যার এইরূপ লেখেন_ 

“এ দেশের নারী জাতির কল্যাপকরে হুপর্িগলিত একখানি মাসিক পার প্রপ্োকগনী়তা সকলেই স্বীকার করেন। 
রাঘনীতিই হউক, আর শিবিপ্রানই হউক, পুকুর পাখে নারী দণোতষান না হইলে, পুরদ-শফ্রি কখনও সমাফ বিকশিত হইতে 
পারে না| ভগবান ঠাহার মস্বল অভিপ্রায়ে পূরুবের সহিত নারীকে অদ্ছেসত বন্ধনে আহঞ্ঠ কক্িগ দিয়াছেন। পুরুষ সে বন্ধন 
অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু বিৰাতার বিধান ব্যর্থ করা ঠাহার পাদ নহে | তাই ছিব্র-পক্ষ বিহ স্ননীর সঙ্গে 
একদ্‌ত়রে গণিত বিহঙ্গের প্রা, এদেশের পুরুষের1ও সমুখে মগ্রলর হইবার চেষ্ট। ককিক্ ব্যর্থ-প্রন্ত হইতেছেন। নারীকে ইপ্রত 
করা, নারীকে সঙ্গে লই ঠাহাদিসকে অ্রপয় হইতে হইবে। এই হুম হস্কর কার্টে কখকষিং সহ্য করিবার কক ‘ভারত- 
মহিলার অন । এই উদ্দে্ত সাবনের জন্য 'গারত-বহিলা” এদেশ ও বিদেশের চিন্বাটল পুর ও রবীগণের নালীজাতির 
উপ্ৰতিৰিধারক চিন্তার কল বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাগপের নিকট উপস্থিত কছিবে। এতক্ষতীত ভানেন ঈন্রতিসাধক অন্ঠানত 
ধিষঃও ইহাতে আলোচিত হইবে |” 

'ভারত-মহিলা প্রথম কয়েক বংলর লগৌরবেই চলিত্াছিল। ইহ। ১৩ বংলর ভীবিত ছিল। 

জাব্কবী। ১৩১১ লালের আধাঢ মালে নলিনীরঞন পণ্ডিতের সম্পাদনায় “জাহবী' নামে মালিক 
পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার ওদ্ব বর্ষ--১৩১৪ সালের বৈশাখ মাল হইতে সম্পাদন-ভার গ্রহণ বরেন 
'অশ্রুকশা'-রচট়িয়রী গিরীস্ঞমোছিনী দাসী | পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য লক্বদ্ধে গিরীন্্রনোহিনী প্রথম সংখ্যায় 
এইরূপ লেখেন 
“জাহৰীয় উদ্দেশ্য ফি ঘলিতে হইলে, মোটা দুটি সাছিত্যালোভনাই ধজিতে হয়। কিন্তু আাদিকার দিনে এই নৰ চক্ষুশ্মীলিত 
দুপ্রয়াতে লদারের শিক্ষা দীক্ষা যে নূতন পস্থা অবলম্বনে অধসর, তাহ! নূতন করিয্! না বলিলেও চলে। এই পড়ি] তুলিবার 
দিনে থে একগ্রাশতা, বন্ধন-দৃঢ়তার আবন্বক, জাহৰী তাহারই প্রাবিনী। দুখ্যতঃ লিশিষ্ট সমাচের আচার ব্যবহারের 
লংশোধন ও ধর্দ্মালোচনাই জাহবীর জীবন-ত্রত।" 
সষ্ভাবে তিন বংসর (১৩১৪-১৬) পত্রিকা পরিচালনার পর গিযীপ্রবোহিনী অবসর গ্রহণ করেন: 
সঙ্গে সঙ্গে ‘অহৃবী’ও লুপ্ত হয়। 

প্রভাত । ১৩১৪ সালের শ্রাবণ মানে “হুপ্রভাত' পড্রের উদয়। এই সচিত্র মালিক-পত্রিকার 
লম্পাদিকা__রষ্চকুমার মিত্রের কন্তা! কুমুদিনী মিত্র (পরে ‘বঙ্ু)। “্প্রভাতে'র কণ্ঠে এই কবিতাটি 
শোড! পাইত_ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


“সত সেবা ব্ৰতে সিদ্ধিলাত কর 
নৰশকি হুদে ফুটিবে, 
একতা মন্ত্রের হক্ষল ডোরে 
তক অলসতা চুটৰে ।” 
মহিলা-পরিচালিত মাসিকপত্রগুলির মধো ‘সুপ্রভাতে’র স্থান অতি উচ্চে ; নয় বৎসর যোগ্যতার 
সহিত পরিচালিত হইবার পর ইহা লুপ্ত হয়। 
গৃহলপ্মী । ১৩১৪ সালের আশ্বিন নাসে শাস্ভিময়ী সেনের সম্পাদনা এই ক্ষৃত মালিক পত্রিকাখানি 
প্রকাশিত হছ। দ্বিতীয় বর্ষেই বোধ হয় ইহা লুপ্ত হয়। 
তারত-লক্ষ্মী। ১৩১৭ সালের চৈত্র মাসে এই নামের একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা যোগমায়া 
মাতান্্ী তপস্থিনীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 
আহিন্ত-মহিলা। ইহা একখানি ক্ষ্র মাসিক পত্ৰক! ; ১৩১৮ সালের বৈশাখ মালে উদঘপুর 
শাস্টিনিকেতন (নদীছা) হইতে রুষ্ণতাবিনী বিশ্বাসের সম্পাদনার প্রকাশিত হয়। 'মাহিগ্ত সাছের অসাড় 
দেহে শক্তি লকরণ করিবার নিবিত্তই' ইহার আবিতাব। ইহাতে “রমণীগণের কর্ণ্বা, শিক্ষা-দীক্ষা, 
রীতি-নীতি, আগার-ব্যবহার, পাতিব্রতাধর্থ, সস্থান-প্রতিপালন, ওরুজনের প্রতি ব্যবহার, রন্ধন-প্রণালী, 
মৃ্টিঘোগ, মহাভারতীছ নীতিকখা, প্রতৃতি যাবতীয় স্বরীধর্্থ সংগৃহীত হইয়া বিশদভাবে আলোচিত" হইত। 
“মাহিম্ত-মহিলা' অনিয়মিত ভাবে চার-পাচ বংলর চলিয়াছিল। 


প্রেম ও জীবন। মাসিক পত্রিকা। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল_ শ্রাবণ ১৩১৯; সম্পাদিফা_ 
হেমলতা দেবী । ১৯ নং ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত । 

আনন্দ-সঙ্গীত পঞ্জিকা। এই “সঙ্গীত বিধয়নী যাসিক পত্রিকা” ১৩২* সালের শ্রাবণ মালে 
প্রতিভ। দেবী ও ইন্দিরা দেবীর সম্পাদকবে প্রকাশিত হয়। ইহাদের ঘুগগ-সম্পাদনায় পত্রিকখানি আট 
বংলর-+১৩২৮ সালের আযাঢ় সংখ্যা। পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এখন 
সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছিল 

"আমাদের দেশ হইতে বিশুদ্ধ ধা সঙ্গীতের উর্ভা রষণঃ লোগ গাইতে বলিযান্ধে। বিএ সঙ্গীতের উত্লতিকলে দুই 
একটি সভা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু সেগুলির গারা সঙ্গীতের শিক্ষার জনত বিশেষভাবে কোনও উদ্যোগ হয় নাই। 
আমর! দেশ হইতে সেই আভায মোচন ফরিযার ভস্ক ‘সঙ্গীত লঙগ' নামে একটি শিক্ষাার স্থাপন করিরাছি। ঘাহাতে 
সঙ্গীতে ও হত্রাধি বাছনে বালক বালিকাপণকে বখানীতি বৈতানিক এরপালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, ভারতের বিভির 
প্রদেশের গস সঙগীতেতধিগের একত সমাবেশ করিয়া আর্য! সঙ্গীতের শিক্ষাপরন্ালী ধাহাতে হখাশাস্র সম্প্র হয় তাহার দত্ত 
এই বিদ্যালন স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের লঙ্গীতের অনেক তব ও অনেক বন্থাদি লোপ পাইযাছে, তাহার পুনরু্ধারের 
হত চেষট। করা হইতেছ্ছে। এমন সসঃ-কাল পড়িতেছে যে মনে হয় বুৰি ব| অৰ্দ্ধ শতালী মধ্যে আণ্যসঙ্গীত ও আৰ্ধামত্রাদি 
লোপ পাইবে ও তাহার আসন বিচে সঙ্গীত ও বাধ্যবগ্যাগি অধিকার করি! বসিবে। - 

“মহকে গান শিক্ষা হইবার অভিপ্রায় একটি সঙ্গীত-পরিক! বাহির করিবার ইচ্ছা করিয়াছি, ইহার নাম “ব্ানন্ম-সগগীত 
পত্রিকা” রাখ হইল ॥ এই পত্রিকা বাহির করিবার মুগ্য উদ্দে্ এই স্বরলিপি পিক্ষা করিগ| গ্ানগুলিকে সহছে নিজের আয়ত্তে 
আনা । এখন অনেকে নান! শুশালীতে নিজের হবিধামত শ্বহ্লিলি বাচির করি গানগুলি লিপিবদ্ধ করিতেছেন। আাদাদের 
দেশের গানগলি কত রকমে লোপ হইয়া যাইবার উপহস হইতেছিল, তাহার রক্ষার নিমিত্ত এব: হাহাতে এগুলি স্থাচী হয় 


প্রথম সংব্যা সামন্লিকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গমহিলা 


তন্িষয়ে সকলে চেষ্টা করিতেছেন ইহা শুব সুখের বিশ | খালি তো পানের শন্দ অযোশে গান গাইতে পার। দায় লা। 
সুর তাল জরে শব্দগুলি নূর হইল কবরে বাহির হওয়। চাই । একটি কণা আনি বলিতে চাই | নালা এশালীতে 
সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিবার উপা* বাহির না করিয়া সংজ লান্েতিক চিহ্নের সবার! লহস্গে লোকেছ বাহাতে বোধগৰ। হয় এমন 
উপায় এবং দেটি বহু বংসর হইতে প্রচলিত হইর! আসিতেছে সেই পদ্ধতি আসাদের যতে অবলম্বন করা ইচিত। 
“সঙ্গীত-প্রকালিক!' নামে একটি সঙ্গীত পত্িকা অনেক বংসর হইতে প্রকাশিত হইতেছিল. তাহাতে নালা দেশের গান 
আমার পূ'পাদ শরঘূক্র ঢ্যোতিরিহন[ণ ঠাকুর বহ[শত্রের উস্কাবিত আকার মাত্রিক বহলিলি পদ্ধতি অনুসারে এত দিন লিপিবদ্ধ 
হৃইচা চলিয়াছিল। খুকু ছ্যোতিরিক্রনাগ ঠক ঘহাশয় কপ্দীবন হইতে অবসর গ্রহণ আরিচা] [টি বাদ কতা এবং আরও 
অস্তান্ত কারণে ইহা বঞ রাবিতে হইয়ান্ধে। বড় তুপশের বিধ যে এত বড় কাদের আস্ত কেহ লহানুকৃতি দেশান নাই, কত ইলা 
স্বতাষাপস্ন দহাম্থব কত শবর্বাশালী নহাপ্রার। আছেন ওঁহার৷ অনার্সে বর্বের সাহাবা করিয়া এটি পক্ষ করিত 
পারিতেন।- - আমি এবং প্রসতী ইশির! দেবী এই পত্রিকার দস্প।দিকার হার লইগ! ঘৰি কিচু করিতে পারি সেই চেষ্টা 
করিতে উদ্চত হইছি । সকলে অগু্রহ কিতা ইহা চেষ্টা করিত! শিক্ষা করিয়া বেখিবন কত সহ্দ উপাতে এই স্বরলিপি 
অনুসারে গাল শিক্ষা করা ধা৷। সঙ্গীত নলে পত গান হিন্দুস্থানী ও ত্রক্গপঙ্গীত ইত্যাদি ছাত্র ও ছাত্রীনিগকে 
শি দেওয়া হইবে তাহা এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হইবে ॥ এবং হত্তাসী সঙ্গীতও প্রকাশিত হইৰে। 

“সঙ্গীত যে কাহাকে বলে তাহার উপতরগণিক! খুব সংক্ষেপে বলি! সহস্র গান শিক্ষা স্বরলিপি প্রল্থালী এই পঠিকাতে 
দেখাই দেওয়া হুইবে।' - খে প্রণালীতে থে স্বরলিপি পদ্ধতি অনুসারে লক্ষীত-পরককাশিক! এত দিন একাপিত হইগ্াছিল 
আমরা গান ও সেতারেক গতেই হই লিবিয়া পাঠকবিনেজ শিক্ষার ছস্ত লেই অ্রণালী,ত দ্রলিপি প্রকাশ করিব। 
ইহার প্রপৰ প্্রেপাতে আোতাত মহাশক্জ খিছেহনাপ ঠাকুর 'তত্ববোবিবী'তে বাহির করিয়াছিলেন ইহা আর ৩. বৎসরের 
কখা। ইহার সহ সঙ্ষেত একবার (বিৰিয়া লইলে গান বিশ্ব! অনেক নহম যোৰ হইবে৷" 


বর্ধমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে অসংখ্য সবল্লাঘু পত্রিকার আবির্চাবে আমরা জর্ক্জরিত হইয়াছি 
বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। দেশের নারী-লমা্জও পিছাইঘা থাকেন নাই। পশ্চিম হইতে প্রগতির 
বন্ধা আগিঘাছে, পুৎদের সঙ্গে তাহার!ও প্রতিযোগিতা করিয্লাছেন। তাঁহারা তাহাদের কথা নিজের 
ভাষায় বলিতে চাহিয়াছেন, স্থতরাং প্রগতিমূলক বিবিধ পত্র-পত্রিকা পরিচালনা করিতে তাহারা! প্রদ্বাস 
পাইকাছেল। শিশুদের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে আস্থা হারাই তাহারা নৃতন পদ্ধতিতে শিশুশিক্ষা- 
বিঘ্বক প্রচার চাহিগ্রাছেন, লে সম্পর্কেও নানা পত্রিকার উদ্ভব হুইছাছে। মুললমাল মহিলা সমাজে ও 
নব জাগরণ আসিঘাছে, তীহারাও যথাসাধ্য এই উপ্তনে যোগ দিছেন, লালা লামন্ছক পত্র-পত্রিকা 
প্রকাশ বর্রিয়াছেন। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রীদ্ধ আন্দোলনেও মেয়েরা পশ্চাংপদ থাকিতে চাহেন লাই । 
রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত সাধারণ ও দলগত পত্রিকা ও তাহার! বাহির করিছাছেন। অধিকাংশই স্থায়ী হুদ নাই। 
নাম পাইয়াছি কিন্তু পত্রিকা সংগ্রহ করা ঘায় নাই ; আমানের সাধানত সন্ধান করিয়া বিল্প্তির গড হইতে 
ঘে-কথটিকে উদ্ধার করিতে পারিগ্নাছি সে-কটির উল্লেখ করিলাম ; পরবর্তী অস্কুলস্ধানকারীর। আশা করি 
আমা! অপেক্ষ] অধিফ ভাগ্যবান হইবেন । তবে মনে হব দীর্ঘস্থাদ্রী অথবা উৎকর্ষের দিক দিয়া সাহিত্যের 
ইতিহাসে স্বাললাভ করিবার যোগ পত্তিকাণ্ডলি বোধ হয় বাদ পড়ে নাই ।* 

* মেয়েদের স্কুল-কলেছ। হইতে লামগ্রিফভাবে প্র-পত্রিক। প্রচারিত হইয়াছে । দৃষ্টান্্বরপ সীত! দেবী-সল্লাদিক মাসিক 
“দীলালি' ব্োক্ষবালিকা শিক্ষার, ক্ান্তন ১৩২৭). ববর্ম্গী গুই-সম্পাদিত তৈষাদিক 'রী'পক' (পোবলা বালিকা) বিদ্কালয, 
বৈশাখ-নাবাড় ১৩২৯), হুম! বন্দ্োপাহ্যা-সম্পািত 'অশীপ' (শিৰপুর ভবানী বালিকা বিদ্বালঃ, অগ্রহাহ। ১৩৪৮) পড্িকার উল্লেখ 

bl 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


পরিচারিকা (নব পর্ধায)॥ ইহা একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা, সম্পাদিকা--কুচবিহারের রানী 
নিরুপমা দেবী প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল-_অগ্রহায্্ণ ১৩২৩। পত্রিকার কণ্ঠে ‘তে প্রাপ্ুবস্তি মামেব 
সর্বসৃতহিতে রতাঃ' এই পংক্তিটি শোডা পাইত ৷ প্রথম সংখ্যার সম্পাদিকা লিখিছাছেন_- 

"পরিচারিকার নব পর্যায় বাহির হইল।- : সে লেক দিনের কথা-বোঘ হয ৪* ঘংলরের কখ|, ধন বাঙ্গাল! দেশে 
পরিচারিকার প্রধথদ আ(বির্ঠাব হয । তপনকার লাক্স ও এখনকার সমাজে অনেক প্রতেদ থাকিতে পারে, কিন্তু উস 
ছিনিলটা বোধ ছয় সৰ্ব সানে ও স্ব কাজে বিছ এফটা ব্ৰ্যতস্তোর উপর খাড়া হইয়া প্াকিতে চায়, সুতরাং তশনকার দিলে 
সুখ] তাবে ঘাহা শিক্ষার জন্য অকাশিত হইছিল, এখনকার দিলে পরিবর্তনের মথা দিগ ঠক বদি সে সেই উদ্দে্কেই আবার 
আসিয়া থাকে, তবে তাহার ললাটে বোধ হয় লঙ্ষযর ছাপ পড়িবে না।" 

রাবী নিকুপমার সম্পাদনায় নব পধ্যায়ের 'পরিচারিকা” আট বংসর (১৩২৩-৩১) স্থষ্ভাবে 

চলিয়াছিল ॥ 

আল্মেদা। ১৩২৮ সালের বৈশাখ মাসে, বেগৰ সফিয়া খাতুনের সম্পাদনায় এই নামের একথানি 

মালিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়; নারীকল্যাণই ইহার প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল। “আহেলা' “মোহম্মদ আবদুর 
রসিদ সিদ্দিকী কতৃক প্রকাশিত ও পরিচালিত" হইত । 

বাক্গ সার কথা । ১৩২৮ লালের ১৪ই আশ্বিন, শুক্রবার (৩* সেপ্টেম্বর ১৯২১) দেশবন্ধু চিত্তরজন 

দালের সম্পাদনা “বাঙ্গলার নবঘুগের সাপ্তাহিক নৃখপত্্র” 'বাঙ্গলার কথা” প্রকাশিত হৃয়। প্রথম সংখ্যায় 
শবাঙ্থলার কথা" প্রণঙ্গে সম্পাদক ঘাহা লিবিয়াছিলেন, তাহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি_ 
"আমাদে॥ দেশের উপ্নতিসাধর করিতে হইলে আবাদের এই নব জাগ্রত জাতিত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, আমাদের ইহাতে 
ধারাকে উপলঙতি কর্িা ও সাক্ষী রাখিয়া যাদের দেশের সকল দিকের বর্তদান কংস্থা আলোচনা করিতে হইবে এবং নেই 
আলোচনার ফলে কি কি উপার অবলম্বন করিলে আমাদের “বভাবধধ্-সঙ্গত অপচ সার্ব্বডোিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে, 
তাহ! নিষ্ঠারিত করিতে হইবে। 
"আমার স্বসবাসীদ্ের নিকট কনার প্রাণের নিবেদন এই বে, বাঙ্গলার কণ! হেন অচিয়ে বাঙ্গালীর কার্ধো পর্লিত হয়। 
সবে চেষ্ট! চাই, সকলের উদ্ভষ চাই, বাঙ্গাল-র ব্বার্যত্যাগ চাই | এই বে জীবল-বজ্ঞ, ইহ! গুক্ধচিত্তে পবিম-প্রাণে আর 
করিতে হইবে ॥ সকল বিদ্বে, সকল স্বার্য ইহাতে আরতি বিতে হইবে | ইহাতে বরদধর্দধনিসিবশেখে সকলকে আহ্বান 
ক্ষহিতে হইবে । ক্ম-ক্ষয়ে অনেক বাধা, অনেক বিস্বা। অসহি? হইলে চলিবে না, নিরাশ হইলে চলিবে না। থে অধিকার 
আমি আদর! দাবী করিতেছি, তাহা মুকি-সঙ্গত, ছায-লঙ্গত, আমাদের ভাব সঙ্গত, মানুষের শতাধিক অধিকার” 
সঙ্গত, বাবাদের বর্ম্-সঙ্গত, জগতের ঘর্দু-লঙ্গত ॥. এই অধিকার হইতে আমাদের কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে ন| 1”” 
চি্রপ্রন কারাবরণ করিলে তৎপর্ী বাসন্তী দেবী ১২শ সংখ্যা (২৩এ ডিশেম্বর ১৯২১) হইতে 
'বাঙ্গলার কথার সম্পাদিকা হন । ইহা একখানি উচ্চাঙ্গের পড়িক। ছিল। ইহাতে শরংচন্দ্রের অনেক 
স্থলিখিত প্রবন্ধ স্থান পাইট্াছিল। দৃাস্থদ্ব্রস "শিক্ষার বিরোধ," “রাজ সাধনাথ নারী,” “সতা ও মিথ্যা,” 
"মহান্মাজী” প্রতৃতির উল্লেখ করা যাইতে পাবে । 

নব্যভারত। এই সুপরিচিত মাসিক পত্রধানি দেবীপ্রলঙ্গ রা চৌধুরীর সম্পাদনাঘ ১২৯* সালের 





কর ধাইতে পারে। “কিশোরী? হেখা দেৰী-সন্পারিত, আহিন ১০০), "পেরে জোহান-আরা চৌধুরী, পৌধ ১৩১৯ ; পা-ৰংসর 
হইতে 'বর্ষবাধী নামে), ‘সোনার কাঠ (রাধারাসী সবী, আনেন ১১৩৪), 'উৎলব' শো দেৰী-সম্পাদিত, মাধ ১৩৪৫) প্রনুতির বত 
ব্বাৰিক সন্ফলনও প্রকাশিত হইঙ্গছে । আসর! এই লাসিক-লের বিবরন সঙ্ধসন করিবার চেষ্টা করি নাই 


প্রথম সংখ্যা সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনহিলা 


জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয্ছ। ১৩২৯ লালের ১৮ই আঙ্গিন দেবীপ্রসঙ্গের মতা হইলে তংপুত্র 
প্রভাতকুম্কম রাছ চৌধুরী ‘নব্যভারতে'র প্রচার অব্যাহত র:খেন। সন্বংলর-মপো তাহার মৃত্যু হইলে 
(১২ ভাত্র ১৩২৮) ১৩২৮ সালের আশ্বিন-কান্ডিক যুগ্ম-শংখা! হইতে তৎপত্রী কুদ্ললিনী বায় চৌধুরী 
‘নব্যভারতে'র সম্পাদিকা হন। তাহার সম্পাদনাদ্ব পত্রিকাখানি ১৩৩২ সাল (৪৩শ বর্ষ) প্যান্ট দ্রীবিত 
ছিল। 
শ্রেক্নসী। ১৩২৯ মালের বৈশাখ মাসে ক্ষিতিবোহন সেন শাহীর পরী কিরণবাল! সেনের 
সম্পাদনায় শাস্টিনিকেতন হইতে এই নালিক পত্রিকাধালি প্রকাশিত হছ্ব। পত্রিকার কে স্বিজেন্্রনাথ 
ঠাকুরের অন্থবাদ লহ কঠোপনিধদের এই শ্লোকটি সৃজিত হইত_ 
"শ্রোস্ডে পরেন বুক ছেত- 
প্তৌ সম্পরীত্য বিধিনকি গীনাঃ 
তয়োঃ হেয় আদবানগ্ত সাধূৰ্তৰতি। 
হীক্ষতেহৎ ৰ উ শ্েয়োরনীতে ॥* 
“হেয়: গে সযাইকে পায়। 
দেখে ৰেছে' সাহু দে বেটা চায় 
থে স্থাছ, শ্ৰেত্ঠ_সে পার কুল। 
হে করায়, প্রেচ্_বোরায৷ মূল ।' কাঠোপনিহন, ১৭ আপা, ২ বাদী, ২৪ মোক 
প্রধানতঃ শান্তিনিকেতনবাপিনী মহিলাদের রচনা “শ্রেদ্সসী'তে স্থান পাইভ। ব্ববীন্রনাখের 
অনেক রচনাও ইহাতে প্রকাশিত হয়। এক বংলর চলিবার পর পত্রিকাপানি ‘শ:স্থিনিকেডন' পত্রের 
অন্বরুক্ষি হয়। উক্ত পত্রের “নারী-বিতাগপ্রূপে কিরণবালা লেনের সম্পাদনায় ১৩৩* সালের বৈশাখ 
হইতে পৌধ পরাস্ত শ্রেযসী” জীবিত ছিল। 
দেব। ও সাধন| । ১৩৩. সালের দোষ্ঠ মাসে ঘতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্দুলিভা দাসের সম্পাদনায় 
এই মালিবপত্ত প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষের পত্রিকা একা ইন্দুলিডা! দাসই সম্পাদন করিযরাদ্িলেন। 
মাতৃ-মন্দ্ির। ১৩৩ সালের আযাচ মাপে এই সচিত্র মাসিক পত্রিকাথানি প্রকাশিত হয়। 
পত্রিকা প্রচারের উদ্গেন্ত সম্বন্ধে অন্তর সম্পাদক অক্ষয়কুমার নন্দী প্রথম বর্ষের শেঘে লেখেন 
“মেছেছের দো সাধ(রণ রকদ কিছু কিছু উপবেশ দেওগ্গাই এর উঠন্দেস্ট ছিল। নিক্ষেনের ইকনমিক দুয়েলারী ওয্সার্কলের 
বিজঞোপন-প্রচার__এ ব্যবসায়বৃদ্ধিটুহুও এর সঙ্গে ঘুর ছিল। ছুই তিন সংখ্যা ৰের হবার পর বোকা গেল, 'রধ দেখ আর কলা 
বেচা’ একসঙ্গে করতে গেলে রখ-বর্শন সার্থক হয় না, প্রাপের নিষেদন ঠাকুরের কাছে পৌঁছল । আমর! অতপর ইহাকে 
মহিলাদের পক্ষে লর্যতোভাবে উপযোগী একখানি আদর্শ যাসিক পত্রিকার পরিশত করতে চেষ্টা পেয়েছি" ( চৈত্র, ১৩১) 
প্রথম পাচ বর্ষ (১৩৩*-৩৪) স্থরবালা দ্ধ এবং পরবর্তী সপ্রম ও অইম বর্ষের সপ্তম সংখ্যা পান্ত স্থঈটলা 
নন্দী 'মাতৃ-হন্দিরের ঘুগ্স-সম্পাদক ছিলেন। ইহার পর পত্রিকাখানির প্রচার রহিত হঘ। 
বঙ্গনারী । ১৩৩* সালের আশ্বিন মালে ময়মনসিংহ হইতে এই মাসিবপত্রিকা প্রকাশিত হছ। 
ইহার সম্পাদিকা__চিন্মী দেবী । 
শ্রমিক । সস্তোধকুমারী গুপ্তার সম্পাদনায় এই নামের একখানি সাধ্যাহিক পত্রিকা ১৩৩১ সালে 
প্রকাশিত হয়। 


$৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


ত্রিপুরা হিতৈষী । +* বংলরেরও অধিক কাল পূর্বের গুরুদপ্থাল সিংহের সম্পাদনায় কুমিল্লা হইতে 
এই স্ন্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হদ্ব। তাহার মৃত্যুর পর কমনীগহুমার দিংহ পিতৃপ্রতিষ্ঠত পত্রিকাখানি 
আবিত রাখেন ॥ ১৩৩১ (2) সালে কমনীঘকুমানের মৃত্যু হইলে তাহার বিধবা__উদ্মবিল! সিংহ অনেক 
দিন 'ত্রিপুরা হিতৈহী' পরিচালন কবিন্ু(ছিলেন।* 
বজলন্ষদী। ১৩৩২ বালের অগ্রহায়ণ (১৯২৫, নবেম্বর) মালে সরোজ্গনলিনী দত্ত নারীবঙ্ষল নমিতির 
সুখপত্রব্বহ্বপ 'বঙ্গলন্্ী' প্রকাশিত হদ্ব। ইহা একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা 
প্রচারের উদ্দেশ্য সত্বস্ধে এইরূপ লিখিত হছ_ 
প্যাংলা দেশের নঙ্গরে নগরে, ত্রাস ড্রামে, পারীতে পল্লীতে মহিলা-লঙিতি স্থাপন করিয়া তথাকার নারীদিগের শিক্ষা, দ্রাস্, 
লিল, অর্থ নৈতিক ও লাদাজিক উএতিনাহনের দক্ট “সয়োছললিনী ধৰ নাযীযঙ্গল সমিতি নাদে যে প্রতিষ্টান স্থাপিত হইছে 
তাহারই মুখপত্র 'বস্গলদ্বী' বাংলার নারীলনাজের সেবার জনক প্রকাশিত হইল | ইহাতে বাংলার যহিলাগণ কর্তৃক পরিচালিত 
নানা ছল ছিতকর অনুষ্ঠানের কথা, নারীনিক্ষার আবস্থা এবং নারীজা তির উন্লুতিবিষ়ক প্রস্ধাদি প্রকাশিত হইবে । 
"লক্ষবন্ধতাবে কাধা না করিলে এ যুগে কোন কাখো সফল হইবার সস্তাবন| নাই | নারীগশও তাহাদের উপ্নতিসাধন বিলিত- 
তাবে কঢ়িলে তাহ! সহ্দসাধা হইবে ॥ ভুত: প্রতি নস্গরে, প্রতি আ্রামে, অতি পানীতে সহিলা-সগিতি স্থাপন কারিয় নাযীগণ 
ধাহাতে আপলালের স্াঙ্গীণ উন্নতি দাখন করিতে পায়েস, সেই নহ লরল সত্যতি নারীসমাজের অন্তরে দৃঢ়ভাবে সুত্রিত 
রিচা জেওয্াই 'ধক্ষলস্থীর' প্রবান উদদে্ট।7 
বঙ্গলক্্ী' আগাগোড়াই মহিলা-হস্তে পরিচালিত হইস্া আলিতেছে। সম্পাদিকাগণের কাধ্যকাল 
এইজপ-_ 
১৩৩২ আগ্রহাকণ--১৩৩৩ চৈত্র কুমুদিণী বহু, বি, এ, 


১০৩৪ যৈশাশ-কার্তিক লতিকা ৰহু, যি, লিট্‌ (অন্ন) 
১৩৬৪ অপ্রহারণ ১৬৫৭ কার্তিক হেমলতা দেবী (ঠাকুর) 
১৬০ মো হেমলতা! দেবী, শান্তা দেবী ও আরতি দত্ত 


পাশিক্সা। ঢাকা হইতে বিভাবতী সেনের লম্পাদনায় “পাপিদ্া' নামে ছোটদের একখানি সচিত্র 
দ্ৈঘাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হ্ব_-১৩৩৪ সালের বৈশাখ-আবাঢ় সালে । পর-বংগর ইহা মালিক পত্রিকায় 
রূপান্তরিত হয এবং “১ম বর্ষ, ১য সংখ্য” প্রকাশিত হণ ১৩০৫ সালের আব্িন মাসে। 

অর্ঘ্য । ত্রৈমাসিক পত্রিকা, প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল- ক্ষান্তন, ১৩৩৪ ; সম্পাদক প্রভাবতী পাইন 
ও অনিল ধর। 

তরুণ শক্তি । মানহুমের অন্তর্গত রামচ্পুর গ্রামের কন্দিসংঘ ও আশ্রমের দুখপত্রস্বন্বপ এই 
পডত্জিকাখানি জন্মগ্রহণ করে; পুক্রলিঘা হইতে ইহা প্রকাশিত হইত। ১৩৩৬ সালের দ্যৈষ্ঠ মাসে আশ্রম- 
প্রতিষ্ঠাতা রাজনৈতিক অপরাধে কারাবরণ করিলে “তরুণ শক্কি'র মম্পাদনভার গ্রহণ করেন রাছবালা 
ঘেবী।* 

আলোক । আলোক-সঙ্গের সুখপত্রস্বক্ূপ এই মালিকপত্রখানি প্রস্ঞাতরঞ্চল বিশ্বাস ও আরতি 


৯৩৭ অ্র' 'পবানী, 





প্রথম সংখা! সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গমহিলা 


দেবীর সম্পাদনায় ১৩৩৬ সালের কার্তিক নাসে প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১ম লংগ্যান 
প্রকাশ_ “সাহিত্যে একটি বিবি পধিকে লেখক সমাছে ও পাঠক সমাজে সুপরিচিত কর। তোলাই 
হচ্চে এ কাজ ।* 
ঘুক্ত।। সচিত্ৰ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র; পরিচালিকা-_তক্ুবালা সেন; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল_ 
৩৯ ফাদ্ধন ১৩৩৭, শনিবার । 
জয়৷ । ১৩৩৮ লালের বৈশাখ নাসে এই সচিত্র মাসিকপত্র প্রথমে ঢাকা হইতে প্রকাশিত হদ্ব। 
লীলাবতী নাগ (পরে ‘রাদ্র') ইহার সম্পাদিক!। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্_-“বর্ধৰান যুগের নেছেদের 
চিন্তা ও কণ্ছের গতি নির্দেশ এবং ভাবী সমাজ ও রাষ্ট্রণঠন কার্ধো স্থান গ্রহণের সহাগ্ততা কর)” 
প্রহরীর ভাগ্যে একাধিক বার সরকারী লাহন। ঘটগলাছে, ফলে মাঝে মাঝে পত্রিকাখানির নর্শন 
ঘটিয়াছে। প্রথন বারে প্রায় দেড় বংলর বন্ধ থাকিয়া, ১৩৪? লালের আযাঢ় মালে পুনঃ প্রকাশিত হয্ব। 
ইহার পর প্রায় তিন বংসগর চলিবার পর পত্রিকাখানির প্রচার ছয় বংসর বদ্ধ থাকে । ১৩৫৩ লালের 
ফাল্ধুন যাস (১১শ বর্ধ) হইতে 'দ৪' পুররায় প্রচারিত হইতেছে; এই সংখ্যার সুচনা সম্পাদিকা 
লিখিয়াছেন__ 
“দীর্ঘ ছ বৎসর পর জয়ী আহার উপস্থিত করছে তার বক্তা দেশের কাছে।- * 
পীর বলবার কথ! কি? সর্ব: পরাবীনতার বিরুদ্ধে, সাদ্রাদ্যবাদের বিরুদ্ধে দম করে চলেছে আলোবহীন সংগ্রান। 
কিন্তু কেষলদায় পরাধীলত। দূর করার দ্বারাই নৃতন ভারতবর্ধ গড়ে উঠবে না। নূতন ভারতবর্ধ গড়ে উঠবে দূতন সনাছ-বাবস্থার 
ঘা ঘিয়ে । নেই সবাজ-বাযস্বার বিভিন্ন দিক্‌ নিযে, তার রাষিক, অর্থ নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাদাদিক রূপ নিয়ে পীর বারণ! 
ও পরিকরমা ক্রমশঃ তার পাতার প্রকাশ পাবে । 
প্রাক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে জা ইী' সমাঞতত্্বাদী | তবে অর্থ নৈতিক সার্কতৌঘতকে লে স্বীকার করে না। সংস্কৃতি ও 
সমাদক্ষেত্ে দড়সাধী বাখার পরিবর্তে বহ্বাধী ব্যাখ্যার লে বিশ্বাসী । বিচার, বিন্লেধশ ও তুক্িন মহা দিয়ে সে তার ধত্তব্যকে 
উপস্থিত করতে চেষ্টা কর্ে।” 
“যী মহিলা-পরিচালিত পত্রিকা ; বিভিন্ন সময়ে বাহার! ইহার পরিচালনা! করিয্বাছেন, ভাহাদের 
নাম ও কার্যকাল 





আম বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১০৩৮ লীলাবতী নাগ 

২ছ্র বর্ষ ১০০৪ লকুযলা দেবী 

ওয় বধ, ১০৪০ ই, বীশাপানি রায়, এম. এ. (লেঘা্ড) 
চর বর, ১৩৪১ উৰারাধী রায় 

এন বধ, ত্র 

শঠ বধ, 

খন ব্য, লীলাবতী বাগ 

দম বর আবার "৪৬ - হোই ‘৪৭ লীলাব্তী রায় 

২ বর্ষ, আহাড় ৪৭ - রো "৪৮ লীলা রায় 

১ত্দ বৰ্ষ, আহা '৪৮ - চৈয "২৮ ত্র 


১১শ-১৬শ বর্ষ, কানুন ১৩৫ - বাথ ১০৫৬ EE) 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


অনুর । ইহা ছোটদের মাপিকপত্র? প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল- শ্রাবণ ১৩৩৮ (আগষ্ট ১৯৩১)। 

সম্পাদক রেঃ সুরেহ্কুমার ঘোষ প্রথম সংখ্যা লেখেন__ 

-তোবাদের আনন্ব ও শিক্ষণ বিবার অশিত্রারে উদ্ভোলী হইচাছি ।__ব্দামি সং উদ্দেস্তে দেশের বালক বালিকাদের বস্যাশার্থে 
ব্ৰ্র মুল্য ইহা প্রকাশ করিলাম |" : এই কাগগজখানি তারতবিদ্যাত 7725576 01451 নামক ইংরাজী কাগদের সঙ্গে লিষ্ট 
উক কাগদশালা। যে ভাল এ বিষয় কাহারও অবিদিত নহে. হতরাং উক্ত কাগমের অনেকাংপ বাঙ্গোলাক তর্জ্জম! হইবে এবং যে 
সকল বালক বালিকা ই:রাদী জানে না তাহারা তাহা পড়িবার হ্বুযোগ পাইবে ।" 
চতুর্দশ বর (আগস্ট ১৯৪৪) হইতে ‘অঙ্কুর’ লাবণ্যপ্রভা মল্লিক, বি. এ., বি. টি-র সম্পাদনায় প্রকাশিত 

হইবা আসিতেছে । 

মহিল। বাদ্ধব। মহিলাদের এই সচিত্র মালিক পত্রিকাধানি পরিচালন করিতেন মিশনরী 

যহিলারা। আনর! বোলপুর হইতে প্রকাশিত ১৯৩২ সনের পত্রিকা (৪৮শ ভাগ) দেখিয়াছি; উহা 
মিসেস্‌ এল. কে. নগুল-সম্পাদিত । 
বুলবুল । এই পদ্রিকাধানি বংসরে তিন বার প্রকাশিত হইত। মহম্মদ হবিবূল্লা ও শামন্থন 
নাহার ইহা সম্পাদন করিতেন । ইহার প্রথন সংখ্যার প্রকাশকাল--বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৪৯ | ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের 
বৈশাখ মাল হইতে ইহা একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিকে পরিণত হয়। 'বুলনূল' ১৩৪৬ বঙ্গান্ধে লুপ্ত হয় বলিয়া 
মনে হইতেছে। 

আগন্তক । পরিমল মিত্রের পরিচালনায় এই মাসিকপত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয_১৩৪* 
সালের শ্রাবণ দাসে । 

এডুকেশন গেজেট । ১৩৪২ সালের বৈশাখ মাসে অনুদ্তপা দেবী (কুমারদেব মুখোপাধ্যায়ের 
সহযোগে) এই সাপ্তাহিক বার্াবহের শম্পাদনভার গ্রহণ করেন। 

অনুভব ও সাহিত্য । এই নামের একখানি মাসিকপত্র জ্যোৎস্বাহাসি সেনগুপ্তের সম্পাদনায় ১৩৪৩ 
লালের শ্রাবণ নাসে প্রকাশিত হয়। 

গৃহ-লক্ষ্মী। ১৩০৩ সালের আশ্বিন মাসে এই মাসিক পজ্রিকাখানি (শারদীয়া সংখ্যা) প্রথম 

প্রকাশিত হয়ঃ সম্পাদিকাঁ_কনক প্রভা দেব “নিবেদনে” লেখেন__ 

“দেশের এই মহা ছৃর্দিনে নারী প্রগতির গতি ও প্রকৃতিকে হুনিকবত্িত করিয়া! তাহাদের চিন্তা! ও কর্ম্মকে সমাদের কল্যাণ ও 
মঙ্গলের পশে পরিচালিত করিবার প্রয়োজন অনুভৃত হইতেছে। এই উদ্দেশ্য লাহন করিতে সংবাদপত্রের সাহায| নিতান্ত 
প্রয়োজন । কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, শট, তথা লমগ্র আলাছে সাতৃজাতির উত্রতিবিধায়ক নারী পরিচালিত কোন 
সংবাদপত্র নাই। সেই অভায হপাসাব) দূর করিয়া বাংল! ও আলাবের নারলোতিকে অগত্বরেপ্য করিরা তুলিবার জন্য আমার 
কষ শক্তি খারা এই 'পৃহ-লক্টী' নামক মাসিক পল্তিকার পরিচালনার হস্তক্ষেপ করিলাম । জাদি এ দামরিরতার প্রহশ করিতে 
আমি সম্পূর্ণ অক্ষম,_আানি আমাদের এই দরিছ পীড়িত দেশে সংবাদপত্র পরিচালন! করিতে বাওয়! বিড়ঘনা মাড়। এ পথ 
্স্টকাৰীণ_পৰে পদে লাঙল ইহার পুর্ধার। নও ইহ! বাপ পাতির! লইরাছি 1 ভত্রসা_ না, তগিনী ও প্রদেশবালিসনের 
সাছাযা ও নহামুহৃতি আহার এ ক্ষত প্রচেষ্টাকে সাক্ষন্যমণ্ডিত করিয়া! তুলিবে। আমার এ অযোগ্যতার ভিতর দিয়াও হছি 
নারীঙ্গাতির কখকিৎ উত্রতি নাধিত হয় তবে জীবন সার্যক বনে করিব!" 

১৩৪৪ বঙ্গাব্দের শারদীয় সংখ্যা প্রকাশের প্রায় এক বহংসর পরে “ভাত্র ১৩৪৫" সংরা। প্রকাশিত 

হয়; এই সংখ্যাটিকে "প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা” বলিয়া! চিহ্নিত করা হইয়াছে। প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় 


প্রথম সংখ্যা সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গমহিলা 


সংখ্যা-"শারদীয়া সংগা”? ইহাতে ২২-৯-৩৮ তারিখে ট্রেনে লিপিত “রাষ্ট্রপতি হৃভাষচচ্র বহর বাণী” 
মুদ্রিত হইয়াছে । "গৃহ-লম্মী'র ১ম বর্ষ, ষ্ঠ সংগা_মাছ ১৩৩৫ হইতে পত্রিকাখানির নাকরণ হয. 
“জাগৃহি’ “আসামের মহিলা-পর্নিচালিত একনাত্র বাংল! বালিক" । এই সংখ্যার লম্পাদকীঘ মস্বব্যে 
বল! হইথাছে-_ 
প্ৃহলক্থী' আজ “দাহ নাম বারণ করিয়া পাঠকপাঠিকার নিকট উপস্থিত হইয়াছে । এক নিকে আমানের প্র্বাসুধাতী 
লেখক লেপিকাদের তাগিদ অপর দিকে প্রগতিস্টল নারী আন্দোলনের ন্ৰপত্রকূপে 'সৃহলগ্ৰী'র লাস পরিপর্ধন প্রয়োচনীদ তাই 
আদ জাগৃতি নারী জাগরণের বার্তা বহন করিঙ্গ আদ্প্রকাপ করিকসছে | আমর আমাদের আাদশ ও কটু পূর্েই হাড় 
ক্বরিষ্জাছি। নারীদাতির দুপঘূসাস্ত লকিত বেদনার আধপানই আমানের আশ ।- 
আমরা “দাগৃহি'র প্রথম তিন সংখ্যার সন্ধান পাইরাছি, তাহার পর আন কোন সংখ্যা প্রক্কাশিত 
হইছিল কি না জানি না। 
মন্দিরা । ১৩৪৫ সালের বৈশাখ খালে এই সচিত্র ন্যসিক পত্রিকাধানির আবির্ভাব । পত্রিকা 
প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বদ্ধে প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ__ 
“পত্রিকার নাম 'মন্থিরা কেন হল সে সম্বন্ধে কিছু বল] দরকার । আশা করি 'বলিরা' নিক্ষেই নিজের পরিচ্স দেবে এবং 
সেটাই হবে সব চেয়ে ভালে। পররিচাঃ । তবু উদ্তোন্টদের পক্ষ থেকে কিছু বলা পরকার । 
"নাতির মীষলে আম চলার গতিবেগ এসেছে। রাষ্ট্নেতিক, সাদিক, অর্ধ নৈতিক-_সর্ধদিকেই আদ সূকি-অভিযান দুর 
হচেছ । এই দুর্ধি-অভিঘানের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চায় মন্দির ।- 
প্রথম দশ বংপর “মন্দিরা'র সম্পাদন-ডার মহিলা-হস্তেই স্বস্ত ছিল। তাহানের নাম ও বার্ধ্যকাল 
এইনপ-_ 
১৩৪৭ বৈশাখ - ১৩৪৬ চৈত্র কমলা! চট্টোপাধ্যায় 
১৩৪৭ বৈপাখ - ১৩৫৯ শ্রাবগ কমলা দাশখ প্রা 
১৩১৯ ভান - ১৩২ অহ্হায়শ শ্রেহলতা সেন 
১৩৫২ পোঁৰ - ১৩৭৫ চৈত্র কমলা দাশগ্প্ত! 
বিজক্ষিনী। শিলচর হইতে প্রকাশিত এই মাসিক পত্রিকাথানির প্রকাশকাল-_াশ্রিন ১৩৪৭; 
মম্পাদিকা-_অন্ষণ চন্দের লহপশ্রিশী ছোযোংস্র! চন্দ, বি. এ. | প্রথন সংখ্যা পত্রিকা প্রচারের উদ্দেস্ত 
সম্বন্ধে সম্পাদিকা এইক্প লেখেন 
"মহিলা সমাজের নিদ্রন্ব একটি মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা অন্থতব কর্কিলেও এতনফলে মাসিক পমিকা পরিচালনের পৌঁনঃ- 
পোঁনিক বার্যতার ফণা শ্মরণ করিয়! বহ ভয় ভাবনার মধো আমর! স্থানীয় 'ন্যরীকল্যাণ সমিতি'র উদ্যোগে ও সাহায্যে নারী 
সদাদের সেবাকণে 'বিছদিবী' নামক সামরিক পত্র লইয! বআশনাদের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলাদ।- - আনান পরম সৌদ্রাগ। 
বে হাত্রারত্ে কৰিগুরু ববীএলাপ আশার এই প্রচেষ্টাকে আপী্ধাদ করিতা সহ্রেহে ইহার নামকরন করিয়ায্েন।- - 
আমাদের হহিলাসঘাজে দু: সহার লম্বলহীনার সংখা! কপনিত্ | বিজগরিনী প্রকাণ দ্বার! আর্বিক কোন লাশ হইলে তাহা হু 
সমাজের কল্যাপার্ধে বায় করিবার এক পরিকরনা! আমরা গ্রহণ করিষ্লাছি।” 
আমরা প্রথম বর্ষের ‘বিজরয়িনী'র সংখ্যাগুলির সন্ধান পাইয়াছি। তাহার পর বোধ হয় ইহার আর 
কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই 
শিক্ষা। এই মাসিকপত্রধানির প্রথম গ্রকাশকাল__অগরহাণ সম্পাদিকা_ মধ্যাপক 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


খ্রিয়ররন লেনের সহধর্মিণী হরপ্রভা মেন। পত্তিকার কণ্ঠে এই ক্সোকাংশ মুদ্রিত আছেন হি 
কলাযাণরুখ কশ্চিং দুর্গতিং তাত গচ্ছতি”। “শিক্ষা ভি অন্ত বিষের আলোচনায় দ্রস্ত এ কাগজ নম়।” 
প্রন সংখ্যা মূতিত "আমাদের কথা”ঘ প্রকাশ__ 
“সমত্র জগৎ ঘখন রণকেলাহল শব্দাসযান, আমাদের অস্রিত খন দোলাত্মান, আমরা সেই লময়ে এই পতিক! প্রকাশের 
আরোছন করিলাম ; কারণ ঘত দিন বাচিয়া আছি তত দিন অন্ন প্রত্োজ্নীর কাছ ঘদি করিতে পারি তবে ইহাই বা কেন 
পারিষ না? শিক্ষার পরিক্রনা, তাহার আলোচনা ও বিচার, নিত্যকালের ব্যাপার, সাহরনিক উত্তেজনার কল নছে। আদাদের 
দেশে ধাহারো এ বিধয়ে দেখিয়াছেন ও তাবিয়াছেল তাহাষের সাধনার কল আমর] কিছু পরিষাশে পাইতে পারিব, এবং তাহাতে 
আবাৰের চিন্তাও পরিণতি লাভ করিবে, এই আশায় “শিক্ষা পত্রিকা প্রকাল আরম্ত করা গেল ।- 
শিক্ষা" এখন ও চলিতেছে ॥ কেবল মধ্যে এক বংসর চারি মাল ইহার প্রচার বন্ধ ছিল; দ্বিতীয় বর্ষের 
পত্রিকা ৮ম লংখ্যা (আহাড় ১৩৪৯) পর্যন্ত চলিবার পর তৃতীয় বর্ষ আর স্তু হর্‌ ১৩৫৯, অগ্রহায়ণ হইতে । 

আঅশ্রমী। কেশবলাল বস্থ ও কমলবালিনী দেবীর সম্পাদনাহ রংপুর হরিশভ। হইতে এই পাক্ষিক 
পত্ধিকাধালি প্রকাশিত হদ্__-১৯৪১ সনের ১লা জানুয়ারি । 

মেয়েদের কখ।। ১৩৪৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে এই মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। 
কল্যানী সেন, এব. এ. ইহার সম্পাদিকা। “বঙ্গবাসী ও প্রবালী লকল বাঙালী মহিলাদের পরম্পরের 
সঙ্গে ঘোগস্থাপন ও পরস্পরের সহায়তায় আদর্শ ও কল্পনার উন্নুতি* ইহার উদ্দে্যসমূহের অন্তর্গত ছিল। 

“মেয়েদের কথা" নানা কারণে নিষ্বমিতভাবে প্রকাশিত হইতে পারে নাই ; মাকে মাঝে অদর্শনও 
ঘটিগ্ছে। ১৩৫৩ সালে চতুর্থ বর্ষের পত্রিকা প্রচারিত হইবার পর ইহার বিলুপ্তি ঘটে । 

জাগরণ। ত্রৈমাসিক পত্র, বাকুড়া তরুণী সঙ্গ হইতে সুলতানা বেগমের সম্পাদনার ১৩৪৮ সালের 
আহাড় (১৯৪১, জুলাই) মাসে প্রকাশিত । ইহা ছয় সংখ্যা প্রকাশের পর অদৃশ্য হইয়াছিল। 

নবীন।। অক্ষণকুনারী রায্বের সম্পাদনায় এই নামের একখানি মাসিক পত্রিক! ১৩৪৯ সালের বৈশাখ 
মালে বাকুড়া হইতে প্রকাশিত হথ। 

প্রভাতা। এই ব্রৈমালিক পত্রিকাখানিও বাকুড়| হইতে স্থধা ঘোষের সম্পাদনায় ১৩৪৯ সালের 
বৈশাখ মালে প্রকাশিত হয়। ইহার ২য় সংখ্যার প্রকাশকাল-__শ্রাবণ ১৩৪৯। 

অর্চনা । ১৩১* সালের ফাল্গুন মাসে জ্ঞানেন্দনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্ধে 'অর্চনা'র প্রথম 
আবির্ভাব এই মাসিকপত্রের ৪* বর্ষ, €র্থ সংখ্যা (জ্যোষ্ঠ ১৩৪১) হইতে চিত্রিত দেবী অগ্রতর সম্প।দিফা 
নিযুক্ত হইঘ/ছেল। 

মাতৃভূমি । এই মাসিক পত্রিকার ৮ম বর্ষের প্রথম সংখ্যা (মাঘ ১৩৪২) হইতে অমিতা দত্ত- 

মজুমদার, এম. এ. সম্পা্নভার গ্রহণ করেন । 

পরিক্রমা। এই ক্রতু-সংকলনের প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল-_গ্রীক্গ ১৩৫৩ | সম্পাদিকা--কলাযাণী 

সুখোপাধ্যা় । চাকিটি সংখ্য! প্রকাশের পর ইহা বিলুপ্ত হত্র। 

সনিল।। বীদা গুহ, এম. এ. সম্পাদনায় “মহিলাদের একমাত্র সৃখপত্র” ‘মহিলা’ প্রথম প্রকাশিত 

হয়_১৩৫৪ সালের আবাঢ় মালে পত্ডিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যার প্রকাশ 

প্হিলাতে হসস্যাহিত্যের পরিষেশন করিতে গল্প উপস্থাস কবিতা বরমশবৃবাক ও প্রবন্কাদি, যেমন সব কাগজে থাকে, তেমনি 


প্রথম সংখ্যা সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গমহিলা 


ধাকিৰে-- অধিকত্ত লাকিবে মেদের ভাতৰ! ও বাবেহারিক পিক. দাহ! ধর্যমানে অস্ত কোনও পত্র পত্রিকায় খাকে ন।।- 
আমরা পরক্ষন! করিয়াহি যে. বহিলাতে লাহিতা ছাড়, কলসচধা, অর্থাৎ সেকস, দেহচ। নর্ঘাৎ সস, বাঢাম ইত্যাদি, 
গৃহ ও গৃহস্থালী, সেলাই, রাএ।. পৰিন্ছদ, চিত্রকলা, ও জাল্পলা, সঙ্গীত, ফুটেজ, খঘরকব্রার খুটিনাটি, শিক্ষা, নারীও [তির 
ভাতব] ও আলোচা শক্সোরর এবং কল্তা, দাত! ও জননীর কর্ঠবা বিষে নিযদিহ লোনা পাকিবে। এতস্িত্র দেশ-বিদেশের 
নারী, সাময়িক অনুবাদসাহিতা, দেয়েদের উদ্েপনবোগা রচনার নাস, ছেক্ছদের লচাসমিতির সংবাদ, বেছেদের তান আতিশোগ 
মেয়েদের খেলাধূলা ্রভুতিএ সাঘাদও নিয়মিত অন্য করিবার ইচ্ছা আছে ।- 

অহিলা'র ভ্বিতীহ্ বর্ষ হইতে কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্ষোপাধ্যান্ের পরী আশা দেবী, এম. এ. 
সম্পাদিকা লিঘুক আছেন; “সম্পাগনা-পরিষ২এর লডানেত্রী ভরনতী অহুন্তপা দেবী” । 

মহিলা-মছল। “মহিলা পরিচালিত ও সম্পাদিত অ-দলীঙ পাক্ষিক পত্রিকা” সম্পাদিকা 
অৱলি সরকার, এম. এ. কমলা! মুখেপাপার, এম. এ. ও গীতা বোস; প্রথৰ সংখ্যার প্রকাশকাল 
১ আষাঢ় ১৩৪৪ । পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে সম্পানিকাগণ প্রথন সংখ্যাস্ব এইন্ূপ লেপেন_ 

"অতি অন্নসংধাক বাঙ্গালা পাক্িক পত্রের দধ্যে “বহিলা-নহলে'র একটি ধিশিই ব্বাসন ভাপা, কারণ, এর পরিচালন! এবং 
সম্পাদনার সম্পূর্ণ ভার নিঘোচ্ছেল দেতেরা। বর্ধবান সবস্কা-বিড়ব্বিত দিনে দেয়েদের এবন একটি বুত্পড্রেয় অবস্থই হয়োছন হার 
জিত দিয়ে তার! ভাবের অসংগা সমন্তা সহস্যেও বিয়ের! আলোচন! করতে পারেন । এমন কি সমাকে লচেতন করতে 
পারেন, বিবিধ দুর্যরোগা কঠিন ও জটিল রোগ ব! আমাদের সমা্র-ব্রীযনকে নানাভাবে বিপব্র করে ব্যক্তি ও সবায়কে মিতু 
করে তুলছে লে-লখনে। বিপেষদ্রদের লাহাততা । আর পারেন ছনসাখারপের লাহাঘ নিচ্ছে সবাধানের পথে এদিয়ে যেতে ॥ 
শুধু সাহিতোর পলরা নিয়ে ভাবরাদে] বিচরণ করবার জট 'দহিলা-বহলে'র আবির্ভাব নয মেয়েন চীংনের লতাকারের বে 
সব সমতা ক্রদণঃ জটিল ছয়ে ক্ষযরোগের মতো মানসিক দ্বাস্থ, পারিবারিক শাস্তি ও দাল্পতা-চীহনকে 7 করছে তার লমাধান 
্বর! এবং সনাঞ্জমীহন পেকে নানাবিধ ফু-আচার ও কৃনীতিকে বিসে করতে 'মভুলা-মহল' কৃতসন্ধয । 'নঙগিলা-বছল” 
দামকরপের উদ্দেশ্য নয় পুকুবদের এর এলাকা পেকে বহিচ্ুত করা, দে ভাবে দেটুকু সাহাব ঠাৰের কাছে লাএযা থাবে, অকুরীত 
এবং কৃতজ্জচিত্রে তা' গ্রহন কর! হযে । তাবে মেছেনে উৎসাহ ও শফি প্রকাশে হেন বাধ) গৃষ্টি ন! হয়, সেৰিকে লক্ষ্য রাখবে এই 
অ-নলীয় পত্রিকাটি ।" 

১৩৪৫ সালের ১লা আবাঢ়-সংখ্যা হইতে সরলি সরকার একাই পত্রিকার সম্পাদিকা হন। ১৩৪৬ 
সালের ১লা ভাত্র হইতে গীতা বোল 'মহিল।-মহল' সম্পাদন করিদ্ব। আসিতেছেন। সম্প্রতি ইহা মাদিকে 
পরিণত হইয় ছে। 

সংগঠন। ১৩৫৪ লালের ২রা শ্রাবণ এই নামের একখানি পাক্ষিক পত্রিকা শচীভ্রনাখ নিক্রের 
সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় । পত্রিকার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রবৰ সংখাায় এইন্প আভাস দেওয়া হইদাছে-_ 

* ‘সংগঠন’ সাহিহীক-ও-সাছিতা-ঘেথ। পত্রিকা হইবে না. ইহা বলাই বাহলা । জাতির এব: বাকল অপ্বনিহিত শক্তির ও 
সংহমের ঘণাহধ বিকাশে শে রচনা লাহাষা করিবে ও হে রচনার প্রক্লোগন ধাকিবে তাহাই এই পত্রিকার প্রকাশিত হইবে । 
'লাসঠলোর বিশেহ অঙ্ক হুইবে -চিন্যয়সি- লংবাদ সংগ্রহ. গঠনকর্-বিবরপ. কর্মাসংবাদ, জাতীয় সঙ্গীত ও ব্রলিলি, জাতীয় পুণ্তক 
পরিচয় ও প্রশ্ন উত্তর । এতঙিত্র গঠনব্ধবিষরক নানা অশ্ব ও সমস্থা সম্বন্ধে কর্দ্মিদপের ও বিশেহপ্ঞগণের প্রবস্ত প্রকাশিত হইবে 
এবং গ্ঠনকশ্টিপণ ৰে ভাবধারা দেশে সঙ্টীষিত করিতে চাহেন তাহার ক্রুত প্রচারের ডস্ট উপদূক্ত প্রচারপন্ধতি ও তাহা দন 
বিশেষ ভাবে লিখিত গান, দাটক ইত্যাদি প্ৰকাশিত হইবে | জাতিগঠলের দুল নীতি ও বিষ্অলির প্রতি দৃষ্টি ছাকর্ষণ করা 
এবং আটা হাহাতে এই গঠনকফর্ণের সহিত সাদর রাখিয়া চলে তৎপ্রতি লক্ষ রাখাই 'সগঠমে'র সম্পাদযীয় মন্তব্যের 
প্রধান উদ্দেশ্য হইবে 1” 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


১3৪৭ সনের ১লা সেপ্টেম্বর শচীস্তরনাথ শোচনীদ ভাবে নিহত হম | ভাহার যৃত্যুর পর তংপয্থী অংশুরাণী 
মিত পঞ্চম সংখ্যা (আশ্বিন ১৩৫৪) হইতে সংগঠন" পরিচালন করিয়া আসিতেছেন। পরবর্তী অগ্রহাছণ 
মাসে প্রকাশিত +ম সংখ্যা হইতে ‘সংগঠন’ মাসিকপত্রে কূপাস্তরিত হইয়াছে। 
বেগম । নৃরক্গাহান বেগম ও শুফিদা কামালের সম্পাদনায় “মহিলাদের সচিত্র সাপ্তাহিক” 'বেগম" 
প্রকাশিত হয়-_ওরা শ্রাবণ ১৩৫৪ (২* জুলাই ১৯৪৯)॥ ইহা। মুসলিম নারীদের দ্বারা লিখিত ও 
পরিচালিত | "নারীর সর্বাকীণ উদ্লতি ও ষক্ল তথা দেশের ও দশের উন্নতি ও মঙ্গল সাধন এই সাপ্তাহিকের 
বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য" প্রধম বর্ষের ১২শ সংখ্যা (২রা নবেশ্বর) হইতে নূরজাহান বেগম একক 
পত্রিকাখানি পরিচালন করিঘ। আসিতেছেন। 
শতাব্দী । মালিক পত্র, প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল-__আম্িন ১৩৫৪; সম্পাদক-_সুরারি দে ও 
স্থঙ্গাতা ঘটক । প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় বিবৃতিতে প্রকাশ-_ 
শ্বাঙ্গালার এক ছর্ধোঙ্গষচ সঙ্ঘটমৃহর্তে 'শতান্দী' অগ্েপ্রকাশ করল। যাঙ্ষালার আকাশ বাতাল আজ ছুঃশতারাক্রান্ত। 
শান্দ-ছ বাছ ধাঙ্গালাকে আনন্দ দান করুত পারছে ন। আছ বাঙ্গাল! বিচ্ছেদ-ব্যধার় বিমর্ঘ। আমাদের ছাতীঘ় দীঘনে 
এক অহাপরিবর্ধনের মূখে বাঙ্গা লাকে লাগ্রাঙ্সাবান। কৌশলে বিভক্ত হতে হয়েছে।- 
“তুতন জাতি, নুতন দেশ গঠন করবার দহান্‌ তে আন! সবাইকে আহবান করে !' ' আজ বাপের কারে আমরা অভিজ্ঞ! 
নেবো” আদক বুধ) সনয় ক্ষেপণ করবো না, প্রতিটি সুহূর্ধ আদরা জাতিগ্ঠলহূলক করছে নিঙুত করবো, রাজনীতির 
ু্ণাবর্ধে নিচেদের মনকে পড়লে করে তুলবে। না, জাতির কল]ণে মনকে সহ সময় নিগোজিত করবো ॥ (দল ব্সাদের 
একটি দাত ব্রত, সে ব্রত হচ্ছে দেশকে গড়ে তোলা। 
"সামাজিক প্রতিক্রিযাদীল পত্র ধ্বংস করে, তারই উপর আসাদের ্রকাদ্ধ প্রচে্টা্স আদর্শ সম|গতগ রাষ্ট্র গঠনের মহান্‌ 
সত নিয়ে আজ লবাইকে বৃহৎ সংহতির সাধনার নিযোছিত হয়ে শক্তি সক্কয় করতে হবে__ দৃষ্টের ঘন ও শিক্টরর পালনের 
দাক্ষির নিয়ে বে সরকার কাছে] ভ্রযী হয়েছেন তাকে নৈতিক লাহীতা দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। বাংলার সংক্ষতি আছ 
বিপ্রর__“পভাবী'র ত্রত হচ্ছে সেই সংস্কৃতিকে বাচিয়ে রাখা । (শি! ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'শতানী' জনগণকে সচেতন করে 
তুলবে। তাই ‘শতাস্বী' আদ তরু সমাজের কাছে আহ্বান ছানাচ্ছে : তাদের লক্ল শকি' দিয়ে--'শতাণী'র ব্রতকে 
সার্থক করে তুলুন ৷" 
*শতাবী'র আর একটি মাত্র সংখ্যা ১৩৫৫ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল; উহা_পশতান্ধীর 
বিশেষ শিশু ও মহিলা সংব্যা।।” 

জলিতা। সাপ্তাহিক পত্রিকা । সম্পাদিকা--অরুণ। বস্ুু। ১৯৪৭ সনের লেষার্থে ইহার একটি 
মাত্র সংখ্য। বউবাজার, মছার্ণ আর্ট প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়। প্রচারিত হইয়াছিল । 

তরুণের স্ব! ১৯৪৮ সনের ২৩এ আমুদ্বারি (লেতাত্রীর হ্স্থুতিখি) এই সচিত্র সান্তাহিকের প্রথম 
আবিভাব। ইহার সম্পাদিকা-_মালবিকা দ। পত্তিকা-প্রচানের উদ্দেশ্য সম্মন্ধে প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ 

*লার্তাফিকটির লাস দিয়েছি আমরা "তরুণের আঙগ' ॥ এ থেকে প্রথম দৃষ্টিপাতেই যোজা ঘায় যে পত্রিকাটি হতে চলেছে তরুণ 
সমাজের মুখপত্র লাহিতা, সংস্কৃতি, রাক্ছবীতি ও সমাক্গনীতি ; লব কিচু মিলিয়ে তরুণ মনের বিভিন্ন চিন্তাবারার হে লমস্থিত 
জপ, হাজার হার তরুণ দীবন দে উত্রতিকরে থে '্বপ্রজাল সৃষ্ট করেল মলে হনে তারই ৰহি:হকাশ দেখ! যাবে “তযণের 
শের পাতার।। এই উদ্দে্ নিয়েই আজ জঙ্গল করেছে এ সাগাহিকটি।" 

“তরুণের স্বপ্' এখনও চলিতেছে । 


প্রথম সংখ্যা সাৰয়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গমহিলা 


উজ্বল ভারত। মাসিক পত্রিকা । সম্পাদক- স্বামী পুরুবোহম।লন্দ অবধৃত ( বরিশালের শরংকুমার 
ঘোষ ), পহ-সম্পাদক-_রেণু, মিত্র, এম. এ. ; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল-_-মাঘ ১৩৪ । “উজ্জল ভারত 
কতকগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন রচনার অদস্বন্ধ সনি হবে না। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, দর্ম, শিল, 
সাহিতা, কল! প্রভৃতি দীবনের সকল দিকই বাক্তি ও সমগ্র দৃষ্টিতে আলোচিত হবে, এবং লে সবের 
মধ্যে একটি ০৮8৭0১০ জীবনের লনগ্রভার খোদ পাওয়া যাবে।” প্রথম লংখ্যার দুচনায় “মননের কথা” 
সত্রিত হইয়াছে ; ইহাতে প্রকাশ-_ 

প্কারতবর্ধ আছ ভ্রিিশকবলনূক্ত । এই মুক্ত ভারতকে নপিত করিও: একটি উদ্মল ভারত এবং তাঙাঙ্গ অনুতেরণায় 

একটি ‘এক জগৎ" (0০৫ 9/০714 ) গড়িয়া তুলিবার ইন্দেশ্তে লনাতন ব্যাধা শের প্রগতিনীল ও তেডছ্থী বাখানসাতিতা 

শৃষ্টি এবং তাহারই তিতিহ্িতে ছাগ্যের দেশে, সর্ঘিবিৰ সগঠনক্ষেযরে তাহার করনত ছশ্দেঃ ও আছোগ-কেপপিলর লাত 

আশ্বাদন করাই এই উদ্বলতাওত পত্রের পরদ প্রয়োছল (+ 
‘উচ্ছল ভারত' এখনও নিয়নিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে । 

€ছেলেমেয়ে । এদের খারা ভালোঝানেন তাদের অন্তে। লম্পাদিকা_-বমী হালদার ও বেলা 
ভট্টাচার্য । ছেলেমেয়ে’ একখানি স্থপরিচালিত সচিত্র পত্রিকা, কিন্তু ইহা মাপিক, যৈনাসিক বা ঝাপ পিক, 
কোন পর্যায়েই পড়ে না॥ এথাবং ইহার তিনটি ঘাত্র খণ্ড প্রকাশিত হইমাছে__ 


১ম খও আাবণ ১৩৫৫ (১৫ই আগস্ট ১৯৪৮) 
২য় থণ্ড মাঘ ১৩৭৫ 
তযু খণ্ড আশ্বিন ১৩৫৬ 


পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য স্বদ্ধে ১ম বণ্ডের প্রারস্তে এইন্জপ লিখিত হইয়াছে 

পরার, লগে, গৃহে শিশু পালনের অবাবন্থা ছে শত শত অনাবৃত শিশু ক অলহায়--বিকণপ্ৰাস্‌ হয়ে জাতিকে পঙ্গু 
কণে তোলে, তার অবলান ঘটুক। "শিশু ভাষী জাতির (পিতা, প[তির ঘেরদও' এই উপলডি গুধু যুগের কথার 
পাবনিত লা হয়ে তাকে কবর ক'রে তোলার প্রশ্নাদ যেন বান্সৰে ক্পায়িত হয়ে ওঠো । রাষ্ট্রবযধশায, সমাদ-ব্যবন্থায় গু 
জাতির সম্পদ ছেলেমেরেদের (বক্ষ! ও লালনের তরধ্যধতস্থার পূর্ণ আর্সোছন হৌক্‌।- 
ঘরে বাইরে। ইহা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নাসিক মুধপত্র ; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল_ 

আশ্বিন ১৩৪৫; সম্পাদিকা--অন্যাপক শীক্ষিতীশপ্রপান চট্রোপাধ্যারের সহধস্থিটি মব্ত্ী। দেবী । পত্রিকা 
প্রচারের উন্দেকস সবদধে প্রথম সংখ্যার সম্পাদিক। লিখিয়াছেন__ 

"খবরে যাইরে' কি লিখবে, কি বলব, কাছের কৰাকে তুলে ধরবে সাদনে_ প্রশ্ন আসবে পাঠক পাঠকাদের তরফ থেকে । 
বাংলাদেশে মহিলা আত্মরক্ষা লমিতির সন্ধে বার! পত্িচিত, ত।সের কাছে এর উত্তরও শু অগ্রানা নগ | আতর সমিতি 
নেই দেয়েঘেরই প্রতিষ্ঠান,_-বারা! সমাজে, সংসারে, অর্ধনীতি নার রাত্সনীতি ক্ষেত্রে আয় প্রতিষ্ঠা পার না কোনদিন ; ৰক্ষিত হয় 
সকল রকম অধিকার থেকেই | এই যেযেদের সঙ্গশ্র অধিকারের দাবী নি:যই আদত্বরঞ্ধ! সমিতির নান্দোলন। বে সদা এবং 
শাননবাবন্থ! নারীর শক্তিকে করে অপচয়, বঞ্চিত করে তাকে ঘামুবের অধিকার খেকে_সে বাবস্থাঝে হশাসন' যা হুবিচা 
বলে মেনে নেয় নি আৰ৷ দিতি, নেবেও না কোনদিন । এই বফচিত দাসের কথাকেই "ঘরে বাইরে পৌঁছে দেবে 
ছয়ে বরে । এদেরই ঝকিত পীবনের লাভত চেহারাকে কখায-কাফিলীতে কুটিরে ভুলবে "রে বাইরে 

“এক কালি অমির অভাবে বে বৃষক-বধূর শাৰ-হুইী সংসারধানি উৎসহে সেল. হাড়চাঙ্গ| খাটুনির বিনিময়েও থে নুর 
মেয়েটি শিশুর সুখে এক কোট দুৰ দিতে পারলো না, বেকার স্বামীর সংসারে বে বেয়েটি স্বাী-সন্বানের উপোস সইতে না লেরে 
গলার দড়ি বিল-তাদের খনর সংবাদপত্রে স্থান পায় ন|। অথচ এই তো। জামাদের সোনার বাংলার করের কথা। “খবরে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


বাইর» পাতার পাতায় আসন নেবেন এ'রাই ; আর আসন নেবেন রহ) দুখ ূছে যরশকে সেনে না নিযে প্রতিবাদ 
আর প্রতিরোধের লে পা দিয়েছেন, অপর হাত পেকে মাহুৰ ও মনুক্গবকে হ]চাবার আকাক্ষা৷ শত্রুর নুখে সুখে ধীড়াতে 
তয় শান নি ধারা। 

এই তে সেল ঘরের কথা । “ঘরে বাইরে র দরদ। খোল! শাক. দেশবিঘেতশের বোনছের দস্যও স!য্রহ, সমাদরে। সবস্তার় 
ও সংগ্রামে হাদেছ দিল আছ, সদাধানের পথে হার! অশর্ট. ভৌগোলিক স'মারেশা টেনে নাব তাদের বিদেন্ট হলেও, দূরের 
ম্বানুধ নয তার|। এমনি আপন দুর দিক বনু-স্বর হাত বাড়াতে সস্কোচ করবে না "ঘুর বাইরে ।- 

-মেরেকের সুপ শুধু কি নীরল, কঠোর, একক্ষেরে বঞ্চিত জীবনের ঘ্যনেঘ্যানানি দিয় ধাকবে ঠাস! ? আর ঠাই হবে 
না সরস নধর গম“কবিতা-হ্সাহিতার+ হুসাহিত্যের সভা, নিছে আলোচনা লা তুঁলও সুগপয়ের হরফ থেকে এর সহজ 
জবাব হোল-_'নিশ্চয়ই হব’ । শুৰু মরণ রাখতে অসুরোধ--নিক্বন্দেশ হাতা "ঘরে বাইরের লয়। ধুগাত্ের বণনা, দুদুক়্ত্বের 
চরম অবমাননা, নারীব্রের সীমাহীন লাহন! খেকে বে মেত্ের! নাখা তুলে উঠে ধড়াতে চাইছ্বে--হুসাহিত্য তাদের মনে আনবে 
আশা, বুকে দেবে ভরলা-_নিল্লীর কাছে সাহারশ মাস্মহের দাদী তে এইই” - 

"লেখিকার! লিখবেন আর পাঠকারাই পড়বেন-_এদন পর্চানদন ছেনান! মহল মোটেই ন কিন্তু ‘ধরে বাইরে'। এ 
ব্যাপারে লমান অধিকার ঘোষণা! পাকলে উদ্যোক্তাদের তরফ পেকে" * 

চার-পাচ সংখ্যাপ্স পর ‘দরে বাইরে’ প্রচার রহিত করিতে বাধ্য হন । 

একাল ৷ সচিত্র শাপ্তাহিক পত্রিকা, সম্প।দিকা-_শিপ্রা ওহ। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল 

মহালছা ১৩৫৫ । পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বদ্ধে সম্পাদিক! লিখিয্বাছেন_ 

“আরকের দিনে দাস্মুষের নিরপেক্ষ সতাবোধ ও সতাপ্রকাশই একমাত্র পাংখেঃ। সেই নিরপেক্ষ সত্যৰোধই 'একালে'য 
প্রকৃত সত) উপধাটন করবে। “একালের মর্ঘাঘা নির্ঘারিত হবে মানুষের মহধন্থী সনের ছারা 1- “একাল শুধু, সঙগর্ণতষ 
বর্তমানের অরাজকতা, হাহাকার, দৃরতিক্ষ, সহাঘারী ও মহাখুদ্ধের অসহায় ব্সানাদ ন, 'একাল' সেই আগামী কালের 
ব্খপা্, সেই দিনের পথগরর্শক, যেখানে দাসুষের দুঃখে শান্তি, সত্যতার কল্যাণী রপ। 'একালে'র কণা শু সর্যনালের 
খা নয় ; সে কণ!--প্রতি্রতির কথা, অঙ্গীকার কথা । 

“এই বাতিক সমাতাচ্িকট মানুষের মনে যে সনাতন সহঃ আর্বনাদ করছে তাকেই গুরু করার কাম 'একালে'র।' সেই 
লতাই মানুষকে দুখ যুগ ধরে এপিছে নিয়ে চলেছে যা নিরপেক্ষ, প্রত্যক্ষ । 'একাল' সেই মানব সত্যতার জন্মলপ্রে সত্যের 
পূজারী হতে চলেছে ॥ তার পরন্কত পরিচয় হাহুবের শত বুদ্ধির নিয়পেক্গ সত] নিরঘয়েই । ক 

"আজি সেই লাধার লেখক লযাদকেই প্রতিতিত করতে চাই বানের বাধায় আছ্ছে তুল চিন্তাধারা, কমে আছে জোর 
কিন্ত প্রকাশের ক্ষেত্রের অতাবে ত| লোকচক্ষুর অন্তরালে অবহেলিত ॥ এ ছাড়া 'একাল' পড্রিক! প্রকাশের অন্ত কোন 
উদ্দেশ্ক নেই।” 
ইহার মাত্র দুইটি সংখ্যা প্রকাশিত হইতে পাত্রিদ্বাছিল। দ্বিতীয় বা শেব সংখ্যার তারিখ_-২৬ 

কাঠিক ১৩৫৫ । 

শ্রীমতী । ডাক্তার হিজেম্্নাথ মৈত্রের কক্তা মীরা চৌধুরীর সম্পাদনার এই সচিত্র মাসিক পত্রিকাখানির 

আবির্ভাব__১৩৫৪ সালের কান্ডিক মালে প্রথম সংখ্যার পত্রিকা! প্রচারের উদ্দেশ্য সনবন্ধে এইক্কপ লিপিত 
হইয়াছে 

"আহাদের দেশ ও সারা পৃথিবীতে নানান কঠিন সমস্ত দেখা। বিরেছে ; কিন্তু সমন্তা রয়েছে, একপ। কোর গলার 
প্রচার করলেই সনস্তার সমাধান হয় না 1- -আমাদের দরকার এখানে সমস্তাগুলি তাল ক'রে তলিরে বোকার ; আমরা 
মেয়ের, লেখানে ফি করতে পারি, কোন পণ ধরতে পারি, ব কি ডাইনে কোন মোড় নিতে পারি, এ সে বিচার বা! 
আলোচনার হথেষ্ট ক্ষেত্র আছে ব'লে অনে করি।-_আসাদের আশা আছে, সন্ধানী আনো হেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে 


প্রথম সংখ্যা সাময়িকপত্র-দম্পাদনে বঙ্গমহিলা 


চারিনিকে কোধার প্রশস্ত পথ, কোথায় খানো- ডোবা, কোপার পথচলা সর বাঁক! পণ. কোণায় চাঙ্গ সেতুর নির্দেশ দে 
তেমনি এখানেও ; কোপার আমরা ররছি, ও ফোন রান্না! হরে কত ঘূর হেতে পারি, তার গেকে একটা হান্াদ অস্বত 
আমর! দেই সব আলোচনার ব্য দিকে পাব ॥ অন্ধকারে, হিচারবুদ্ধিহীন আবেগে কিছু একট! করার তাপিদে ঝ লিয়ে 
পড়ার চেয়ে প্ধখাট জেনে অগ্রসর হওগ! তাল নগর কি? 
“আর একট। খুঝ বড় অপচ সহঙ্গ সভা আছে, বেটা আমে কুলে হাই বা হার ক.পষ্ট ব্যান! দিই না। আমরা ভুলে ঘাই 
বে দেশের শাসনতস্ত্রের যে পন্লিবর্ন্ই আসক ন) কেন, আবাদের ব্যড়ীঘরকে সৌন্দ ও সুদ্ববাবন্ডিত করবা, আনা 
ছেলেমেরেদের সুস্থ, শিক্ষিত ও হখাতখভাবে গড়ে তোলবার, লাঘাদের পারিবারিক ডীবনকে বরীতি ও শ্রেছের 
স্থাপন করার, রুচি ও কলার অন্থপীলন করার, পুরোনো-কুলংরার থেকে বুক হছে এগিয়ে চলাত প্রহাছনীতহা কদলও 
দাৰে না। এদের ধাৰী কমবে না বর: বাড়বে। রাদ্নীতিক বা অর্ধনীতিক ক্ষেত্রে দত এগিয়ে যা-ই না কেন, 
আমাদের পারিবারিক দীবন খৰি অনুস্থ, অভ ও কুরুচিপূর্ণ হয়, তাহলে আচ সব উব্রতি স্থায়ী হৰ না; তাংসর থে 
মত ভেঙ্গে পড়বে। এ সন্বন্ধে শুধু লাগ নয়, আমানের সক্রিয় হ'তে হযে ॥ এই পত্রিকা ছি সামাস্কভাবে্ সেদিক লাহাদ্য 
করতে পারে, তবে তার সার্বকত! নিশ্চয়ই দাছে। বন্ত কতটা সফলতা লে বিপণন লাগ করবে, তা" নির্ঠর করে পাক 
পাঠিকাদের সহযোগিতার ও নির্চাক সঘালোচনায়। আমরা তা সদরে গ্রহণ করয_ও সেই ভাবে পত্রিকাধানিকে 
পরিচালিত করতে চেষ্টা কাহ ।- -" 
'দতী' এখনও ভাবে পরিচালিত হইতেছে। 

জয়।। ভুতপূর্ব ‘ঘরে বাইরে'-সম্পাদিকা মঞ্জুলী দেবী ১৩৫৬ সালের ছ্যৈষ্ঠ মাসে এই মাসিক 
পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন। বঙ্গীঘ সরকার ইহার প্রচার রহিত করেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ । এই “ভাগবতীকথা পত্রিকা” মাসিক আকারে ১৩৫৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কিরণচ্্র 
দে চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হৃদ। ইহার নবম সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩৫৬) হইতে সম্পদন-ভার 
গ্রহণ করিয়াছেন-_ অনুরূপ দেবী! 

স্বলতান!। “পূর্ব পাকিস্তানের নর্ব্বপ্রথম সহিল। সাপ্যাহিক।” প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল-_-১৪ 
জানুয়ারি ১৯৪৯ । সম্পা্িকা বেগম স্থঞ্িন্না কানাল ও জাহানারা আর্ঙ্ছ। বাংলার দহিলা-লনক্গের 
উ্নঘনের উদ্দেশ্ব লইঘা এই সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা আক্পপ্রকাশ করে। কিন্তু দীর্ঘসীবী হইতে পারে 
লাই; ইহার শেষ সংখ্যার তারিখ--২৯এ এপ্রিল। 

নওবাহার ॥ এই মাসিক পত্রিকাখানির প্রথম প্রকাশকাল-_ভাদ্র ১৩৫৬ ; সম্প।দিকা__মাহ্‌ দুদ্মা 
খাতুন, কবি গোলাম মোস্তাঞ্ধার পত্তী। ইহ্‌! ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। পত্তিক। প্রচারের উদ্দেশ্য ঙ্স্ধে 
প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ 

এ 'ৰওৰাহার' কোন খলীজ প্রচার-পত্র নয়। এ নিছক একধালি সাছিত্য-পত্র। ইহ্যতে ধাকিবে সত্য হুশর ও সক্্রলের 
শ্রকাশ। বা্তৰ রাদ্রনীতির কোন আলোচনা ইহাতে থাকিবে লা. তবে রাছনৈতিক চিন্বা ও দণন-_খাহা সহতোর 
অন্তযু' তাহার আলোচনায় বাধা নাই। 

"শাকিল্ঞান-বিকোবী কোন বিষরষ্তও “নওবাহারে' স্থান পাইবে লা? তযে প্রস্নোজ্ৰ বোৰে কোন কোন বিখয়ে সুস্থ গঠল-সুলক 
লঘালোচনা ও ইঙ্গিত দ্বারা গবর্মেন্ট এবং দেশবাসীকে আমরা সাহায্য করিব ।-- 

“নারী-প্রগত্তি ‘নওবাহারে র ঝস্ঠতন সাধন হইবে | তবে নারী-প্রগতির আধুনিক বিকৃত আবশ আমরা গ্রহ করিব না। 
নাহীর় লত্যিকার জাগরণই আমর কামনা করিয। ইসলাম নাবীম্রাতিকে যে অধিকার ও দর্ঘযান| দিয়াছে, তাহাকে 
সমাজে আর রূণান্নিত করিতে চেষ্টা করিব । পাকিবানের নারীরা যাহাতে পাকিতানমনা: হইয়া উঠেন ; গুহ. পরিবার, 








বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বধ 


লাদ, বাই ও মুসলিম দাছালের প্রতি তাহাদের কর্তবা ও থাচিত্ব বোধ ধাহাতে তীন্ হয়, এব: সর্ব্বেপেি বিশ্ব-সভার 

যাহাতে বাংলার দুসলিষ নারী হার গৌরবসক্জ আলন লান্ত করিত পারেন, তকন্ত নওযাছ।রা সর্ধ্ৰ।ই তাহাদের শি্মতে 

ছাক্জির খাকিবে।- 

এই ইতিহাস হুছত সম্পূর্ণ নয়। ভ্রুত ধাবমান কাল্র সহিত তাল বাখিয্া নারীরাও চলিতে চাহিদ্বাছেন, 
নৃতন যুগের নূতন কথা বলিবার স্বন্ত ডাহাদের কণ্ঠ মুখর হইস্াচ্ে। বর্ধারস্তে নবাস্কুরের মত নব নব প্র 
পত্রিকা জন্মলাভ করিদ'ছে, আবার কালের শ্রোতে তাহাদের বিল€ও ঘটিঘাছে, আমানের কাল পরধান্ত 
তাহাদের প্রভাব পৌছায় ল্যই। উপযুক্ত ক্্মী সন্ধানের কাঙ্গে হস্তক্ষেপ করিলে আবার বিশ্বাস আছে, 
বাঙ্গালী মেয়েদের সমগ্র সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ইতিহাস এক দিন উদঘাটিত হুইবে। সে কাদের ভার 
ভবিষ্তং এঁতিহাপলিকদের দিয়া আনরা এই প্রসঙ্গ শেষ করিলাম । 


কৃতি : এই সাধ্যার সুদ্িত বাউল চিনের রক জকেদারনাদ চট্টোপান্যাযের সৌছতে প্রাপ্ত 


শি 


গ্রন্থপরিচয় 


শান্তিনিকেতন ১২। দম'। নঞ্চয়। নামুষের ঘর্স। ববীন্দনাথ ঠাকুর । বিশ্বভারতী । মূলা 
যথাক্রমে ৪1৪৯, ১॥*, ১৫৯ ও ১৪৯ 

বিভিন্ন নাম সত্বেও এই কটি গ্রস্থকে একটি স্থত্রে গ্রধিত করিয়া লতা নাম দেঞছা চলে-- 
'উপনিবদের ভাস্য' ৷ “শান্তিনিকেতন বিশেঘতাবে এবং একাস্ভাবেই উপনিছদের ভাঙ্গা, 'ধর্ব' এবং 
লক” নামক পুস্তকদ্বছের প্রবন্ধ কটি এই মূল-ডাস্মেরই অন্তর্গত এবং ‘মাচুষের দর্মা এই ভাতের ভুমিকা । 

উপনিঘদ বলিতে আমরা! বেদান্তকেই বুঝিরা থাকি । ‘বেদের অস্থ' এই অর্থেই বেদাস্ত শব্দ প্রচলিত। 
উপনিধদকে কেন বেদান্ত লাম দেওয়া হইল, এই প্রশ্রের দুইটি উত্তর পণ্ডিতগণ লিমা থাকেন। বৈদিক 
লাহিতোর শেষ অংশ বা চরম ডাগ, এই কারণে উপনিষদকে বেদে হল! হইয়া থাকে । আবার, বেদের 
যে চরম আন, পরম বিগ্যা, চরম শিক্ষণ তাহাই উপনিধদে নিবন্ধ রহিথাছে, এই কারণেও উপনিঘদকে 
বেদান্ত বলা হয়। 

উপনিষদে পরমণড ত্রন্ধবিস্যা কধিত হইম্াছে । উপনিষনসমৃছে ক্রচ্ধ ও ব্রদ্ধবিদ্যা মদে বছ খধির 
বহু ও বিভিন্ন মন প্রাপ্ত হওয়া ঘায়। এই বহু ও বিভিন্ন ত্রন্ধস্থদমূহকে বেদবিভাগকর্তা। শ্বয়ং বেদব্যাস 
ব্রস্বদ্ত' নামক গ্রন্থে একটি সুসংহত ও স্থসন্বন্ধ দার্শনিক কূপ প্রনান কবিছছেন। ক্ষতের প্রথম 
সৃত্রটিই হইল, 'অথাতো ব্স্থছিজ্রাসা ।' উপনিষদের ভিত্তিতেই এই ভিজ্ালার তিনি উত্তর দিছাছেন। 
্দ্ধই বেদান্ত্ের মৃখ্য প্রতিপাণ্ঠ, কিন্ত প্রসঙ্গত: নানান্ূপ প্রশ্নের অবকাশ রহিয়াছে বলির সেইসব 
ভিজ্ঞাপার ও উত্তর 'বর্ত' গ্রন্থে বেদব্যাস দিয়াছেন। এই কারণে ‘বেদান্ত' বলিতে শুধু উপনিদদ' সমূহই 
নহে, অ্রদ্মহুত্রকেও বুঝাইয়। থাকে ॥ সুতরাং উপনিষদ" এবং 'ব্র্বদত্রে' একত্রিত ভাবে “বেদনা এই 
অর্থ ই পণ্ডিত ও সাধক-সমাজে গৃহীত হইছাছে। 

বেদান্তের ভিত্তিতেই অহৈতযাদ, হৈতবাদ, বিশিষাহ্বৈতবাদ, শুদ্ধাহ্ৈতবান, ভেদাতে৭বাদ, অচিস্বা- 
ভেদাভেদবান লালা! বিরোধী মতবাদ কষ্ট ও পুষ্ট হইয়াছে । একই উপনিষদ ও ত্রক্ন্বতকে ভিত্তি করিয়া 
প্রাচীনকাল হইতে বিভিন্ন মতবাদ ও সম্প্রদায়ের সবহি এদেশে হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রত্যেক সম্প্:ঘেরই 
নিছস্থ ভাল প্রচলিত রহিত্বাছে ৷ তন্মধো বেদান্তের প্রসানতঃ তিন সম্প্রদায়ই বিশেষ প্রাধান্ত ও শক্তি লাভ 
করিয়াছে অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত । আচাৰ শংকর, আচাধ রামামুত্থ ও আচাধ আনন্দতীর্থ বা 
মধ যথাক্রমে এই তিনটি মতবাদের প্রবর্তক এবং প্রতোকেই নিছা নি মতবান-অশুধাযী অ্রহ্মদত্রের 
ভাশ্য করিয়াছেন। উপনিঘদের ভাগ্যকার বলিতে প্রধানত: এই তিনছনকেই বুঝাই খাকে। প্রঙ্গতঃ 
উল্লেখ থাকে যে, রামাহুজ উপনিহদের কোনো ভাগ্ত রচনা করেন নাই, তিনি 'ব্রহ্স্থত্রে'র ভাঙ্গোই শ্বমতের 
প্রতিষ্ঠা কহিদ্বাছেন। বলা বাহুল্য, ভাস্তকারদের মধো বহু বিহয়ে দারুণ মতডেদ বর্তমান। 

বেদাস্তের কয়েকটি বিচার্ধ বিষদ্ গ্রহণ করিলেই ডা্গকারনের মধ মতবিরোধ কোন্‌ পাঘে উপনীত 
হইয়াছে, তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যাইবে । পাঁচটি প্রধান বিচার বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে, 
হথা ১. ভ্রগং সত্য না মিথ্যা? বাস্তবিক না কাল্পনিক ? ২. দীব ত্ৰদ্ব হইতে অভি না ভিন্ন? 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


৩. রঙ্গের হ্বকূপ কি? নিধিশেষ-লিওণ, না সম্ণ ? তাহার সাধন! সগুণ না নিশুণ কোন্‌ ভাবে হও 
উচিত? ৪. ক্র্প্রন্তির উপাঘথ কি? কর্ম, না জান, ন! ধ্যান, না ভক্তি? «* ত্রন্ধ-প্রাপ্তির ফল কি? 
প্রতোকটি বিচাধ বিষছের উত্তরে ভাস্তকায আচারগদের হধো এমন বিরোধ বর্তঘান যে, তাহাকে আলো- 
অন্ধকারের বিরোধই আখ্যা দেওয়া ঘায়। আগ সত্য না মিথ্যা__ এই প্রথম প্রশ্নটির উত্তরে আচা শংকর 
ও আচার রামামুঙ্জ যাহা বলিছাছেন, তাহার একটু ইপ্সিত দিলেই বিরোধের স্ূপটি হ্বদ্ধে কিছুটা আন্না 
ক্স! বাইবে। শংকর বলেন, ব্রন্ধ সত্য, গং শিখা, মানার বিদুত্তণ মত, বপ-রঙ্ছু দৃষ্টান্ত । পক্ষান্তরে 
বামানু্দ বলেন, জগ সংবস্ত, ত্রন্ধ পরত, প্রক্লতির পরিণামে গঠিত, জগতের প্রকৃত সত্তা আছে। 
প্রায় সমস্ত বৈষছেই এইরূপ নিদারুণ মতভেদ ডাস্কারদেক মধ্যে বর্তমান । কেহবা নিুপ-স্ক্ষবাদী, কেহবা 
শ্তগ-তর্ষবাপী ; কেহ বলেন, জীব ও ক্রদ্ধ অভেদ, কেহব! বলেন, জীব ও ত্রচ্মে ভেদ বর্তমান, আবার 
অপরে বলেন, জীব ও ত্রপ্ধে ভেদ ও অভেদ উভদ্ন প্রকার সন্বন্ধই বর্তমান ইত্যাদি । 

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন ছিদ্ঞাপিত হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের উপনিহগ-ভাঙ্ছ। ইহাদের কোন্টির অন্তর্গত? 
রধীহুন্যর বৈতবাদী, না বিশিইক্ৈবাদী অথবা! অগ্বৈতবাদী-_ এই প্রশ্ন অত্যন্ত স্বাভাবিক ও প্রাসঙ্গিক 
বলিয়। নিশ্চয় বিবেচিত হইবে । 

প্রথটির উত্তরে অপন্র-একটি প্রশ্ন ছিআসিত হইতেছে-_ উপনিষদের ঝ্রযির! কি বাদী? একই 
ক্ষতির দৃনয়ে, এবন কি কোনো কোনে! ক্ষেত্রে একই সন্থে হৈত, অদ্বৈত, বিশি্াতৈত ইত্যাদির সমর্থক 
পরস্পর-বিক্রন্ধ কথা শ্রত হইস্া থাকে। এমন ক্ষেত্রে খবিনের কি বাদী বলা। ধাইবে ? শান্ত হইয়া 
অনুধাবন করিলে দেখা! যাইবে ফে, ফ্চবিগণ হৈত-অদ্বৈত-বিশিষ্ঠাত্বৈত ইত্যাদি কোনো বাদীই নহেন। 
তাহাদের একনাত্র পরিচ্স তাহারা ত্রদ্ধবাদী ৷ 

রবীন্রসাধও তেমনি কেবল ব্রচ্ধবাদী। তিনি দার্শনিক নহেন, তিনি তাহারও অধিক, তিনি হটী। 
আটা ও দাশনিকে হে-পার্থকা, রবীস্্রনাখের ভাষত ও অপর!পর ভাব্যে সেই পার্থকাই বিগ্যদান। প্রাচীন 
তপোবনে ক্রবিগণ ক্রক্্িভ্ঞাহ্ ও পিপাস্থ শিগ্বদের ঘে-ভাবে বে-উপদেশ দিতেন, তাহা একত্রিত ও 
লিপিবদ্ধ করিলে হাহা আমরা! পাইতাম, রবীহ্রন্াখের উপনিষদের তান্ত তাহারই আধুনিক অনুবাদ ও 
সংস্করণ ॥ এই কারণেই বরবীন্রনাথ “কৰিকবি' এবং বর্তমান যুগে উপনিহদের শ্রেষ্ঠতম ভাগ্তকার বদিয়া 
পরিচিত ও পৃ্িত। 

'শাস্িনিকেতনে" মতবাদ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'অদ্বৈতবাদ ও 
হ্বৈতবাদ নিয়ে যধন আমরা বিবাদ করি, তখন আনরা মত নিয়েই বিবাদ করি, সত্য নিয়ে নথ” 
তিনি আর মস্তব্য করিগাছেন, 'মান্থবের সতাজ্জান এক-একটি মতঝাদকে আশ্রথ করে নিনেকে প্রকাশ 
করাতে চেষ্টা করে।” মতবাদকে তিনি সতান্ঞানের ‘বতদেহ’ আাধ্যা। দিহা বলিগ্রাছেন, “আকা ঘে-শরীরকে 
আশ্রন্ব করে, সেই শরীর তাকে ত্যাগ করতে হঞ্চ কারণ আম্মা শরীরের চেয়ে বড়।' আত্মা ও 
শরীরের যে-সম্পর্ক, সতাজ্ঞান ('লত্য' নহে) ও মতবাদের নধো সেই ধরনের একটি সম্পর্ক রহিঘাছে, 
ইহার অধিক তিনি মতবাদকে প্রশ্রয় দেন নাই । তিনি আরও বলেন, খত তবং নিহিত শুহায়াম্‌। 
সেইছন্ত আমাদের তর্কবিতর্কের উপর, স্বীকার-অস্বীকারের উপর ইহার নিঠর নহে ॥ 

্র্ধ সম্বন্ধে কোনোরূপ তর্কেরও রবীন্দ্রনাথ প্রত্র্ণ দিতে প্রস্থত নহেন। 


বশ 


প্রথম সংখ্যা গ্রন্থপরিচয় 


দার্শনিক ও তাহাদের মতবাদের শ্রেণীবিডাগ চলিতে পানে, বিন্ধ তরষ্টা্র কোনো! শ্রেণীবিভাগ হয় 
না। স্থতত্রাং, রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ কোনো! সম্প্রদায়ের বা মতবাদের গণ্ডীতে আবদ্ধ ফরিম্বা দেখার 
চেষ্টা ভুল ও পণুশ্রম। রবীন্দ্রনাথ খবি-কবি, ইহাই তাহার সত পরিচহ্ এবং তাহার ভান্ত সঙগন্ধেও 
এই একই দুটি প্রযোজ্য । 

ভগবান বেদব্যাস উপনিষদকে বলিয়াছেন ‘ব্রচদ্দিজ্ঞাল৷' | ব্রদ্ধকে যিনি জানিছাছেন, তিনিই এই 
িজ্ঞালার নিযৃত্তি করিতে পারেন এবং তিনিই কষি। কনি বলিছাছেন, 

বেদাহমেতং পুক্ষং মহাস্তং 
আদিত্যবর্ণং তমস্‌ঃ পরস্তাং ॥ 

রবীন্দ্রনাথের মুখে ও এই ঘোষণা আমরা। বছৰার শুনিয়াছি। বখা__ 

‘ধখন বয়স হয়েছে, হতো আঠারো কি উনিশ হবে, বা বিশও হতে পারে. ‘সেই ভোরে উঠে 
একদিন বারান্দায় দাড়িয়ে ছিলুম।' 'বেমনি সর্ষের মাবির্ডাব হল গাছের অন্তরাল থেকে অনলি মনের 
পর্দা খুলে গেল। মনে হল, সতাকে মৃত দৃহিতে দেখলুম। মাহুষের অনস্তরাব্যাকে নেখলুম ; 'সেই 
অন্েই 'আলন্দকপমন্বতং ঘদ্বিভাতি' উঁপনিবদের এই বাণী আমার দুখে বারস্বার ধ্বনিত হলেছে। 
সেদিন দেখেছিলুম, বি স্কুল ন বিশ্বে এমন কোনো বন্ধ নেই যার মধ্যে রসম্পর্শ নেই। ঘা 
প্রত্যক্ষ দেখেছি তা নিয়ে তর্ক কেন। স্থল আব্রণের মৃত আছে, অস্তরতন আনন্দদ যে-দততা তার 
মৃত্যু নেই ;" ‘দেখতে পেলুম নিত্যকালব্যাপী একটি সরবাহুূতির অনবচ্ছিন্ত ধারা, নাল! প্রাণের বিচিত্র 
লীলাকে মিলিয়ে নিরে একটি অখণ্ড লীলা ।" "এতকাল নিজের জীবনে স্থগ-ছুঃগের ঘেসব ন্থকৃতি 
একান্তভাবে আমাকে বিচলিত করেছে, তাকে দেখতে পেলুম হষ্টাক্সপে এক নিতাযাক্ষীর পাশে 
পাড়িয়ে। বহু কবিতাতে ও প্চবিকবির এই আব্মঘোবণা শোনা যা, একটি উদ্ধত হইতেছে_- 

খুলির আসনে বসি ভূঘারে দেখেছি ধানচোখে 
আলোকের অতীত আলোকে । 

অণু হতে অীয্ান মহং হইতে মহীয়ান, 
ইহ্জিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান । 

ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিঘা ঘবলিকা 
অনির্বাণ দীন্তিমযী শিখা। 

উদ্ধৃত অংশে ও কবিতাটিতে খধিকৰি ধাহাকে বলিয়াছেন পরমহটা, নিত্যসাক্ষী ও কৃমা, তাহাকেই 
ব্রহ্ম, অক্ষর, বিশ্ব-দেবতা, মহাস্পুরুষ, মহাস্থা, বিত্ত, আত্মা, ঈশান, অমৃত, বিশ্বকর্মা, সাক্ষী, চেতা, 
জোোতিহাংজ্যোতি ইত্যাদি বহু ও সংখা নাসে উপনিহদে অভিহিত করা হইয়াছে। 'মাহুষের ধর্মে 
রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই বলিয়াছেন 'অীবনদেকভা' এবং ‘মনের মান্য । 'ত্রদ্ধদ্ধিচ্ঞালা’ নিবৃত্তি করিবার 
অধিকার রবীন্দ্রনাথের বে অজিত ছিল, তাহার আত্মঘোষণা হইতেই সে সহগ্ধে সন্দেহাতীভ প্রমাণ পাওয়া 
বায়। উপনিষদের রুবীন্র-ভাস্ত কাজেই দার্শনিকের কৃত ভাস্ত নহে, বর্তমানকালের ব্রহ্ধজ্। খবিরই কৃত 
সেই ভাক্। 

“মানুষের ধর্ম' গরন্থধানিকে উপনিষদের রবীক্জ-ভাস্তের ভূমিকারূপে আমর! গ্রহণ করিদ্রাছি। ভূমিকাতে 


Ld 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


মূল গ্রন্থের পরিচঘ্দ ও বক্তব্য সংক্ষেপে ব্যক্ত হইঘা থাকে এবং ভূমিকাপাঠে অনেকসমনে মূলগ্রশ্ব-পাঠের 
কাল চলিঘা ধায়। রবীনু-দর্শন সন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণার পক্ষে “মাছবের ধর্ম” নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম 
পুস্তক ॥ পুস্তকখানি একটু বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে আরও একটি বিষয় জানা বাইবে বে, 
ইহা ভান্যের ভূমিকার চেদ্ছেও অধিক, আসলে ইহ! নিজেই একটি সংক্ষিপ্ত ভাঙ্গ-গ্রন্থ। সমগ্র উপনিষদ 
থেমন '্রহ্মসৃত্রে' গ্রথিত, সমগ্র রবীহু-দর্শন, রবীজ্রপাহিত্য এবং ব্বীন্তরকাবাও তেমনি এই গ্রন্থে দুত্রাকারে 
গ্রধিত ॥ রবীঙ্ছ-রচনাবলী ও ববীন্-দর্শনের সতেরথপে ‘মাসুযের ধর্ম" গ্রদ্ধানির মূলা বন্ততই 
অপরিলীম। 

“মাহুষের ধর্মের মূল বক্তব্য ও প্রতিপান্য সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইতেছে এবং ইহা হইতেই উপনিঘদের 
রবীশ্্র-তাস্ সম্বন্ধে একটা দিগবর্শন সন্ধানী পাঠক প্রাপ্ত হইতে পারিবেন । রবীন্দ্রনাথ এই গছে 
বলিয়াছেন 

শদ্বার্থ আমানের যেসব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীব-প্ররুতিতে ; ঘা 
আমাদের ত্যাগের দিকে তপশ্ডার দিকে নিয়ে বায়, তাকেই বলি মহুন্যত্ব, মানুষের ধর্ম । কোন্‌ মাস্বযের 
ধর্ম, এতে করে পরিচয় পাই। এ তো লাধারণ মানবের ধর্ম ন্, তাহলে এর দন্ত সাধনা করতে হৃত না। 
আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন বিলি ব্যক্তিগত যানবকে অতিক্রম করে “সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট” । 
তিনি সৰজনীন সর্বকালীন মানব ।- -সেই মাহুষের উপলন্ধিতেই মান্য আপন জীব-লীষা অতিক্রম করে 
মানব-সীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানবকেই মাহ নানা নামে পুজা করেছে, তাকেই বলেছে__ “এব 
দেব বিশ্বকর্ম! মহাত্মা” ।' 

“নেই দেবতা ঘ এক, খিনি এক, তার কথাই’ রবীন্্রনাথ গ্রন্থ-পাচখানিতে আলোচনা করিম্াছেন। 
ইহাই বরধা্িজাসা ও বর্ধবিস্যা, ইহাই উপনিহদের পহতম পরনরহস্ত এবং ইহাই উপনিহদের রবীন্র-ভাস্ট। 

“শাস্তিনিকেতন' সন্বস্ধে প্রথমে একটি কথ! বল! আবশ্যক । এই আধ্যাস্মিক-গ্রন্থকে শুধু সাহিতোর 
দৃষ্টিতে দেখিলেও ইহার মূলা অপরিসীম বলিল স্বীকৃত হইবে। চিন্ত। ও ভাবরাত্রিকে সাহিতোর কত 
উদ্ধন্তরে উন্নীত করা সম্ভবপর, 'শাস্থিনিকেতনে' সাহিত্য-শক্তির সেই শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনই রবীন্্নাথ স্থাপন 
করিদ্রাছেন। ভাব| ও ভাবের উ্বর্ধে “শাস্তিনিকেতনে'র বহু প্রবন্ধ নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে অক্ষ 
আসন ও মর্ধাদ। অদিকার করিবে। “ধর্ম' গ্রন্থের ‘দিন ও রাজি” নানক প্রবন্ধটি বন্ততঃই ভাষা! ও ভাবে 
বিশ্বন্ব্নকভাবে এশ্ব্ঘবহল। নিছক সাহিত্য-রলপিলাহ পাঠকদের নিকটও গ্রন্থ কথখানি পরম সম্পদ 
বলিয়া সমাদৃত হইবে, ইহার রত ধর্ম ভিজ্রাস। বা ত্রশিজ্লাসার আদৌ আবস্তক নাই । 

“শাস্তিনিকেতন’ একান্তভাবেই উপনিবদের ভাক্ক এবং মাধুনিক কালের শ্রেষ্ঠতম ভার। রবীন্্নাথের 
অস্তিত্বে বা চেতনার উপনিবন স্বাসপ্রশ্থাসের স্যা কত সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া! গিয়াছে, ‘শান্তিনিকেতন’ 
তাহার প্রমাণ। নবীন কালের বাঙালী প্রাচীন কালের সঙ্গে এমনই ভাবে সম্পর্ক ছেদ করিক্াছে যে, 
নিতাকালের অমৃত ও অভহ খবি-সম্পদকে পর্যন্ত এক কোণে সরাইয়া রাখিদ্বাছে। সংস্কৃত ভাঘ| ও 
ভাক্কে বাঙ্গালীর রুচি বা আকর্ষণ আজ হয়তো নাই৷ ইহার ব্বারস্থ না হুইরাও এই সম্পদকে সে অনায়াসে 
আত্মসাৎ করিঘা লইতে পারে! সমস্ত উপনিহনকে দোহল করিঘ! বাঙালীর উপভোগা জপ ও আকৃতিই 
নবীন্রনাথ এই '‘শাদ্ভিনিকেতনে’ দিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন ভাষাতে ঘদি ইহা অনুদিত হয়, তবে 


প্রথম সংখ্যা গ্রন্থপরিচয় 


অপরাপর প্রদেশও বহ উপকৃত হইবে এবং এক অপরিশোধ্য ঞ্চণে তাহার। ব্যংলার সঙ্গে আবদ্ধ 
থাকিবে। 

ভ্রন্ষের পরিচদ্দ দিতে গিয়া উপনিষদ বলেন-_ তিনি দর্বাত্রশ্ন-সর্বব্যাপী-দর্বশক্তিমান্‌ ; তিনি অক্ষর- 
নিভা-সংঘ্ষন্প-প্রজ্রানঘন-আনন্দব্ ; তিনি, শ্যস্ত!-মন্তহানী-দ্বীবের কশ্থকলদাতা + তিনিই জগ্খযোনি_ 
বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের নিনান 7 জগতের লিলিত্ত ও উপাদান ছুইই তিনি। ইহাতে ত্রদ্ধের নিল 
ও সপ্তণ, নিবিশেষ ও সবিশেষ উভছ প্রকার পরিচয় বাক্ত। আচার শংকর নিধিশেবে ব্রদ্ববানী, 
তিনি ব্রদ্বের তটস্থ ও স্বত্ূপ-লক্ষণ দুইটি ভাগ করিয়া সণ ঝপটি নাসিক বলিয়াছেন। ইহার বাখ্যার 
ভক্তই বহধ্যাত “মায়া' নামক ব্যাপারটির তিনি 'আত্রয় লইরাছেন। স্থতরাং মায়াবদ সমন্ধে রবীন্দ্নাদের 
অডিমতটি জান! অনঙ্গত ও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না) 

“শাস্কিনিকেতনে' রবীন্্রলাথ বলিদ্বাছেন_ 

“মায়াবাদ । শুনলেই অনহিষ্ণু হয়ে ওঠ কেন? মিধা। কি নেই? নিজের মধ্যে তার কি 
কোনো পরিচয় পাওয়া ঘায় নি? সত্য কি আমাদের কাছে একেবারেই উন্মুক্ত ? মরা কি এককে 
আর বলে জানিলে ?- -এই খণ্ডকালের অসমান্তি একদিকে অনম্থকে প্রকাশও করছে, একদিকে হচ্ছ 
করছে। যে-দিকে আচ্ছ্ করছে সেদিকে তাকে কি বলব? তাকে ন্াছা বলব না কি? শিখা 
বলব না কি? তবে মিথ্যা শব্দটার স্থান কোথায় ?- .বুস্ধির নূলে ফে্রন থাকতে মামি নিদ্রেকে হুল 
ছানছি, যেই ভ্রষই কি সমস্ত জগং সদ্বন্ধেও আলাদের ভোলাচ্ছে না? লেই ভনই কি আনার দ্রগতের 
কে্রস্থলে আমার ‘আমি'টিকে স্থাপন করে মরীচিকা রচনা করছে না?" 

মায়াকে রবীন্দ্রনাথ একেবারে অন্বীকার করেন নাই, এখানে দেখা ধাইতেছে। 

হৈত ও অদ্বৈত ইত্যানি সম্পর্কে যবীন্ত্ৰনাথের অভিমত উদ্ধত হইতেছে, তাহাতে 'ত্রদ্ধ' সম্পকে 
তাহার নিজস্ব মতটি স্পষ্ট হইবে । তিনি বলেন_ 

“তর্কের ক্ষেত্রে ছৈত অন্বৈত পরস্পরের একাস্ বিরোধী; হ। যেনন ন/'কে কাটে, না যেমন হা'কে 
কাটে, ভারা! তেমনি বিরোধী ।' তারপর রবীন্নাথ বলেন, ‘তিনি এককে নিয়ে ছুই করেছেন 
আবার ছুইকে নিয়ে এক করেছেন। স্পইই থে দেখতে পাচ্ছি, দুই যেমন পভা একও তেমনি সতা। 
এই অস্থৃত ব্যাপারটাকে ও তো ঘুক্তির ছ্যার! নাগাল পাওয়া বাবে মা।' উহার পরেই তিনি বপিছ্ধাছেন__ 

'উিপনিষদে ঈশ্বরের সম্বন্ধে এই জন্যে কেবলই বিরুদ্ধ কথা দেখতে পাই । ঘ একোইবর্ণে। বহুধাশরি- 
যোগাং বর্ণাননেকান্রিহিতার্খো, দধাতি | তিনি এক এবং তার কোনো বর্ণ নেই, অথচ বহুশক্তি নিয়ে 
লেই আতিহীন এক, অনেক জাতির গভীর প্রসোক্গন সকল বিধান করছেন ॥ বিনি এক তিনি আবার 
কোথ| থেকে অনেকের প্রয়োজন সকল বিধান করতে ঘান ?' 

ইহার পরে রবীন্্র-ভাস্কে পাই_ 

“ল পধ্যগাৎ শুক্র আবার তিনিই ব্যদধাৎ শাশ্বতীভাঃ সমাডা২__ অর্থাৎ অনস্ত দেশে তিনি তন্ধ হথে 
ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, আবার অনম্তকালে তিনি বিধান করছেন, তিনি কাজ করছেন॥ একাধারে স্থিতিও 
তিনি গতিও তিনি।' দৈত ও অদ্বৈতৈর এই তর্ক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া রবীস্থনাথ চরম অভিমত ব্যক্ত 
করিয্াছেন-__ “ভগবালও স্থঙিতে এই যে আনন্দের ঘল্জ, এই বে প্রেমের খেল! কেঁদেছেন, এতে তিনি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


নিজেকে দিছে নিজেকেই লাভ করছেন। এই দেওয়া-পাওয়াকে একেবারে এক করে দেওছাকেই বলে 
প্রেম। এই প্রেমেরই একটা কোটি সপ্টণ, আর একটা কোটি নি্ুণ। তার একদিক বলে ‘আমি 
আছি’ আর একদিক বলে ‘আমি নেই”। 

সও ও নিও সক্বদ্ধে রবীনদ্র-াস্কে যে অভিনত ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাও উদ্ধত হইতেছে_ 
“ভগবান স্গুণ কি নিগুপ লে-সমস্ত তর্কের কথা কেবল ডর্কের ক্ষেত্রেই চলে; সে তর্ক তাকে স্পশও 
করতে পারে না1' অত:পর রবীন্নাথ উপনিষদদের 'ঘতোবাচো নিবর্তম্তে অপ্রাপ্য মন্সাসহ । আনন্দ 
ব্রহ্ধণে! বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কৃতশ্চন $_ মহ্টি উদ্ধত করি! বলিয়াছেন-_'এমন অদ্ভুত বিরুদ্ধ কথা একই 
শ্লোকের দুই চরণের মধ্যে তো এমন স্থস্পষ্ট করে কোথাও শোনা বায় নি। শুধু বাকা ছেরে না, 
মনও তাকে না পেয়ে ফিরে আসে, একেবারে সাফ জবাব। অথচ সেই ভ্রক্মের আনন্দকে খিনি 
জেনেছেন তিনি আর কিছু থেকে ভন্ব পান না। তবেই ভে ধাকে একেবারেই জানা ঘা না ঠাকে 
এমনি জান! যায় থে আর কিছু থেকেই ভদ্র থাকে না। সেই জানাটা কিসের জানা? আনন্দের 
আনা । প্রেমের জানা ।' 

ববীশ্রনাথকে ত্রন্ধবাদী বা আনন্দবাদী আখ্যাই দেওয়া চলে, ব্রচ্ষের এই আনন্দ-্বস্রপটিই তিনি বিশেষ 
ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন ॥ তিনি নিছেও বলিয়াছেন__ ‘সেই জন্তেই “আলন্কপমমৃতং যদ্বিভ্যতি' 
উপনিবদের এই বাণী আনার মুখে বারদ্বার ধ্বনিত হয়েছে।” রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিয়াছেন ‘সেই ব্রদ্ষের 
আনন্দকে কোথা দেখব ? তাকে দানব কোন্ধানে ?* রবীন্দ্রনাথ নিজেই উত্তর দিয়াছেন__“অপ্তরাঝ্মাকে 
জানো, তাহলেই অস্বতকে জানবে, তাহলেই পরমকে জানবে । তিনি বলেন-_ “নিভৃত অস্তরতম ওহার 
মধ্যে প্রবেশ. করে দেখো দেখতে পাবে আত্মার মধ্যে পরমান্থার আনন্দ নিশিদিন আবিষ্কৃত হয়ে 
অ্রহেছে, এক মূহুর্ত তাপস বিরান নেই। পরমাত্মা এই জীবাস্তাস্থ আনম্ৰিত। "আত্মা বদরের আনন্দ 
আবিকূত। আত্থাকে ধারা সতারূপে জানেন, তারা অঙ্গের আনন্দকে জানেন এবং ব্রদ্ষের আনন্দকে 
ধারা জালেদ তারা ‘ন বিভেতি কদাচন’। পরছে ব্রদ্কণি যোজিতচিত্ত নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব। 
পরমত্রক্ষের মধ্যে খারা আপনাকে যুক্ত করে দেখেছেন তারা নন্দিত হুন, নন্দিত হন, নন্দিতই হন৷! 

এই নন্দিত অবস্থায় উপনীত পুরুষের অবস্থা সম্বন্ধে রবীন্্রনাথ এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন “তখন ভিতর 
বাহিরের সমস্ত ঘন্ব দূর হয়ে গেল। তখন জত নহে, তখন আনন্দ; তখন সংগ্রাম নসর, তখন লীলা; 
তখন ভেদ নয়, তখন মিলন ; তখন আমি নয়, তখন সব; তখন বাহিরও নয়, ভিতরও নয়, তখন তা; 
ভচ্ছুলং আ্োতিঘাং ্যোতি। তখন আত্মা পরসাম্বার হিলনে বিশ্ব্গৎ সম্মিলিত । তখন স্বার্থবিহীন 
করুণা, পুদ্ধত্যবিহীন ক্ষমা, অহংকারবিহীন প্রেম ; তখন জ্ঞান ভক্তি কর্মে বিচ্ছেদববিহীন পরিপূর্ণতা!" 

উপনিষদের রবীন্রর-ভাস্ব সম্বন্ধে বিদ্যুত আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেস্ত নহে, পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
বরাই এই প্রবন্ধের হুল লক্ষা । রবীন্্-ান্ত সম্বন্ধে একটা ইঙ্গিতই মাত্র তাই এখানে প্রদত্ত হইল। 


ভ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত 


23 


সালা যা 


রবীন্দ্রদংগীত-স্বরলিপি 


একি স্বপ্ন! এ কি মায়া 
স্বরলিপি : জ্যোতিরিক্্নাথ ঠাকুর 


পা সা সা লা । নর্সন। -ধনা পা ০11 ধা ধা 
ন এ কি মাং যা এ কি 
পধপা মা গাঁ 41 গা গা গা মা। গমপা মা গা -র।| সা গা মা 
প্রচ* ম দা এ কি প্র শ দা** বর ছা ধা কি” 
সা -পা পাপা।পা পা পা। প! পা পা। পধপা -ম। পা ধা I 
কে গো তু মি যলি ন বৰ নে» না 
ণা ধণা -র্পা ণা | পা -ধণধা পা ধা । পমা -গমপা মা ম | গা গা গাছ 
নি মীন লি ত নলি ন* নয নে দে 
গা গা গা । গা -রগ! মা পা । পধপা -মপ! মা মা। গা 
আ প না রি হৃদ? মুখ» শর নে 
রা গা গ। -রগা । মা পা মপা মা! গা রা। সা 7 (পা পা] 
শা পনি রুমে ছ* লী ন তো মা 
পা না -না না । না -ধন। স। ্স৷।স -নর্রা দা নাসা - পর্মার্সা ] 
ত রে স বে বয়ে ছে চা হি যা তা” ছা 
এ র্পা নরা । সর্বা সা না না । না পা পনা ধা । না 7) ধপা পা I 


এৰ 


গি পিং কঃ উঠি ছে গ্রাম হি য়া ডিত সব! 


পা পা পা। পা পা পা।পা পা পা।পা 


রি স মী র কা ন ন বা হি দবা 
I ণার্সা পৰা -ণা। ধা -পধা পধা পা । মা 7 1 -গমপা | গা 7 গা মা যা 
ফি রি তে ছে সা* রা দি ন্‌ “এ কি” 
(সাসাহা সা-পা পাপা।পা এ পাপা।পা পা! পা । পধপা। "মা পা ধা 
থে নল শ র তে সব মেঘ খা নি ডে নে** চাদে 


I পা-ধণর্সপা পা ণধা । পা -ধপা পা ধা । পমা -গমপা মা মা । গা 7) গাঁ গা! 


বু সভা তে ধীড়া ছে* ছ এ দে এ খ 
I গা গা গা । গমগা -রগা মা পা | পধপা -মপা। মামা | গা 2 4 -মগা I 
নি নি লা বে** জান হাত ** সিহে সে 
I] রা গা গা -রগা । মা গমপা! অপমা 7 1 গা -রা। সা নয 
কা দিয়া পড়ি*বে*্* ক রি 


পা না নানা 7 না না।র্সা-নর্রা সা ।র্সা পা র্যা 
জা গি ডে পু বুনি মা পৃ. নী লাম্ব রে 


I পা সর স্।। সা নর্পা রার্সা।না নাঃ পা । পন! -ধনর্স। না লা) [ 
কা ন নে চা মেলি সক টে খ হে» ***থরে 


I খপা পাপা - পা পা এ।পা পা পা “এ পা পাপা-্ধা 
হালি টি ক খ ন্‌ দক টি বে অধ রে 


I পা ্স।পর্স। “পা । ধা পা ধা -পাঁ। পমা 7141 -গমপা | বগা 7 গাযা [হা 
রয়ে ছি, তি য়া হয ধ রি * “এ কি” 


্রমক্রমে মায়ার খেলার স্বরলিপি-সংকলনে ছুটি গান বাদ পড়িয়াছে; একটি (আছি আখি 
জুড়ালো হেরিয়ে ) স্বরলিপি-গীতিমালাহ আছে, অন্ত গানটি এই স্থলে মুত্রিত হইল। 


২ 


সালা [রা মা মা 


স্ব প নে 
I মা পা পণ! 
আআ লা বে* 
I সজ্ঞা 7 -রজ্ঞা 
না 
রা মা মা 
থপ নে 
I স্দা দা 
আ মা 
হর্স র্সর্জ 
নয লে 
2 পা দা কা 
শ্ব প নে 
I পা শা 
শ্ব প ন্‌ 
I -মপসমা| -জ্ঞা -। 
I শ্দা 7 -প্দণা 
ডো 


আদমি স্বপনে রয়েছি ভোর 
স্বরলিপি : জরীইন্দির! দেবীচৌধুরানী 


পা 
kl 


ক্স! 


পমা পা 
যেত ছি 


পমা পা 
শা বো 


ক ল্‌ 


I শদা 7 -পদণা 
ভো তনু 
I ( বদ্বা 
না 
I -সপমা হ্যা 
I ‘দা -পদণা! 
ভো 
সা 
ৰি 
I ণার্সা 
বা ধি 
1 ণা সী “গা 
ডো El 


দা পা -দপা I 
স লী 
70) 

রা লা 
আ দি 
-পা 
সা কা পা 
যা দেশ 

পা 

রি 
দা পা -দপা 
অ মা তবু 

-প। -দপা 
পা পমা প! 
বর য়েণ্ছি 
দা দা -ণ 
যর বি র্‌ 


গা! 


ৰ 


শু 


a 


>» 3 


1 


a 


a 


করে 


ঞ শর 


2 


আআ 2 


কক সা সক্খণ 
তি বি র 
সা রা -বর্পা 
আ মা ব্‌ 
পা পদ -মা 
আ. যাত বু 
মা মা গমপা 
স্থ খে ৪৯. ব্‌ 
পা পদ! -মা 
অ! মাং রক 
সর র্সা খলা 
তু লি য়াং 
দা পদা “মা 
স্থ খেত র্‌ 
মা গমা -প! 
ক পো” ল্‌ 
দা দা 
লড়ি 

রা সা 


তে ছ ক্ল 


তি 


-1 II 


ছা 


ৰমা 


= 


জা 


ক্র 


ও 


পদ 


আঁধার এল ব'লে 
স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


1 
I] র। 7 পা । মা “পা ধা 7 খপা -1 -11-1 ৭ ধা] মা 7 -পা। ধ। খপ! 
নব. ধা ০০ এ তত লব 


এ "গা শা -আা ] রা-পা পা। মা মা 7] রগা - “রা সা 
১ ২ 
* * = তাইতো ঘৰে উ* ঠ১ ল আ 


1 রা 7 -গা।মা পা 
লো * * জ্বলে 


“গা গা 71 গা গা -ক্ধা!হ্মা পা 70 পর্সা স 71 ্র্সা 1] 
বু সু লে ছি লে মূ দি নে রা* তে নিলে স্‌ 
1 পরা রর্সা 11 পা নু পা শা।ধা পা শাুধা পা -া।ধা পা 7] 
চিৎ নে * ডে নে ছি কারু লীলা আমা র্‌ 
1 হ্ধা 1 পা।পধা দপা--ধপা] দ্ষা পা 7।-রাক্ধা শপ 
ব *ক্ষো গো, লা *রু দোলে দো লে 
শসা  সা।সা সা রা] রা রা 1 নু রা সা -গা।গা গা 
২ ২৮ 
রব থু মুছা রা মো রু বৰ নে বি হু ড গ গা 
গা 1 গা।গা গা -হ্মা্‌হ্মা পা-মা।গাগা-দ্ধাযক্ষা পা 11 
জাগ ল ক্ষ শে ক্ষ গে ক্ষ পে ক্ষ পে 


ভগ গা বগা গা বা ক্যা 1 পা 4 এযাপৰ্মাৰ্সানার্সার্মা না 
হু খ ন্‌ সৰ দল শব্দ হরে ছে নি স্‌ 


হর্স ক্স । এ “পা শর্সা শা "ধা পা [ধা পা শা ধা পা 
তার, ধ বস ন্‌ তবা ছু, মো নে জা গা 


[ক্ষ এ পা।ধা পর -]শ্যা পা-লা।-রাক্ষা লা ]ন্ষা পা 
প ল্ল বৰ ক ল্‌ লো লে কল লোলে 


দিনেন্দ্রনাথ -কত ত্রিশটি ববীস্তসংসীতের স্বরলিপি শীই অ্রয়োদশপ স্ব্ববিতানর্ূপে প্রকাশিত 
হইবে ; এই স্বরলিপি গুলি ইতিপূর্বে গ্রশ্থাকারে সংকলিত হয নাই । 


চোখ ঘে ওদের ছুটে চলে 
স্বরলিপি : প্রীমনাদিকৃমার দন্ডিদার 


Ll 
পা সা ণা। ধা পা “গা গা -মা।পা ধা -ণা] 
— 
চো খথ ঘষে ও দে বু দ্ব টে চ লে 


1 পধা -পা লা (দা এ থা পা -সাঁণা। ধা পা 
শো + চো খ্থে ও দে বু 


I ন। না এনা না -নার্সা এা]নামর্ম।-শা ধা ধা স্পা ।সলা ধা 
লি সপ 


ধ নে র্‌ বা টে মানে র্‌ বাটে* রূপে বু হা টে 


I 41 পম গান ] গাগা-মা ৷ পা ধা -পা 1 পরা পা সা লনা -{ ধা] 
দলে গলে * গো * 


হামা ধা ধ।। ধা বা -না 1 না সৰ -।সর্বা-র্না 1 পা 
দেখবে বলে ক বরে ছে, *্* প্‌ 


1 রস ্মার্গা। রা সা শু গাগা মা । পান-বপ!] পধা 7 711-1-1(-পমা)) 17]. 
দে থ বে কা রে জানলে নাত মত ন্‌ 


I গাগা-মা।গাগা মাৃপাধা 7।না সাঁনা]লা শানা।না সা 
প্রেমে বু দেখা দে খে ঘ খন চো খভে সে বা 


I নার্সা রা । সা পা -ধা I পধা -প-র্সা।সণা -| "ধা II 
চোখে ‘রব জলে গো ১১ 


|] (সাসা 71 রা রা -গা I মাপা -ধপা। মগা মা 1 মা মা-পা।পা পা 
আমা ঘ তোরা ডাকি ‘দ্‌ নারে আমি * বা ব 


I পাপা “ধা | পা 7-্ধপ। I পধা - 7 1-পমা -গ! 1] গা যা ধা । ‘পা মা -গা I 
খে দা তু থা * টেন অ নু প বসে রূ 


I সা রা -গা।গাম। 71) [[লানা-|না নাশুযুলা সা শা|নলা সা! 
পা রা বারে উ দা স্‌ হাওয়া লা গে পা লে 


I ল। লা এন সান নারর্পা-পর্পা। পাধা 1)]র্সা "গার সা 
পা রে তু পানে হাবা, "বু কালে চো খু. ছু টো রে 


I সা সা সা।রা রা পা] মাপা-ধা। ঘপামগানয মা মা পা)ণা ধা "পা ] 
ডু বিয়ে থা বৰ অকু ল্‌ স্থ ধা" * লাগ নু তলে 


I পধা -পা -স ৷ পলা 
NE 
গো «* Lb) 


এখন আর দেরি নয় 
স্বরলিপি : স্ররশৈলজারঞ্জন মজুমদার 


(পাপা পা সা সাঁ সনা ।ন৷ ন ধা ধা "লা লা নধা। ব্ধা 7 -পা 


এ খন্‌ আ রু দেরি* ন ৭. ধ বু গো তো, চা 

I পক্ষ “ধা ধা -পা।পা-ক্ষাহ্মা পা গা 7 পা 
ই! তে হা তে দূ বু গো 

I সা রা -া।গা এ দ্বা | [প৷। 7 ধা সা 
আ প ন্‌ প খে কি বু তে বে 

I 7 শা গর্বা । রা শা রা নাহুনর্বা শসা শর্সা রা 
স। ম্‌ নেং নি ল ন্‌ স্ব” যুগ ও শে 

I রগ 4 গা গৰ্র। । রর্গী 772 তি রা গা গা গর্ব । - 


এই উ বেন ছে* ৬৯ শ প বেং 


1 সাঁ্গা গী গর্ব । গর্ব 1-1 -র্না 1 সর্ন। ওর সা লা। ধা -্পা 
kL ER তত ঘা র্‌ ন্‌ দিবে থে 


I পা -না না নধা | নধা -| পা “|! পক্ষা “ধা পা দ্মা। গ৷ 


ল গ. এ বং থে যত ছ. পাছে ভা 
I সা রা -|।গ! 1 ন্মা "1 ক্যা -পাপ। সা দা 
কো গর রদ গু ছা বু ক্স র্‌ ঘা দন 


রা গা। গা 7 গা রা সা -রা গা 
যা কি ছু ৮ আছে ৭ বে 


I গা-পা পা শপ পাশ] পা ক্ষ 





পূ ছা র্‌ থা লা বুশ 
I পা ধা না।না এ -1 “ধা! ধা -না না নধা। ব্ধ৷। "7 -পা 
সপ 
তা স্ব ঢা নে *-_ ৰু উ ৎ স ধা বা যর 
I পা শা "দ্না নধা | নধা - ধা -হক্মা[ হ্ম৷ -ধা পা পা ১ ] 
ন ড. গ* ল ঘ ট,্‌ বু গো আজ, 
I পা ধা 71 ধপা 7 পর্পা 741 পাশ] 
নি তে ও হু* বেং আছ, 


I পা ধা 71 ধপা এ পর্স। ৮7 
দি তে ও হ* বেং 


I লা -না নরা রর্সা । না ৮7 ধা] ধা "না না -ধা।ধা -পা পা 
দে  র্লিৎ কে ন শত ক রি দত বে 


I পা -ক্ষনা না নধা । ধা -পা প! এ] পক্ষা। "ধা পা-্ধা। গা 
*চ্‌তে হং দি মর বে” চে নে 


টি 


7 সৰগ গা শা এ রা না নর এ সা 1।-1-পাপাIা 
হু র.তো ম* র্‌ গো * “এ খন” 


এ 
আঃ 
a 


এই গানটি ভাণ্ডার মাসিকপত্রের ১৩১২ ফান্ধন সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশের বছ বংসর 
পরে রবীন্দ্রনাথ উহাতে হে সুর দেন তাহা কেহ কেহ শিখিলেও ইহার বহুল প্রচার বা শ্বরলিপি-রচনা 
হইয়া উঠে নাই । সম্প্রতি শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনছাত্রী শ্রীমতী রমা গুপ্চের 
সহায়তায় গানটির স্বরবিপি' রচিত ও মুদ্রিত হইল । 


গগনে গগনে ধায় হাকি 
জ্রুত লয়ে গেছ 


স্বরলিপি : শ্রীশান্তিদেব ঘোষ 


॥ 
হানা সা) ্সা। সা রসনা] ধা "রস লা। ব্পা 771] (পা-্দা দা। দা দা পা] 


২ 


সপ 
গগনে গ শনে ধায় হা কি বি স্বা ত 


I পা দা দা।দা দা পা মা -পদা পা । বগা৷ 7 “I গ।-মা -পা। "ধা -না-স I 
বাজ ক্ল বাহিনী বৈ**শা নী . 


[ ধা -্ম। না। ধপা-7)] না-সাৰ্সা।স্সা র্সা -নারা।র্সারর্ম।-ন। ] 


দু হা কিং স্প রু ধা বে গে বু ছ ন নল ছাগা ঘ. 
I না নাসা সানা না নাধপা। 7 1] গামা -পা | ধা লা ন্পা য 
ব ন স্‌ পতি র্‌. প| খাতে” ধা 
“ধা রস না। পা 
দম. হা কি 


[[ সর্থা উর ভা রা রা এ র্জী রা রাস র্জা ভা। রা 


শূং ন্ক ম দে রু নেশায় মাতাল ধা য়. পা ধি 
[ সৰ -রর্জ্জ৷ রা । স্না “ঘনলানা্সা।র্সার্সাস সা রর ।র্সারর্স।-৭। I 
ধা *ঘ পা বিত অল ধ. প খে রু ছ দ উড়াং ঘ, 
না” রা) সা সঁ-লা [ ধনানা ধপা। 7 গা -মা -পা। -ধা-না-্সা I 
দূ কৃত বেগে র্‌ পাখাতে ধা + 


I -ধা-র্লানা। ধপা 77 
বহা কিং 


বগা -মা মা।পা পাপা! পা “ধা না।না না না ] ধা -নর্মা -ধনা। ধপা } 
অন্ত নর তল ম নথ ন করে ছ শন দেং 


I পাপা -দা।দ৷ দা -পা ! মা-পদা-মপা। দগা 7 শচুগা মামা ।মা মা মা] 
সু 


সা দা কালো র্‌ দ্ব “ন্‌ নে ক ভু ভালো ক 
I মা -া-পা।পা ধান পা ধা না।না না বসা ধনানা ধপা। 4 শা] 
ম ন্‌ দে ক হু সো জা ক তু বা* কা তে” 


[[র্জা 7 ভা | উজ জ্ঞা ভা [রা র্ভা জী | শা জ্ঞ রাঁ]র্সাসা-রর্জা। রা 
ছ* নু দু লাচি ল হো ম ব ন্‌ হিস তর *ড গে 


I সারা । না-ালা) [না -সার্সা।র্সার্স। 1] না পা খ্বা। সর্প না I 
মু কৃতি র শেন যো দু ধু বীৰে" বু 


I নানা ্সপা।না 7 7] পা -ধা -না।-পা-ধা-না [ -লধা -প1-1-17-ধপমা ] 
জু ভ ড. গে 


হুমা পা । মা-পধা পা I অগা শাহ গা-মামা।মা মা মা ] 
ছ দ. টি ল* ছ ন্‌ দ ছু টি ল 


I মা মপা পা। পা পাপা পা দা দা। দা দা দণা I দণ। দদা পা। 
গু ল+ য় লস দের ক্র দ্র র্খে রণ চা, কাতে 


I গা -মা “পা । “ধা-না-ৰ্মা [ ধা -্সা না। খপা 
— 
খা ঘ. হা কি 
“গগনে গগনে ধায় ছাকি' তাসের দেশের অন্ততম গান! সম্পূর্ণ নাটকটি সমুদদ গালের 
স্বরলিপি -লহ দীত্রই প্রকাশিত হইতেছে। 





বিশ্ধভারতী পত্রিকা 
কাতিক-পৌষ ১৩৫৭ 


'্মুরোপযাত্রীর ভায়ারি'র খসড়া 
রবীন্ঞনাথ ঠাকুর 
রা 


রবিবার [২৬ অক্টোবর ১৮৯*]। সকাল থেকে একটু ঝোড়ো! রকন হয়ে আছে। সকলেই 
আক্ষেপ করচে দাহাঙ্গে রবিবার অত্যন্ত 0! সময় কাটে না । মেয়েদের নখে একটা খুব excitement. 
চিত্রবিচিত্র বলেট মাথাছ দিয়ে রাবিবারিক বেশ পরিধান (__ ইংরেক্স মেয়েদের বলেটের উপর তারি 
ঝৌক-_ বনেটে পরস্পরকে হারিয়ে দেওয়া একটা দীবনের লক্ষা । 11155 Mull, Miss Oswald 
গকলেই বনেট ঝনেট করে অস্থির কিন্ত আমার চোখে অধিকাংশ বনেট অত্যন্ত কুংসিত এবং বর্ষ 
বলে ঠেকে । আর এক সপ্তাহ । নিশিদিল উল্টে পাল্টে কেবল কলকাতার ছবি মনে করচি॥ 

জাহাজের দিন সকালে ডেক্‌ ধুয়ে দিয়ে গেছে_ এখনো! ভিজে রগ্ণেছে__ ছুইধরে ডেকচেছার 
বিশৃঙ্ধলভাবে রাশিকৃত ;_ খালি পায়ে রাতকামিস্ড পরা পুক্হগণ কেউবা বন্ধুলঙ্গে কেউব! একলা! মধ্যপণ 
দিয়ে ছুহ করে বেড়াচ্চে__ ক্রমে ধধল আটটা বাছ্ল এবং একটি আাপটি করে নেয়ে উপরে উঠতে লাগল তখন 
একে একে এই বিরলবেশ পুরুষদের অস্তর্ধান। স্রানের ঘরের সক্মুখে ডহ্ানক ভিড় তিনটি মাত্র স্বানের 
খর, আমর! জন চল্লিশেক লোক-_ সকলেই হাতে একটি তোয়ালে এবং স্প্ নিয়ে দ্বারমোচনের অপেক্ষা 
আছে দশ মিনিটের বেশি ন্ানের ঘর অধিকার করবার নিম নেই। স্বান এবং বেশছুঘা লমাপনের 
পর উপরে গিছে দেখ! বাঘ ডেকের উপর পদচারণস্টল প্রেতাতবাহুলেবী অনেকগুলি স্বীপুরুষের সমাগম 
হয়েছে-_ ঘনঘন টুপি উদহাটনপূর্বরক মহিলাদের এবং পরিচিত বন্ধুবাঞ্ধবদের সঙ্গে শুভপ্রভাত অভিবাদন- 
পূর্বক পীত-গ্রীস্ের তারতম্য সম্বন্ধে পরস্পরের মতামত ব্যক্ত করা গেল। ক্ষণেক বানে লটার সন ঘণ্ট, 
বেছে উঠল-_ Break{৭58 প্রস্তুত, বতুক্ছ নরনারীগণ সোপান পথ দিয়ে লিদ্কক্ষে ডোজনবিবরে প্রবেশ 
করলে_: ডেকের উপরে আর ছনপ্রাণী অবশিষ্ট রইল না, কেবল মারি সারি শৃস্তহদর চৌকি উ্দূখে 
প্রতৃদের দন্তে অপেক্ষা করে বুইল। ভোগ্রনশালা প্রকাণ্ড ঘর_ মাঝে দুইস্যর লক্ব। টেবিল, এবং তার 
ছুই পাশে খণ্ড খণ্ড ছোট ছোট টেবিল-- আমরা দক্ষিণপার্শের একটি ক্ষু্র টেবিল অবলখন করে সাতটি 
প্রাণী দিনের মধ্যে তিনবার ক্ষুধা নিবৃত্তি করে থাকি । যাংস, কুটি, ফলমূল মিল্ক মদির! এবং হাস্ককৌতুক 
গান্লগুদবে এই অনতিউচ্চ সুপ্রশস্ত ঘর কানাছ কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আহারের পর উপরে গিয়ে 
ঘে ঘার নিজ-নিজ চৌকি অন্ধেষণ এবং যথাস্থানে স্থাপনে বান্ত ॥ চৌকি খুঁজে পাওধ। দায় ডেক ধোবার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বধ 


দন করে চৌকি কোন্ধানে টেনে নিয়ে ব্েখেচে ত্যর ঠিক নেই তার পরে চৌকি খুজে নিযে আপনার 
সাহ়গাটুকু ওুছিয়ে নেওয়া বিঘম দাহ হেখেনে একটু কোণ, হেখেলে একটু বাতাস, ঘেখেলে একটু 
হত্রের তেজ কম, ঘেখেনে যার অভ্যেস লেইখেনে ঠেলে ঠুলে টেনে টুনে পাশ কাটিয়ে পথ করে আপনার 
চৌকিটি রাখতে পারলে তার পরে সমস্ত দিনের মত নিশ্চিন্ত । তার পরে দেখা ঘায় কোন চৌকিছারা 
নামী রমণী কাতরভাবে ইতস্তত; গৃষটিস্ষেপ করচে, কিনব; কোন বিপদ্গ্রল্ত অবলা! এই চৌকি-অরপোর 
মধো থেকে আপনার চৌক্কিটি বিশ্লিষ্ট করে অভিপ্রেত স্থানে স্থাপন করতে পারচে না, তখন আমরা 
পুরুষগণ নারী-সহায়ব্রতে চৌকি-উদ্ধারকাধ্যে নিযুক্ত হয়ে স্থমিষ্ট ধন্বাদ উপার্জন করে থাকি । তার পরে 
যঘে-ঘার চৌকি-অর্ধিকার করে বলে ধাওয়া ধায় __ ধ্রলেবীগণ হুদ ধৃমকক্ষে নর ডেকের পশ্চান্তাগে লঘবেত 
হয়ে পরিতৃত্ধ মনে ধূমপান করচে। মেরেরা অগ্ধলিলীল অবস্থায় কেউবা নভেল পড়চে, কেউবা সেলাই 
করচে-_ দাঝে মাঝে দুই একজন ঘূবক ক্ষণেকের জন্তে পাশে বসে মধুকরের মত কানের কাছে সহাল্ট 
ওন্ওন্‌ করে আবার চলে যাচ্চে। আহার কিঞ্চিৎ পরিপাক হবামাত্রই 0U০i৫ খেলা আরম্ভ ছল। দুটি 
বাল্তি পরস্পর থেকে হাত-দশেক দূরে স্থাপিত হল-_ দুইবুড়ি স্বীপুরুষ বিরোধীপক্ষ অবলঘনপূরব্ক স্বন্থ 
স্থান থেকে কতকগুলি রক্ছ্চক্র বিপরীত বাল্‌তির মধো নিক্ষেপ করবার চেষ্টা করতে লাগ্ল-_-যে পক্ষ 
সর্ধাগ্রে একুশ করতে পারবে ভারি জি। কেউবা দাড়িয়ে দেখতে লাগল, কেউবা গণনা করতে লাগ্ল, 
কেউবা যোগ দিলে, কেউবা আপন আপন পড়ার কিছ! গলে নিবিষ্ট হয়ে রইল । একটার সময় 188এর 
ঘণ্টা বাঞ্ছল। আবার একচোট আহার । তার পরে উপরে গিছে ছুই স্তর খাগ্যের ভারে এবং মধ্যা্ছের 
উল্তাপে আলস্য অত্যন্ত ঘনীনৃতত হয়ে আলে । সমূহ প্রশান্ত, আকাশ হ্থনীল মেঘমুক্ত, 'দল্প মম বাতাস 
দিচ্ছে, কেদারাছ হেলান্‌ দিবে নীরবে নভেল পড়তে পড়তে অধিকাংশ নীলনবনে নিঙ্রাবেশ হরে আচে : 
কেবল দুই একজন পাশাপাশি বলে দাবা, ৪০/.84100)0৩ কিন্তা ৫: খেল্চে, এবং দুই একজন 
অল্রান্ত আধাবসান্থী ঘূবক সমস্তদিন 04০1৮ খেল্চে-_ কোন রমণী কোলের উপর কাগজ কলম নিয়ে 
একাগ্রমনে চিঠি লিগ্‌চে এবং কোন শিল্পকৃশল কৌতুকপ্রি্া যুবতী নিত্রিত সহযাত্রীর ছবি আকবার চেষ্টা 
করচে। ক্রমে রৌজের প্রথরতা হ্রাস হয়ে এল, তখন তাপরিষ্ট ক্লান্তকান্থগণ নীচে নেবে এলে ক্ষটিমাথন 
নিকাল সংযোগে চারলপান করে শরীরের জড়তা পরিহারপূর্বক পুনর্বার ডেকে উপস্থিত। পুনর্বার 
যুগ্লমৃত্তির সোংসাহ পদচারণা এবং হাস্কালাপ আরম্ভ হল । কেবল ছুচারছন পাঠিকা! উপস্কাসের শেষ 
পরিচ্ছেদ থেকে কিছুতেই আপনাকে বিচ্ছি্ করতে পারচে না, দিবাবলানের ক্ষীণালোকে একান্ত নিবিষ্ট 
দৃষ্টিতে নায়ক-নায়িকার পরিপাম অনুসরণ করচে ! দক্ষিণে জলন্ত কনকাঝাশ এবং অগ্নিবর্ণ জলরাশির 
মধ্যে হয অন্ত গেল, এবং বামে শ্বর্ধ্যান্তের কিছু পূর্বা হতেই চন্রোদর হয়েচে_ জাহাজ থেকে পূর্ববিগ্ত 
পর্যন্ত বরাবর ক্্যোংস্থারেখা বিক্‌ ঝিক্‌ করচে_- পূর্ণিবার সন্ধ্যা যেন নীল সমূত্রের উপর আপনার শুশ্র 
অঙ্গুলি স্থাপন করে আমাদের সেই জ্যোৎস্রাপুলকিত পূরববভায়তবর্ধের পথ নির্দেশ করে দিচ্ে। জাহাজের 
ডেকের উপর এবং কক্ষে কক্ষে বিদ্য্থীপ জলে উঠল! ছটার সময়ে ডিনারের প্রথম ঘণ্টা বাজ্ল_ 
বেশপরিবর্তনের জন্তেস্বশ্ব ক্যাবিনে প্রবেশ করলে__ তার পরে 'আধঘণ্টা বাদে বখন দ্বিতীয় ঘণ্টা বাছল_ 
ভোজসগৃহে প্রবেশ কর! গেল-_ সারিসারি নরনারী বসে গেছে, কারো বা কালো কাপড়, কারে। বা চীন 
কাপড়, বারো! বা সুলুবক্ষ অর্ধ অনাবৃত, মাথার উপরে শ্রেণীবদ্ধ বিদ্যাত আলোক জলচে, ওন্গুন্‌ আলাপের 


দ্বিতীয় সংখ্যা “যুরোপযাত্রীর ভায়ারি'র খনড়া 


সঙ্গে সঙ্গে কাটাচামচের ঝন্বন্‌ টুংটাং শব্দ উঠ্চে_- এবং বিচিত্র পরাপ্তের পথ্যায় পরিচারকদের হাতে 
হাতে ভ্রোতের মত বাতাস্বাত করচে। আহারের পত্র ডেকে গিয়ে শীতল বায় লেবন__ কোথাশবা 
বুবকুবতী অন্ধকার একটি কোণের মধ্য চৌকি টেনে নিগ্গে প্তন্গুন্‌ করচে, কোথা বা দুজনে ভাহাজের 
বারান্দা ধরে ঝুঁকে পড়ে রহস্তালাপে নিষণ্ব, কোন কোন যুগল সহা গল্প করতে করতে আলোক এবং 
অন্ধকারের মধো দিযে ক্রতপনে চলে বেড়াচ্চে_ কোথাওবা একধারে পাচসাতদ্রন স্ত্ীপুরুদে জটলা! করে 
উচ্ছহাস্ত এবং বিবিধ প্রনোদকলোল উচ্চুলিত করে ভুল্‌চে,_ অলস পুরুষরা কেউবা বসে কেউবা। দ'ড়িয়ে 
কেউব! অগ্ধলয়ান অবস্থায় চুরট খাচ্ছে কেউবা! 98:0589€ 5এl০০০এ কেউবা নীচে পাবার ঘরে 
10195] 5০৫৪ পাশে নিয়ে চার চার জনে দল বেশে 54015. গেল্চে। এদিকে Music salooua 
মঙ্গীতশ্রিয় ছুচারনের সমাবেশ হয়েচে__ গানবাজনা। এব: মধ্য মদো করতালি শোনা বাচ্চে। মাঝে 
মাঝে নৃত্যের আয়োজন হব কিন্তু পুরুধনর্কদের স্বভাবসিদ্ধ আলশ্ এবং অমলোহোগিতাবশতঃ কিছুদিন 
থেকে নাচ তেমন জমূচে না। ক্রমে সাড়ে দশটা বাজে, নেয়ের1 নেবে যা ডেকের উপরের আলে! 
হঠাৎ নিবে ধাঙ্ব_ ডেক্‌ নিঃশব্দ নিৰ্জন অন্ধকার হয়ে আসে-_ এবং চারিদিকে নিশীদের নিন্তন্ধতা, 
চক্জালোক এবং অনন্ত সৃত্রের চিরকল্ধনি পরিস্ছুট হয়ে ওঠে। 

সোমবার [২৭ অকুটোবর]। [২৫ 5৫থর গরম ক্রমেই বেড়ে উঠচে। ডেকের উপরে মেঘের! 
সমন্ দিন তৃষাতুর হরিণীর মত pant করছে, রৌদ্দদ্ধ রুলের ঘত তানের তাপক্লিষ্ট ্ানমুগ দেখে দুঃখ 
হয়। তারা কেবল অতি ক্রান্তভাবে ধীরে দীরে পাখা নাড়চে, শ্মেলিং সণ্ট শু কৃচে_ এবং ফূবকের| যখন 
পালে এসে করপন্বরে কুশল জিগ্ঞাগ। করচে তখন নির্দীলিত প্রায় নেত্রপঞ্রব অলসভাবে ঈন২ উন্মীলন করে 
মান সহান্ডে গ্রীবাভঙীত্বারা ইঙ্গিতে আপন দুরবস্থা ব্যক্ত করচে ; কিন্তু যতই [eon 3৭899 এবং 
পরিপূর্ণ করে 189৩ খাচ্ছে ততই জড়ত্ব এবং ক্লান্তি বাড়চে, ততই নেত্র নিস্রালস এবং সর্বশরীর শিথিল 
হয়ে আদ্চে। আমাকে কেউ কেউ ঈষং ক্রোধের সঙ্গে জিজ্ঞাস! করচে_ 1 suppose you like this 
Weather | আছি বিনীত দুঃখিত কাতরডাবে নতশিবে লসঙ্কোচে অপরাধ স্বীকার বরে নিচ্চি। 

লোকেনকে চিঠি লেখা গেল আজকের বিশেষ উল্লেখষোগা কোন খবর না থাকাতে উপরোক্ত 
প্যারেগ্রাফ, লোকেলের চিঠি থেকে উদ্ধৃত করে রাখ! গেল। কাল একটা কবিতা লিখতে আরম্ভ 
করেছিলুম লিখতে লিখতে ডিনারের ঘণ্টা বেছে গেল আন ক্যাবিনে পড়ে পড়ে সেটা শেষ করলুছ। 
একটা সামান্ত কবিতা লিখতে মনটাকে কি রকম করে নিংড়ে বের করতে হণ ঘার। পড়ে তার। বোধ 
হত্ধ তার কিছুই বুঝতে পারেনা, তারা কেবল ভালমন্দ সমালোচনা! কবে মাত্র। কাল সকালে এডেনে 
পৌছব__ তার পরে বন্দে-_ তার পরে কলকাতা 

মঙ্গল [২৮ অক্টোবর]। আজ সকালে 708৩1] আমার কাছে স্বঙ্জাতির উপরে খুব 
আক্রোশ প্রকাশ করছিল। 'বল্ছিল Selfish stuck up stig, ০০ manner in (0৩10. বন্ছিল 
জাহাে একদিন বশেছিলূম একজন দেয়ে পাশে দাড়িয়েছিল আমি ভড্ত। করে তাকে চৌকি ছেডে 
দিলুম, সে একটি ঘণ্টা ধরে আদার চৌকি জুড়ে বসে রইল, উঠে বাবার সময় একটি 8085৮ নিয়ে গেলনা । 
915৮ গলপ করছির্ল 00০%৭e৭' ৪৭$এ আমি ভহত। করে একজন মেয়েকে বেস্নি জাগা! ছেড়ে দিলু 
বনি আছানবদনে তিন চারজন দেয়ে এসে আমার সমস্ত ভাঙ্গা জুড়ে বস্ল। তারা মনে করে তাদের 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


এটা অধিকার-_ কিছুমাত ভদ্রতার সঙ্কোচ নেই । 50811 বলছিল একদিন Picture Galleryতে 
Lady Friend লিছে গিয়েছিল আস্ত হয়ে এক জাগায় বসে ছিল__ পাশে একজন মেয়েকে দাড়াতে 
দেখে তাকে জাগা ছেড়ে দিচ্ছিল, অমনি তার সহচরী কোর্তা ধরে টেনে বলিয়ে দিলে বল্পে ‘Don't 
be a fool, you are not on the Continent!” অর্থাৎ এখানকার লোকেরা ত ভদ্রতার 
মধাদ! বোকে না। 

এডেনে পৌছন গেছে । একরাশ আরব এসে ভন্রানক গোল বাধিয়ে দিয়েচে। মনে মনে একটুখানি 
চিঠির আশা ছিল । 5৫৫0. একটা চিঠি এনে দিলে জ্যোতিদাদার হাতের অক্ষরে "5. Tagore 
Esq. Passenger P & O Mail Steamer, Aden” তার থেকে বোঝা ঘাচ্ছে__ যে চিঠিতে আমি 
এডেনে উত্তর লিখতে অনুরোধ করেছিলুম সেটা বাবিরা পেদেচে। ঘাহোক্‌ আদার অদৃষ্টে কিছু নেই । 
আনচি রবিবার রাত একটার সময় জাহাজ বস্বে বন্দরে পৌছবে তাহলে তার পরদিন সমস্ত দিন গাড়ির 
ডম্কে অপেক্ষা করতে হুবে। এদন বিশ্রী লাগচে! একটা 3165548৩716 আহাজ এডেনের কাছে 
জলে ডুবে রক্ষেচে দেব লুম-_ 1155538৩৫76 লাইনের আর একটা জাহাজের সঙ্গে ধাক। লেগেছিল। 

বিকেলট। কাটাবার জন্তে বসে বলে একটা কবিতা লেখা গেল। এক এক সময়ে কবিতা লিখে 
মনটা বেশ প্রচুর হয়ে ওঠে_- এক এক সমগ্জে কবিতা রচনা মনের উপরে যেন একটা বেদনার রক্তরেখা 
রেখে দিয়ে যায় এবং পেইখানটা বরাবর বাখা। করতে থাকে ।-_ সমস্ত দিন কোনক্রমে কেটে যায়_-কিন্ত 
দীর্ঘ সদ্বেবেলা ভারি ছটফটানি ধরে। সাড়ে ছটার সমস্ত ডিনার, তার পরে কতক্ষণ চুপচাপ করে বসে 
থাকি Gibbs Hurricane ৫৫০৫এ বেড়াতে নিয়ে ঘাবার দ্ন্তে টানাটানি করে, তখন ভারি বিরক্ত 
ধরে-_ এই সকল নান। কারণে আমার মত 00০০৭) লোকের পক্ষে বন্ধুত্ব ভারি দুঃলাধ্য। 

বুধবার [২৯ অকুটোবর]) দালাল বলে একছন পার্সি আমাদের জাহাজে আছে। তাকে প্রায় 
অবিকল বোগেশের মত দেব.তে__ সেইরকম মুখের বেড়, সেইরকম দাড়ির ছাট, সেইরকম জজ এবং 
কপাল-_ কেবল এর চোখ দুটো খুব বড়। অল্প বয়স । সমাস দুরোপে বেড়িয়ে বিলিতি পোষাক এবং 
চালচলন ধরেচে_ বলে [nia ॥i৮e করেনাঁ_ বলে তার ছুরোশীয় বন্ধুদের (অধিক।ংশ গেয়ে) কাছ থেকে 
ইতিমধ্যে তিনশো চিঠি পেয়েছে-_ কিন্তু “আমি কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইনে, বখন আনার আলাপীরা 
নে করে আমি তাদের বন্ধু__ তখন সে তুল ভাঙ্গিয়ে দিতে আমি বিলম্ব করিলে ৷ There's no fun 
keeping [650৫5 + only lot of troubles | তার পরে বরে ] don’t care for flirting. 
There's no fun in it. I have flirted with great Italian German French 
English girls—I am tired of it. You tell lot of lies to a girl, and she hits you 
with her fan—not much fun in it—I don’t like the Englishmen who come 
from India.— Therefore I don’t speak to the people in this boardship—ofcourse 
if they come to me and speak to me I speak to them. I speak to some twelve 
thirteen people in this steamer—I speak for about two hours to a gentleman 
every OrNINE. (ভাল ইংরিজি বলেনা এবং ঈঘং নতুন রকমের উচ্চারণ speakকে spick 
বলে) বাঙ্গালীদের বাবু বলে-_ আমাকে বলে Vou speak very good English— where did 
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you learn it? বলে With my European dress people take me for an Italian or a 
French. Iam not dark enough for an Indian. (লোকটা আমারি মত 40) লোকটা খুব 
শশ্বা লদ্বা কথা বলে-- ভারি অন্ৃত, ভারি 31৫1 বলে মানি 5০ieu৷/i০ বই ভালবালি-__ নামি 
বুদ আমাকে দুই একটা ধার দিতে পার-_ বল্পে তোরঙ্গের নীচে আছে, বের করা শক্ত 

বুধবার । একটা ইংক্সিদি কাগঞ পড়ছিলুৰ তাতে মামাদের নিশি লেছেনের দুরবস্থ। সম্বন্ধে খুব 
কাতরভাবে লিখেছে । আমাদের দিশি মেঙগেদের ঠিক অবস্থা ইংরেজদের পক্ষে বোঝা ভারি শক্ত 
আমার ত মনে হয় আমাদের মেয়ের) ইংরেজ দেয়েদের চেছে ঢের বেশি সুগী ৷ ভালবাসাতেই বে্রেদেল 
জীবনের প্রকুত সফলতা তার থেকে আমাদের বেদের! বঞ্চিত নঘ__ নিগ্রের ছেলেনেছে, নিছে স্বামী, 
এবং বৃহৎ পরিবারের মধো তাদের হৃদয়ের সমস্ত প্রবৃত্তি চরিতার্যতা লাভ করে ভালবাসাল সমস্ত 
শাথাপ্রশ।খা চতুর্দিকে আপনাকে প্রলারিত করবার স্থান পায়; আর ঘাই হোক্‌ কাধ্যাভাবে তানের হৃরর 
কঠিন ও শুদ্ধ হবার অবলর পার না। একজন ইংরেছ 014 ॥॥৭১dএর হৃদয় কি লূন্ত কি সন্বীণণ এবং 
নীরণ হয়ে আছে। আমাদের বালবিধবারা প্রকুতপক্গে ইংরেজ 014 েaidএর সমতুলা-_ কিন্ত বৃহৎ 
পরিবারের মবো শিশুস্বেহ গুরুভক্তি সধিত্ব বিচিত্র প্রবাহে তাদের নারীহৃদয়কে সর্বদা কোমল ও সরস 
করে বাখে-- লভ। কিম্বা কুকুরশাবকের দ্বারা সমন্ত শুন্ট জীবনকে ব্যাপৃত রাধ্বার আবশ্যক হয় না। 
আমার মনে হয সভ্যতার আকর্ষণে ইয়ুরোণীয় নেয়েরা এতদূর বেরিয়ে এসেছে যে তাদের কেন্দ্র থেকে 
ছিহ হয়ে কক্ষের বাহির হয়ে পড়েচে। ভার! প্রশোদের পাকেই ঘুর্ণযমান হোক, কিন্বা কা্ধাক্ষেত্রে 
পুরুষদের সঙ্গে জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হোক্‌, কিছ্ব। বিছনে কৌমাধ্য ব| বৈধব্য ঘাপন করুক তাদের 
্বীপ্রকুতির মধ্যে শাস্তি নেই-_ হয় তারা প্রমোদে উন্মত, নহব তারা আন্তরিক অদস্তোষে আক্রান্ত । আর 
যাই হোক, আমাদের ব্যক্তিগত ও জ্রাতীয় উন্নতির পক্ষে যতই ব্যাথাতছনক হোক, আমাদের বৃহ 
পরিবার মেয়েদের পক্ষে একান্ত উপযোগী । কারণ ভালবাসাহীন শৃন্ত স্বাধীনত। নারীর পক্ষে মতি 
ভয়্ানক__ মরুতুমির স্বাধীনতা গৃহপ্রিক্ লোকের পক্ষে যেন নিদারুণ শৃন্ঠ। আমর হাকে বন্ধন 
মনে করি মেখেদের পক্ষে তা বন্ধন নন্ব। অবিস্টি হুখছুঃখ পুরুষদের যত মেয়েদের দ্রীবনেও আছে__ 
পুরুষদের অগত্যাকাজ যেমন কঠিন, ভালবাসার কর্তবযও তেমনি সকল সময়ে লঘু নদ ভালবাসারও 
অনেক দায় অনেক বালাই আছে। কিন্তু ভালবাসার ত্যাগস্বীকার অনেক সহজ__ আমার পক্ষে বন্ধুর 
নিমন্ত্রণ রক্ষা লা করে চাপকান পয়ে আলিসে বাওয়। যত কঠিন, মানের পক্ষে সন্তানের অস্থরোগে নিমন্ত্রণ 
অগ্রান্থ কর। তত কঠিন নয় । এইলগ্ে মেয়েদের জীবন পুরুধের চক্ষে বত কঠিন ঠেকে মেছেনের পক্ষে 
ততটা! নছ্। তাদের নিভৃত স্থপছু:খের মধ্যে থেকে উৎপাটন করে তাদের বাইরে এনে দাও তারা কখনই 
সুখী হবে না। আমাদের মেয়েরা থে ইংরেজ মেছেদের চেয়ে অন্থখী বা নির্ববোদ বা অশিক্ষিত তা নর 
আপন সীমানার বাইরে তারা নির্বোধ শক্ষিত সঙ্কুচিত বাইরে নিয়ে গেলে তারা জানেনা কি করতে 
হবে কোথায় ঘেতে হবে__ কিন্ত আমাদের ঘরের মধ্যে তার! সহদ্ প্রতিভাশালিনী। তারা মামাদের 
নেবা করে, আমাদের সকলের খাও! হছে গেলে তবে বায় তার থেকে যদি কেউ ছলে করে আমাদের 
মেয়েদের আমরা অনাদর ও পীড়ন করি তবে লে মহ! ভুল। অন্তঃপুরে তারা কর্ী, আদরা তাদের 
অতিথি_- তাই আমাদের এত আদর-_ জামরা কর্তা বলে নহব । এহন কথা কে কবে বলেছে আমাদের 
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উপযা্ছনকাধো মেয়েরা সাহাব্য করেন। অতএব তারা স্বা্পির ও হৃদয়হীন-_ কর্ণক্ষেত্রে আমরা কর্তা 
সেখানকার সমস্ত কষ্ট আমরা বহন করে মেয়েদের তার থেকে রক্ষা কর! আমাদের কর্তবা । (উদর এবং 
অঙ্গপ্রতাঙ্গের Fable ) 

আমাদের মেয়ের! খুব বেশি লেখাপড়! শেখেনি তা অস্বীকার করা ঘাঞ্ধ না। কিন্ত আমাদের দেশে 
ইংরাজি শিক্ষার কি ফল কে জানে । না হয় ঘরের মধ্যে একটা দিশি শিক্ষার দুর্গ রইল তাতে ক্ষতি কি? 
বালাকাল থেকে বিদেশী ডাব শিক্ষাপ্ন আমাদের মস্তিষ্ক অবসন্ন এবং চিন্তাশক্তি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। 
আমরা পুরুষরা ত ইংবিহ্ছি শিক্ষার ত' লেগে লেগে অতি শখ অকালে পেকে ঘাচ্চি_ আমাদের অস্তঃপুরে 
লা হর্ন অস্তর থেকে বাঙ্গলা রসাকর্ষণ করে অল্পে অল্পে স্বাভাবিক পরিণতির একটা পরীক্গাস্থল থাঝু। 
ইংরিক্ষি শিক্ষা বাহ্গলার মধ্যে দিয়ে তাদের নাড়ির মধ্যে প্রবেশ করুক এবং বর্তমান অবস্থাবিপধ্যয়ের 
সঙ্গে অল্পে অল্পে তাদের সামঞক্রসাধন হোক । এই ঘে বইগুলে। লিখ্‌চি এবং ছাপাচ্ছি এবং বঙ্গবাপীতে 
বিজ্ঞাপন দিচ্ছি, নিদেন মেয়েরা পড়ক, না পড়ে ত কিসক। 

ইংরেক্রর্া একটা বুজতে পারেনা বে, ইংরেজ স্বীপুরুষ এবং দিশি স্বীপুরুবের মধে) বৈলক্ষণা প্রায় 
সমান) ইংরাদ স্বীপুরুবের মধো বদি শিক্ষা স্বাধীনতার সামা বাকৃত, তাহলে [[)]]এর বই লেখবার 
এবং বর্তমান বিদৃবীমগডলীর বিভ্রোহ করবার কোন কারণ থাকৃত না। আমরা মাটি কামড়ে 
কোনমতে ঘরের প্রাঙ্গণটিতে পড়ে ধাকি আমাদের মেয়েরা সেই ঘরের অস্তঃপুরে বিরাজ করে_- তোমরা 
পুচ্ছ-আম্ফালনে সমস্থ সংসার ঘোলা করে বেড়া, তোমাদের মেরেরা তোমাদের অঙ্বর্তী। কিন্ত 
এখনও তোমর। পুরুষরাই প্রধান, তোমরাই প্রত্ব_ তোমাদের স্বীরা অস্থগত ছায়।। তোমাদের তুলনাত 
তোমাদের স্বীরা অশিক্ষিত । 

বিধবা বিবাহ লা থাকাতে আনাদের সমাছে স্বীলোকদের অত্যন্ত কষ্ট? তোমাদের দেশে কুমারী বিবাহ 
বন্ধ হয়ে সমাজে ঘত অনাথা স্বীলোকের আবিভাব হয়েছে আমাদের দেশে বিধবা বিবাহ বন্ধ হয়ে তত 
হয়নি। লমাজের মঙ্গলের প্রতি ঘদি লক্ষ্য করা যায় তবে আমাদের দেশে বিধবা বিবাহ অসম্ভব, 
তোমাদের দেশে অবস্থাবিশেষে বিধবা বিবাহ আবস্যক । সকল সমাজনিঘরমই আপেক্ষিক । আমাদের 
লনা তোনরা কিছুমাত্র জানন! এইজন্ আমাদের সমাদ-সম্বস্ধে তোমরা কিছুই বুঝতে পারনা । 

যেমন লোকভেগে তেধলি জাতিভেদে স্থখতুঃধ বিভিন্ন । আমি তখন গান্িপুরে ঘাকতুম, তখন 
ইংরেন্সরা মনে করত, আমোদ প্রমোদ খেলা ও সঙ্গ অভাবে আমি বুঝি ভারি মিমাণ ছয়ে আছি__ 
তাই আমাকে ক্রমাগত নিমত্ৰণ করত এবং ক্লাবের মেস্বর হবার জক্তে অন্গুরোধ করত । আমি যে আমার 
বরের কোণে শন্ধেবেলা জালোটি জেলে আমার আপনার লোক নিয়ে কত সুখে থাক্তুম ত! তারা 
বুক্তে পারত না। একজন 75405 Dofferin-দেয়ে-ভাক্তার আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে যখন 
দেখে অপরিষ্কার ছোট ঘর, ছোট জানলা, মনল! বিছানা, মাটির প্রদীপ, দড়িধাধা মশারি, আট ছিযোর 
রং-লেপা ছবি তখন সে হলে করে কি সর্বানাশ-_ কি ভদ্জানক কষ্টের জীবন-_ এদের পুরুষরা) কি 
শ্বার্থপর_ স্বীলোকদের অন্তর মত করে রেখেচে। জানেনা আমাদের দশাই এই 1 আমর! খিল পড়ি, 
রন্তিন পড়ি, স্পেন্দর পড়ি, কেরানীগিরি করি, খবরের কাগজে লিখি, বই ছাপাই, ওই মাটির প্রদীপ 
আলি, ও সাছুরে বসি, অবস্থা স্বচ্ছল হলেই স্ত্রীর গহন! গড়িয়ে দিই, এবং এ গড়িবাধা ছোটা দশারির 
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মধ্যে আমি, আমার স্ত্রী, এবং ঘাঝখানে একটি কচি খোকা নিয়ে তালপাতার হাতপাথ! খেয়ে 
রাতিষাপন্‌ করি । ওগো, তবু আমতা জস্ক নই । আমানের কৌ5 কার্পেট কেদারা নেই কিন্ত তবুও 
আদাদের দন্ামাযা ভালবাস। আছে। তক্তপোহের উপর তাকিহা ঠেলান নিস্বে তোমাদের সাহিত্য 
পড়ি, তবুও অনেকট। বুক্‌তে পারি এবং নুখ পাই, ভাঙ্গ। প্রবীপে খোলা! গাছে তোমাদের ফিলক্ছফি 
অধ্যয়ন করে তবুও আমাদের ছেলেরা তোমাগেরি নত ৭০০5০ হয়ে আদ্‌চে /_ আরা আবার 
তোমাদের ভাব বুক্তে পারিনে। তোমাদের হু স্বজ্ছন্দতা আর এক রকমের ॥ বৌচ কেনার) 
তোমর। এত ভালবাস যে স্বীপুত্র না হলেও চলে । আরামটি তোমাদের আগে, তার পরে তোমাদের 
ভালবালা_- আমাদের ভালবাসা নিতান্তই আবশ্যক, তার পরে আরাৰ থাক্‌ বা না থাক্‌ । 

কিন্তু তোদরা খুব সভ্য জাতি, তোমরা অনেক মহং কাধ্য করেছ, অতএব তোনানের সমন্ত প্রথাকেই 
মানবের উন্নতির মঙ্ুকৃূল বলে মেলে নিতে হবে। কিন্ত মামরাও এককালে উপ্নত জাতি ছিলুন, এই 
বিপুল শ্রীপুত্র পরিবারের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে আমাদের পতন হরেছে__ এবং কে বল্তে পারে ত্র 
উত্তরোত্তর বর্্ননল স্ত, পাকত আরামের মধ্যেই তোমাদের ভাতার সনাধি হবেলা। ভারতবর্দে 
পারিবারিক প্রথা ক্রমে এত বিপুল এবং জটিল হয়ে পড়েছিল ঘে সদাজের সমস্ত শক্তি পরিবার 
রক্ষার যখোই পধযবসিত হয়েছিল সংহত পরিবারের চাপে বাক্কিগত মহবের স্ফ.ত্রি বন্ধ হয়ে সমন 
একাকার হয়ে এসেছিল। তোমাদের আরাম ক্রমেই এত বেড়ে উঠ চে, থে স্থাণীন গতিবিধির পথ বন্ধ 
হবার উপক্রন হয়েচে। তোমাদের পরিবার প্রতিষ্ঠার শক্তি বন্ধ হয়ে আস্চে_ পশ্ডিতগণ ভীত ভাবে 
মন্জপা দিচ্চেন, এবং 9০0181850 মধ্যে মো নখদন্ত বিকাশের উপকরন করচে। 

মাঝের থেকে মেয়েদের আর মেরে থাকবার যো নেই তাদের পুক্তধ হওয়া বিশেষ আবশ্যক হয়েছে । 
যুরোপে ক্রমে গৃহ নষ্ট হয়ে হোটেল বৃদ্ধি হচ্ছে_ যে ঘার নিঙ্গে নিজে উপার্জন করচে, এবং আপন" 
ঘরটি, 45/০541ি, কুকুরটি, ঘোড়াটি, চুরটের পাইপ.টি এবং একটি ক্লাব লিয়ে নিরব আরামের চেষ্টা 
শ্রবব আছে। স্বতরাং মেয়েদের মৌচাক ভেঙ্গে ধাচ্চে। পূর্বে সেবকমক্ষিকারা মধু অন্বেষণ করে 
চাকে সঞ্চয় করত এবং রাভ্ীমক্ষিকারা কর্ধত করত-_ এখন ঢাক বাধা বন্ধ করে ঘে যার আপনার একটি 
কক্ষ ভাড়। করে সকালে মধু উপার্জন করে সন্ধা পান্ত একাকী নিঃশেষে উপভোগ করছে। 
স্থৃতরাং রাশীমক্ষিকাদের এখন বেরোতে হচ্ছে, কেবলমাত্র মধু দান এবং মধু পান করবার সম আর নাই। 
্বীপুষের এই স্বাভাবিক অবস্থাবিপর্যায়ের জন্য ছুরোপীয় সমাজের কি কোন ক্ষতি হবেনা? একবার 
ভাল করে ভেবে দেখ আমাদের স্ত্রীরা অস্থবী, না তোমাদের স্ত্রীরা অসুখী । আমাদের ্বীরা গাড়ি 
চড়ে হাওয়। খানা, কিন্তু তাদের কোমল স্রেহশীল হৃনয় সর্বদাই পরিপূর্ণ_ কোন অবস্থাতেই ভার) 
গৃহহীন নহ । 

কেউ যেন লা মনে করে মেছ়েদের গাড়ি চড়ে হাওমা খাওয়াকে আমি দূধণীর্ জান করি। আমার 
বলবার অভিপ্রাদ্ এই, গাড়ি চড়ে হাওরা না খেয়েও তারা একরকম স্থখে মাছে, হাওয়া খেয়ে তারা 
আরো সখী হয আরো ভাল। অন্তঃপুরের সম্ধীর্ণ সীমার মধ্যে থেকেও তাদের হৃদমের অভাব নেই_ 
জান ও স্বাধীনতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাদের হৃর্বের প্রসারত! আরে! বাড়ে ত আরো ভাল। আমার বল্বার 
অভিপ্রা্থ এই যে আমাদের মধো মন্দ যেমন আছে তেমনি ভালও আছে__ তোমরা যতটা বিভীবিকা 
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দেখ ততটা কিছু নয়। আম্যর ধর্ম যে মানে না সে চিরনরকে গঞ্জ হবে এ ঘেনন গোড়া খুষ্টানী, আমাদের 
মত যাদের প্রথা নয তারা অস্থখী এও তেমনি গৌড়া হৈপাঘনতা । 

শুক্রবার [৩১ অকৃটোবর]। কিন্তু সময়ের পরিবর্তন হয়ে মাদ্‌চে। এখন আমাদের বাইরে বিক্ষত 
হবার লময়-_ কেবলমাত্র পারিহার-প্রতিপালন আমাদের একমাত্র কান্ধ বলে ধরে নিলে চল্বেন!। 
ইংরেজের সংঘর্ষে এসে তাদের সর্ষে প্রতিযোগিতা আনানেহ একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েচে। চিরদিন 
অপমানিত এবং ধিক্কত হয়ে আর জীবনধারণ করা চলে লা। শিক্ষা করতে এবং শিক্ষা দিতে হবে, 
আপনার শক্তি দেশে বিদেশে পরিচ্যলিত করতে হুবে-_ পৃথিবীতে আপনার উপবোগিত। প্রমাণ করতে 
হবে। ুতরাং মেয়েদের অবস্থারও পরিবর্ধন আবশ্তক। এখন কেবল তাদের গৃহের সামগ্রী করলে 
চল্বেনা। তাদেরও জাগ্রত হয়ে আমাদের ছ্াগ্রত করতে হবে। তাদের মধোও এই নবদ্রীবনের 
উন্মেষ আবশ্যক ৷ 

আজ সন্ধের সময় }137l₹০৷এর সঙ্গে গল্প হচ্ছিল । সে বল্ছিল-- তোমরা আর যাই কর, ঘুরোপের 
নকল কোরোনা_ 20760 you are nowhere, you are lost! তোমাদের ধর্ম, তোমাদের 
ভাতা! সহশ্ব সহস্র বংসর টিকে আছে। কিন্তু চারশো বংলর জাগে আমরা কি ছিলুম ? চারশো! বংসর 
পরে আমরা কি থাকব? আবাদের বড় বড় নগরের. মধ্যে কি ভদ্বানক পশ্থিলতা প্রবেশ করেছে ভেবে 
দেখলে আশ। থাকেনা । 

শনিবার [১ নবেশ্বর]। [01190 মৃত্যুশধ্যা্থ শয়ান। বন্থে পর্যন্ত পৌছবে কিনা সন্দেহস্বল। 
বহ্ধ আমাদেকি সঙ্গে এক জাহাছে যুরোপে গিয়েছিল। কাল সন্ধেবেলায় ঘধন গানবাজন। নাচ হচ্ছিল, 
এবং আজ সকালে ঘখল খেলা চীৎকার হাসি চলছিল, তখন চতুর্দিকের এই জীবনের কলরব তার কানে 
প্রবেশ করে কিরকম লাগ.ছিল। আদ স্বন্দর সকালবেলা, ঠাণ্ডা বাতাস বচ্ছে, সমূত্র সকেন তরঙ্গে 
ত্বতা করচে, উচ্ছল রোন্দ,র উঠেছে, কেউবা 034৩1% খেলচে, কেউবা নবেল পড়চে, কেউ গল্প ঝরচে, 
Music Saloon গাল চ্ব্চে, Smoking Saloon ভাস চল্চে, Dining Saloona lunch 
খাবার আর্োজল হচ্ডে_ আর Dill০n মরচে। 

আজ সন্ধে আটটার সমছ 10111০০এর মৃত্যু হল। আজ সন্ধের সময় একটা অভিনয় হবার কথা 
ছিল, হলনা । 

07595 আছ আবার তাদের মেয়েদের কথা বল্ছিল। বল্ছিল মেয়েরা ক্রমে ভারি নির্গজ্জ হয়ে 
আম্চে: তারা! অন্লানবদনে প্রকাশ্যে উলঙ্গ প্রা পুরুষদের ব্যায়ানক্রীড় ও Swimming match 
দেখতে বা এবং Pictur 541০০৪এর কথা৷ বজে। আমার কিন্তু এগুলো ততটা খারাপ লাগেনা 
এই উলঙ্গ দৃশ্তের মধ্যে একট! বেশ অলচ্কোচ [1০21041959 আছে__ আরেক ঢাকাঢাকি এবং 
Suggestivenessই কুৎসিত যেমল 8211-৮০০5এ মেয়েদের বুকখোল!| কাপড়, এবং নাচ ৷ Waltz 
নাচ সম্বন্ধে 315১5 যেরকম করে বলছিল নে আছি লিখতে পারিনে-_ সে শুনে আমার ভারি লক্ষ এবং 
কষ্ট হচ্ছিল। ম০৷০৪৷৷৪০রা এ সম্বন্ধে ধেরকমভাবে কথা কর মেয়েদের পোনা উচিত-_ ইতিপূর্বে 
একদিন ব্মাশু এবং লোকেনের কাছে এ বিধয়ে অনেক কথা গুলেছিলুয। 

ডিনার টেবিলে T'৮i৮৭ 085০5: গল্প করছিল-__ ঢ5:7$০9৪৩ ডেকের উপর তাদের ঘরের পাশে 
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আজকাল সন্কেবেলায় অন্ধকারে অনেক চুম্বনের শব্দ শোন! বাচ্চেঁ_ জাহান্থ গমান্থানের নিকটবর্তী হয়েছে, 
বিদান্বের সময় এলেচে, তারি আার্োক্ন । শুনে 30155 Hedisted€ লক্ষায় লাল হয়ে উঠল। 3' 08. 
গল্প কফরলে-- মার একবার সধুদ্রবাম1৫ সে চীনদেশ থেকে কাপছে পাড় কিনে নিযে যাচ্ছিল তাই 
বেখাবার দ্রন্তে একজন মা এবং মে যাত্রীকে তার কাবিনে ডেকে নিছে গিরেছিল। পাড় দেখা তবে 
গেলে মা এগিছে গেল মেয়ে একটু পিছিয়ে রইল । 0০ তার কাণ অনুসন্ধান করতে ধা ওয়াতে 
মেরে তাকে জিজ্।স। করলে_ ‘Won't you kiss me ?'—OfF. No. Why ? মেয়ে —But other 
officers always kiss me when they take me to their cabiu শুনে আমরা এবং মেযের" 
সবাই অপ্রস্তুত । লোকটার দুখে কিছুই বাপেন।। 

বি [২ নবেদর)। আদ সকাল আটটার সময় ডিলনের সস্বোঠক্রির! হথে গেল । আমি দেখ তে 
গেলুম। একটা টেবিলের উপরে কফিন পড়ে আছে। Hamilton, C০011), একদল পটু টিত 
তৃতা, এবং দুতিনদ্ন ক্যাথলিক দেয়ে হাটু গেড়ে কক্িন্‌ বিনে রোমান কালিক ui! 
58:%1০০ পড়চে। আর সকলে কালে কাপড় পরে" টুপি খুলে' চারিদিকে নীরবে দাড়িয়ে । প্রার্থন। 
হয়ে গেলে পরে কক্ষিন্‌ সমুদ্রের জলে ফেলে দিলে। তার পরে ভ্রাহা্দ আবার চল্তে লাগল) এট 
অস্তোষ্টিসংকারের সঙ্গে আমাদের সমুদরধাত্রার লেঘ দিন আগত হল। 

আছ রাত্তিরে জাহাজ বন্ধে পৌছবে । স্পেশল ট্রেনে আমাকে যেতে দেবে কিন! কে জানে__তা না 
হলে মেছদাদানের চিঠি একদিন আগে সিয়ে পৌছবে-_ আমার হঠাৎ গিয়ে পড়বার কল্পনা একেবারে 
মাটি হয়ে ঘাবে। কুলে এনে তরী ডোবা একেই বলে। 

আর ডায়ারি বন্ধ করা যাক্‌ ৷ 

২ মাস এগারো দিন কেটে গেল। মনে হচ্চে কত যুগ । রাত দুপুরের সমব বঙ্গে পৌছন গেল। 
স্পেশল ট্রেন ধরতে পারলুম নাঁ_ তাই ভারতবর্ষে পৌছেও ঘন ভারি বিগড়ে আছে-_ হঠাং গিয়ে পড়ব 
বলে কত কি কম্পন করেছিলুম একদিনের দক্টে সমস্ত দ্বন্কে গেল। বাড়ি যতই কাছে আল্্‌চে মন 
ততই বেন অস্থির হযে উঠুচে। 0৬7:91০5এর নিষ্মানলারে ভার পৃথিবীর ঘতই নিকটবর্তী হয 
তার বেগ ততই বাড়ে: মনেরও সেই নিত্বম দেখচি। কাল সমন রাত এক মূতূর্ত ঘুমইনি। আজ 
সন্ধালে তাড়াতাড়ি Watson Hot৫lএ বেরিযে পড়লুম । এখেনে এসে দেখি আমার টাকার ব্যাগটি 
জাহাছে ফেলে এপেছি__ মাথায় ঘেল বস্রাঘাত হল তার সধ্যে আমার Return Ticket এবং টাকা 
তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে আবার সেই আহাজে চন্য সেই পুরোণে! ক্যাবিনের ৮৩৪এ ব্যাগটি কুলচে_ 
ধড়ে প্রাণ এল" এরকম কিরে পেলে হারিয়ে স্থখ আছে-_ ব্যাগটি কাধের উপর ঝুলিয়ে লমন্ত পৃথিবী 
আনন্দময় বোধ হল। আমার মত লোকের ঘর ছেড়ে এক পা বেরোনো উচিত নছছ। যখন আমার 
Biography বেরোবে তখন এই লমন্ত অন্তমনন্কতার দৃ্াস্তগুলো পাঠকদের কাছে ভারি আমোদডনক 
এবং কবির উপছুক্ত শোনাবে-_ কিন্তু আপাতত ভারি অস্থবিধে । এই ব্যাগ ভুলে ঘাবার সম্ভাবনা কাল 
লন্ধেবেলা্ধ একবার মনে উদয় হয়েছিল__ তার পরে মনকে বিশেষ করে সাবধান করে দিলুস্র ব্যাগটা 
যেন না! ভোলা হয়ব মন বললে, 'ক্ষেপেছ, টাকার ব্যাগ আমি তুলি৷ আন্ত সকালে তাকে আচ্ছা 
একচোট গাল দিয়ে নিযেছি__ লে নিকুত্বর হয়ে রইল__ তার পরে খন ব্যাগ ছিরে পাওয়া গেল তখন 


২ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বৰ্ষ 


আবার তার পিঠে হাত কুলোতে বুলোতে হোটেলে ফিরে এলে স্বান করে বড় আরাম বোধ হচ্চে। 
ভরলা করি আজ সঞ্চেবেলাহ সাবার ক্ুলব না। মাছ সন্ধেবেলার সমস্ত গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে ঘখন 
গাড়িতে চড়ে বলব তখন মনটা একবার ন্বভা করে উঠবে-_ তার পরে হুগুলির কাছ্যকাছি গিয়ে দখন' 
লকাল হবে__ তখন-_-। এ 81640$.এর ঘণ্টা বাজল__ খেয়ে আসি, ক্ষিধে পেয়েছে। 

গাড়ির ফ্কন্তে একটা বালিশ কিনেছিলুম__ লেটা হোটেলে ফেলে এসেচি । 

আমাদের ০৩০৫ ॥॥০৷০i॥৪ প্রভৃতি কোনরকম 7৩01৪ নেই বলে 010:5 আমাদের নেহাৎ 
অসভ্য মনে করেছে । 

Truth কাগড থেকে একটা ম্বাযগা উদ্ধৃত করে রাখি । 

dhe expression of a fashionably-dressed womau is uow emphatically oue 
of Dakedness. Her sleeveless bodice, cut halfway to her waist, betrays much 
and suggests more. Her large white arms, her uncovered shoulders 
crossed with au airy line, her bust displayed to the last inch permitted by 
the law which protects morality and {forbids obscenity, her back 3259 10) ৪ 
wedge-shaped track to her band, the colour of her gown scarce distinguishable 
from ber skin, and the “fit” one which moulds the figure and makes uo 
pretence at disguise— in this indecent nudity she offers herself to public 
admiration ; and the bold looks of the men are the caresses which make her 
purr with pride and pleasure. Her dress is her note of invitation ;and if 
but few honestly confess, no one is deceived. 

Orientalর dishonesty সক্বন্ধে ইংরেজরা প্রাছ আলোচন। করে ধাকে-_ তাই নিয়ের খবরটা 
টুকে রাখা গেল । Truth. Oct. 16, 1890. 

The writer was yesterday in a city restaurant, when, iu an adjoining box 
he overheard scraps of couversation which, at first, were meaningless to 
hiw ; but, in the light of something he had heard earlierin the day, he was 
able to piece out one of those stories of (2০51 and fraud in connection 
with the Stock-Exchange which, as a rule, the public only bear of afler the 
victims are ruined. The party were very jubilant, aud the copious champague 
that they indulged in made them possibly more reckless than in their sober 
moments they would have been. Briefly, what was overheard made it clear 
that the party were members of a ring which liad for its purpose the breakiug 
down of the credit of some wellknown South African shares, and some 
important information was alluded to that was being kept in the background 
until the right moment— that is, when an immediate rise was to follow, - 


দ্বিতীয় সংখ্যা “বুরোপযান্ত্রীর ভায়ারি'র খসড়। 


‘The writer encloses his private card, and, in confidence, would be happy to 
answer any inguiries.— 

Editor remarks :— My correspondent, who is highly respectable, and is 
unconnected with financial jobbery etc.— 


আসল কথ। হচ্চে পরের জাত শন্বস্ধে আমরা ঘেটা দেখি এবং শুনি সেইটেই আমাদের কাছে দন্ত হয়ে 
ওঠেঁ তার লমস্তটা আমরা তদন্ত করতে পারিনে। এইফন্তে তাড়াতাড়ি পুৎয€াali7 করে একটা মত 
খাড়া করি। [ সমাল 


রসের প্রেরণা 


ভ্রীনম্দলাল বস্ম 


চিত্রশিল্ন আমার বড় প্রিয় জিনিল ; সেইন্ট শিল্পী মাত্রকেই জামি ভালোবাসি, তাদের ছবি দেখতে 
পেলে নিজেকে কৃতার্থ বনে করি ও বড় আনন্দ পাই । আমি ছবির সমালোচক নই, আমিও তাদের মতো 
ছবি আঁকি মনের জানন্দ প্রকাশ করবার জরস্তু। নুখ ও দুঃখের -সাগর মন্থন করে যে আনন্দত্ূপ অমৃত 
ওঠে তার অর্ঘা নিবেদন করাই শিল্পীদের কাজ ॥ 

নবীন শিলী-ভাইদের সাহায্য হবে বলে কদ্ধেকটা। আমারে বাক্কিগত অভিজ্ঞতা ও ধারণার কথা৷ বলব । 

সব শিল্প-স্টিই খেলার ছলে মনের খেছাল খুমী থেকেই আরম্ভ । কিন্ত, অযংযত, অহংকারী, স্বার্থান্ধ 
ও লংকীর্ঘ ননের আর সদদর্শা, সদানন্দ, রসে € ছন্দে ভরপুর দরদী শিল্পীর সংঘত ও উদার মনের তফাত 
লক্ষ্য করবার বিধত । অর্বাচীন নবীন শিল্পী প্রতি থেকে সহ উত্তরাধিকার-্হত্রে যে নবীন অসুরাগের 
অধিকারী হন তা খুবই প্রাণবান ও প্রশংশনীয় ; কিন্তু বরস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং পৃথিবীর দৈনন্দিন ঘাত- 
প্রতিথাতে € দুনিয়ার দুনিছাদারির সংশ্রবে এনে, মনের দটিলত। কাঠিন্ত ও সন্দিদ্ধতা বেড়েই চলে। সেই 
মলকে আবার সরল ও নবীন করে তুলতে হবে, সন্দিদ্ধ ও ভীত মনকে নির্ভীক করে তুলতে হবে, কঠিন 
মনকে সরল ও আনন্দের ছন্দে ছন্দোষয় করে তুলতে হবে। এই হল আমাদের সাধনার পথ । স্রষ্টা দরদী 
ও রসিক শিল্পীর প্রতি, ঠাদের সৃষ্টির প্রতি, আস্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রাখতে হবে। গুণী ও নামজাদ1 
শিল্পীদের স্থ্ট শিল্পের লঙ্গে নিজের শিক্পস্থ্ির তুলনা করে এগোতে হবে। কেবল তাদের বাস্িক 
মহ্ৃকরণ করা নয়। চিন্তা ও বৃদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ ক'রে তাদের কারের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাস! রেখে. 
স্ঠাদের ভাবে ভাবুক, গুণে গুণী ও মহাল্‌ হতে হবে। 

শিল-হির সৃলনন্ ও টেক্নিক্-শিক্ষার গুহ কথা হল প্রকৃতির রূপ ও গুণের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও 
ভালোবাসা ও অহৈতুক আকর্ষণ ও তার সহিত একান্ুবোহ। এ হলে স্যরি করা। ও টেকুনিক্‌ শ্রিক্ষার 
কাজ অতি সহজ হয়ে যায়। কখন"ঠিক শিল্প-সৃষ্টি হয় জানতেও পারা যাবে না। পক্ষান্তরে, কেবল 
দন্ত ক'রে, বড় শিল্পী হবার লোভ রেখে, প্রচুর পরিশ্রম করেও সব শিক্ষা বার্থ হরে যাবে। শেখে 
ভত্তসনোরথ হতে হবে। শিল্পীসমাজে নামও হবে না ; উপরস্ত ঠিক রসের অন্থতৃতি না পেয়ে অন্তর কঠিন 
হয়ে যাবে ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। একল ওকুল দু কূল হাবে। শুধু ফাকি দিয়ে, লোকের 
চোখে ধুলো দিছে, নাম কুড়োনোতে কী দীনতা_ ত1 ভেবে দেখবার জিনিস। 

স্বাধীনতা ও মৌলিকতা অৰ্জন করতে হলে অহংকেন্দ্রিক চঞ্চল মনের অনিচ্ছাকৃত দাসত্ব থেকে 
আমাদের ক্রমশ মুক্তি পেতে হবে। টেক্নিকের মাস্টার হতে হবে । তদুপরি আবেগ প্রীতি ও ভাবের 
দোলা চাই, সেই তো আমাদের কৃষির মূল আধার । ভাবাবেগকে চালনা করার উপযোগী মমন্বশূত্র শক্তি 
ও টেকনিকের সাহায্যে শট করার নিরহংকার কৌশল, আহ্বত্ করে নিতে হবে। আবেগকে ও টেক্নিক্কে 
চালন! করবার কর্তা শিল্পী; আবেগ বা টেকৃনিক্‌ শিল্পীকে চালনা করলে কাজ পণ্ড হুবে। 





দ্বিতীয় সংখ্যা রসের প্রেরণা 


আর একটা কথা । এ যুগে, কেবল টেকৃনিক ও নানাকল কৌশলের পরীক্ষণে ও প্রদর্শনে শিল্পের 
লার্থকতা। এই মত কোথাও কোথা ও প্রচারিত হচ্ছে__ শিল্পী রসের প্রেরণায়, আবেগে হন মনের কথা 
প্রকাশ করবার জন হাকুপাকু কনে, বন্ধের মতো পথ হাংড়াহ, তখনই ওইব্কম পরীক্ষার সার্দকত। ৷ কিছু 
বলবার নেই, প্রেরণা নেই, শুধু পরীক্ষার জন্ত পরীক্ষা করুণ 9 কষ্টনাঘবক। টেক্নিক্‌ তে চাই-ই । দেহ এ 
প্রাণের থে লক্বন্ধ টেব্লিক্‌ ও রসের প্রেরপাতেও লেই সম্বন্ধ ৷ প্রাণ ছাড়া দেহ কিছু লা ; নেহ বিন। প্রাণের 
প্রকাশ অসম্ভব ॥ (প্রেরণা বলতে কোনো বন্ত ও শুপের প্রতি অহৈতুক মাকণ । সেই আকর্ষণ পেকে 
যধন শিল্পীর মনে একটা অভূতপূর্ব বেদনার আবির্াব হয় ও সেই বেদনা কোনো-একট। বরপ-অবলঙ্থনে, 
কোনে! একটা রসের ভিতর দিয়ে আনন্দে প্রকাশিত হঘ, তখন তাকে শিঙ্-ন্থতি বলব ।) মানধান ! 
ধু আঙ্গিকের দস্ক ও হাতের কৌশলের ডোগব!ছি ও ভাবের থরে চুরি করে নিছক হেঘ়ালি সরি এ 
সব থেকে শিল্প বহু দূরে। এ সবে সাধারণের হনে কৌতূহল জাগায় এবং চমক লাগায় মাত্র_ কিছ 
রসিকের কাছে তা আদরের হব না। 

চীনদেশীয়র! বলেছেন টেক্নিক্‌-ই সব, আবার প্রেয়পাই সব। কেউ ঘদি বলে টেক্নিকে্ আদৌ 
দরকার নেই, ও কিছু না; আবার কেউ ছদি বলে রসের ইনদ্পিরেশনের দরকার নেই, ও কিছু ন: 
দ্র দিকেই তল হবে। সার্থক স্রিতে আঙ্গিক ও প্রেরণা অবিচ্ছিন্ন এক হবে উঠেছে । আঙ্গিক থেকেএ 
নেই। 


লিমার দিয়শিক্ষাথীদের ইত্েশে লিপি 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে 
&রস্ননীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


১৯২৭ সালে আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, ব্যযোবর এই কলসঘাল হ'য়ে মালদদেশ. বপন ভারত (হুদাডা. হবছীল, বলিবীপ) 
আর ভার পরে প্রাণ রবীর্রনাগের সঙ্গে দেখে আসবার গ্ুপোগ আদার স্ষটেছিল। এই ভ্রম আদার নিজের জীবনের 
পক্ষে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, আর শে কৰি আমাকে সঙ্গে ক'রে নিযে গিয়েছিলেন তা জন্ক আছি চিরকৃতয। আমার 
পক্ষে এটী একটা চরম আৰ প্রসাক্ের কণা দে. কবির সঙ্গে আমাদের এই হে অযশের একটা দৈনন্দিন বর্ণনা আবি 
লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছিলূষ, এবং পরে সেট; 'বীপন্জ আারত' নামে দিয়ে প্রন ধারাবাহিক ভাবে 'এবালী' পত্রিকায়, আর পরে 
শতক বইয়ের আকারে প্রকাশ করি, সেটা কৰির কাছে শশংসা পেয্রেছিল। কলকাতা ত্যাগ করার ছিন থেকে বহদীপ ত্যাগ 
করার বিন পৰ্যন্ত তারিখ ধ'রে-ধ'রে ধপাসন্ভব খৃ'টিয়ে' আবাদের অ্রমপের কণা প্রকাশিত হকেছে।-_ পৃত্বক-হআকারে বেরিয়ে 
দার পরে কবি আমার বই পড়েছিলেন, এষ: তার পূর্বে তিনি আমা চিঠি লিগে প্যামত্রমণের কাহিনীও পুরে! ক'রে প্রকাল 
কাত বলেন । আবার খাতায় শ্র:ত্যাক (দিনের ঘটল দিনা ধ'রে লেখা কাকে: আর তা ছাড়া এই ২৩ বছর কেটে গেলেও 
প্রত্যেক ব্যাপারটা এখনও হেন চোখের সামনে ক।সছে। ক্তামরেশ খেকে ফির এলে, ওদেশের ধাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় 
হয়েছিল, তানের কানো-কারো। সঙ্গ ঘোগসুড়ে ভারতব্‌ধ ও ভারতের বাইরে গেশা সাক্ষাতের ছারা আর চিঠিপত্র হোপে রক্ষা 
ঝরা সম্ভবপর হয়েছিল। এ'দের বে, ছিলেন গ্ঠাবী, ভারতীয় ও ফরাসী, আর এই ফন্য গ্যসঘেশের সঙ্গে বাবার যোগ 
একেবারে বিনষ্ট হয় নি। এখন না ছানি আাদাহের পরিচিত ব্যান্তক নগরে আর অক্ষর কত মা! পরিবর্তন এসে গিরেছে ! 
রবীন্নোখে আদেশ শিরোধা্ধ ক'রে এতদিন পরে হীলমন্-ভারত-প্রমশের খিল য। পরিলিষ্টরূপে আমাদের প্রাম-ধাড্রার কণা 
দিনলিপি আর স্মৃতিকে নবলন্বন ক'রে লিশতে যসচি । 

৩০শে লেপ্টেম্বর ১৯২৭ 31117 “মাইয়র' জাহাজে ক'রে বাতাবিদ্বার বন্দর থেকে রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত 
শ্রেজ্্রনাথ করকে সঙ্গে নিয়ে স্যাবদেশ্ের উদ্দেশে ঘাত্রা করলেন । আমাকে আর শীযুক্ত বীরেন 
দেববর্সাকে একদিনের ভন্তু রয়ে হেতে হ'ল। আমরা তার পরের দিন, ১লা অক্টোবর শনিবার দিন, 
Melchior ‘I'reub মেল্বিওর্‌ জর বৃ জাহাজে দাত্রা করলুম, বিকাল পৌনে তিনটায় । কথা ছিল থে 
আমরা সিঙ্গাপুরে গিছে রবীন্দ্রনাথ আর স্থুরেন্্রনাথের সঙ্গে মিলিত হবো, আর সেখান থেকেই আমরা 
একত্র স্বামদেশে বাত ক'রবে! ) 

আমাদের দলের শ্রীযুক্ত A. A. Bake বাকে আর তার হ্বী ববদ্ীপেই রয়ে গেলেন। ঘীরেনবাবু 
আমাদের সঙ্গে আর স্তানে হাবেন না, তিনি পিনাং থেকেই আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরবেন 
মুক্ত Aria Williamও আরিযহ্‌ (এখন ইনি আার্ানায়কম্‌ নামে পরিচিত) আমাদের সঙ্গে যবস্ধীপে 
আর বলিম্বীপে যান নি, আমরা মালয়দেশ ত্যাগ করার পরে উনি কিছুদিন ওখানেই কাটান, পরে উলি 
শ্রামে চালে হান, সেখানে আমাদের পৌছাবার আগেই যাতে কবির কোন অস্থবিধা না হয়, লেই-মত 
সব বাবস্থা ক'রে রাখবেন! শ্তামে আরিরাদের মত লঙ্কাবীপ থেকে আগত অনেক তমিল ভত্রলোক 
ষ্টচুপদ অধিকার ক'রে আছেন, এদের সধো কেউ কেউ আরিয়মের আবী, আরম উপস্থিত পাকলে 
এদের দিয়ে বিশ্বভারতীর পক্ষে কিছু প্রচারের স্ববিধা হতে পারবে। 

রবীন্দ্রনাথ যে জাহাজে ৩০শে লেস্টে্গর ববন্থীপ তাগ করেন, লেখানি ছিল আকারে ছোট, আর 


দ্বিতীয় সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্তামদেশে 


আমাদের জাহাজ ছিল তার চেঘে ঢের বড়। একদিন পরে বেরিথেও আমাদের গ্রাহাঞগ হেদিন আর 
থে সদরে সিঙ্গাপুরে পৌছাবার কথা, সেইদিন প্রায় ঠিক লেই সময়েই অর্থাৎ ৩র! অক্টোবর সকাল ৭ টার 
দিকে 'মাইযর' জাহাছও সিঙ্গাপুরে “পীছবে ৷ স্থতরা* সিঙ্গাপুরে ওঁদের ধরতে আবাদের কষ্ট হবে না। 

শনিবার, ১লা অক্টোবর ১৯২৭ । বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে বিদার লিয়ে আমরা তে! দাড্রা ক'রলুম । 
অভারভীন্ব বন্ধুদের মধ্যে ববস্বীপীয্ অধ্যাপক ডাক্তার হুসেন জফদিনিওরাৎ আর আমাদের প্রিত্থ £.০1৮৩- 
er বা তাঙ্রচূড় ছিলেন। আমরা কদিন ধ'রে একটু কলের মধো ছিলুৰ ব'লে, জাহাজে কাবিলে 
বিছানায় শুদে' বড় শ্রান্ত বোধ করতে লাগলুম__ লায়মাশ সেরে নিযে সকাল সকাল শুতে গেলুন 

বিবার, হব অক্টোবর ১৯২1 আজ সকালে বেলা ১২টা আমাদের ছাহাক্ছ Bauka বাক্ষা্থীপেদ 
1450. মুত্তোক বন্দরে ডিড়ল। ডেক-যাত্রীদের কেউ কেউ নাস্ল। একটা দ্বাপানী নেযেকে 
দেখলুম মালাই পোষাকে, তার ববস্ীপীয় স্বামীর সঙ্গে নামূল। ওদের চেনে এনন একজন সিন্ধী সহবায়ীল 
কাছে খবর পেলুম যে মেয়েটি দাপানী। তাহ'লে মুসলমান ববন্ধীপীয়ের সঙ্গে বৌদ্ধ বা নিস্তে! দ্াপানীনের 
বিয়ে-থা হহ। মেয়েটিকে মালাই পোঘাকে দেখাচ্ছিল চমতকার ৷ 

জ্গাহাজে সহধাত্রীদের সঙ্গে বখারীতি ভাষ জমালুম ॥ ক্ীদুক্ত 0৮৩১০) এফরবেক নানে একটী 
স্ার্সান ভদ্রলোকের লঙ্গে আলাপ হ'ল, ইনি সিঙ্গাপুরে মার অন্তত স্বার্মান কন্দালক্ূপে ২৩ বছর এ অঞ্চলে 
কাটিয়েছেন; মালাই সাহিত্যের উপর বই লিখেছেন । বলিবীপের সম্বন্ধে এর সঙ্গে কথা হা'ল__ ইনি 
তো মানতেই চান ল। ঘে বলিহীপের হিন্দুরা কোন গভীর দার্শনিক বিদ্ধে দাল।প করতে পারে__ তানের 
সে শক্তিও নেই, প্রবৃরিও নেই। এঁর মতে, মালাই বাতের লোকেরা বোঝে কেবল 1583০ অর্থাৎ 
যাদু আর ডোঙ্জবিত্থা। ভত্রলোকের কখার ধরণে এদের প্রতি একটু অবদ্রার ভাব দেখলুম- বললুম, 
ম্যাজিকের কথা বলছেন? তা আপনাদের ইউরোপের লোকেরাও কম যায় না। এই ব'লে, ইটালিতে 
আর ইউরোপের অগ্রজ লোকের অন্ধবিশ্বাসের কতকগুলি কথ। ঘা আমার অভিন্রত।দ্ঞাভ তা শুনিয়ে 
দিলুম-_ ইটালির রোমান ক্যাথলিক চাহ বিশ্বাস করে (ব্রার তার পাদরিরা এই বিশ্বাসের লমর্খনও করে) 
থে গির্জাবিশেধে মা-মেনীর মৃ্ডির চোখ থেকে জল পড়ে, বুক থেকে রক্ত বেরোদ্। আর এ ছাড়া 
সাধারণ ইউরোপীছ শিক্ষিত লোকের ০119120 আর 2299৫০-এ বিশ্বাশ সর্ব বিগ্যমান। ডত্রলোক তখন 
স্বীকার করলেন বে 7171০-এ বিশ্বাস খালি এশিয়াব মানুষেরই একচেটে নয়। সেকেওুক্লাসের ছাত্রীদের 
সঙ্গে আর আলাপ করবার প্রবৃত্তি হ'ল ন!। মোটা মোটা সব মেয়ে হাটু পহস্থ কুলের ফ্রক পরা. প্র্থানের 
মতন পেশীবহুল খালি পা, পুরুষালি চলন, মাথার চুল ছোট ক'রে ছাট, মূখে সিগারেট দূর থেকে 
দেখেই, সারে পড়তে ইচ্ছা। করে। একটি ডাচ সরকারী চাকুরে যাচ্ছে__ তার ববস্বীপীয় স্বী, নেকী পোধাকে, 
আর এদের একটী ছোট মেখে, এদের বেশ লাগল ৷ ডাচেনের মধো এখন ও ফিরিঙ্গি বা সঙ্কর লাতির প্রতি 
লেভাবের প্বণ। নেই, ঘেমলটা ইংরেজ সমাজে আছে ; ভাই দেখতৃম, এই বস্থীপীছ মহিলাটাকে অন্ত ডাচ 
হাজীর) একঘরে? বা কোণঠাসা করে নি। 

গেক-যাত্্রীদের ছধ্যে ছুটি লিল্তীকে দেখলুছ সুরাবায! থেকে ক'লফ।তাথ হাচ্ছে; একটা বূড়ে। আরব, 
এক কোপে তার একখান! কোরাণ নিরে বলে আছে। ডেকে একদল হজঘাত্রী ঘবস্বীপীর মেছে॥ এই 
আহবটা এদেরই দলের “মৃআদিম্য কা পাণ্ডা হবে। একটা ভত্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, নাম বললেন 


od বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ধ 


Mr স্ত্রী আললাগক, বাড়ী মন্কার বন্দর ছেস্ছার, সিঙ্গাপুর থেকে কাঠ রপ্তানী করেন আরবদেশে 
হো্গাজে_- ধর্ম বা অন্য কিছু পরিচ্ দিলেন না । তবে মলে হ'ল ইহুদী আর সম্ভবতঃ জার্মান ইছদী । 
লীনা ডেক-দাত্রী অনেক ছিল, তবে ভারা উপরের খোলা ডেকে বেশী থাকে লা__ তার। নীচের বন্ধ ডেকেই 
ভেকচেয়ারে ব’সে আর মেভেছ শুছে সমর কাটার । 

আত সন্ধ্যাটা তেকচেরারের উপরে শুনবে আকাশে বীর চাদ দেখে খানিকট। সদয় কাটানো গেল_ 
সঙ্গের পাজি থেকে আগেই ভানতুম যে আজ শারদীরা হী । 

লোমবার, ওরা অক্টোবর ১৯২৭। সকাল সাড়ে-লাভটাক্স আমাদের ভ্বাহাজ সিঙ্গাপুরে পৌছল। 
কবিকে লিহে 'মাইফর' জাহাক্স একটু আগেই সিগগাপুরে এসে গিকেছে, কিন্তু ছোট আহাজ বলে তার যর্ধ্যদে 
কষ, তাকে মাব-দরির্থাদ্ লক্ষর ক’রতে হ'য়েছে। লঞ্চে ক'রে বাআ্রীদের জাহার্র-ঘাটা্ আনা হ'জ্ছে। 
কবি একদিন বেশী লমৃহ্রের যবে। একটু নিকিবিলিতে কাটাতে পারবেন ব'লে ছোট জাহাদ্দের কষ্ট স্বীকার 
কান্েও আমাদের একদিন আগে বেরিষে পড়েছিলেন । লাহিতোর দিক থেকে এয় একটা চিরস্থাী সুফল 
হয়েছিল-_ সেটী হচ্ছে ১লা অক্টোবর তারিখে মাইয়র জাহাদে বসে ব'লে লেখা বলিহীপ সম্বন্ধে তার 
অপুব স্থন্দর কবিতাটি, যার ‘আরম্ভ এই__ 

সাগরজলে লিলান করি’ সবল এলোচুলে 
বসিদ্বাছিলে উপল-উপকূলে । 
কবিতাটী প্রবাসী পড্জিকান্থ প্রথম “সাগরিকা?-সী্ধকে প্রকাশিত হয় সম্পূর্ণ আকারে; পরে একটা 
অংশ বাদ দিয়ে এটিকে “পূরবী'-র অন্ততূ'ক্ত কর। হয়েছে। (এই পরিত্যক্ত অংশ সম্বন্ধে আমি একাধিক 
স্থানে আলোচল! করেছি» ।) কবিতাটি রবীন্্রবাথের এৰিককার রচনার মধো তার যৌবনকালের রচনার 
হাওয়া যেন ফিরির্রে এনেছে। এক ছন্দ “মদন্ভন্মের পূর্বে' ও ‘মদনভশ্মের পরে' কবিতা-দুটির ছন্দবক্ষার 
স্মরণ করিয়ে দেয়, থে বন্ধারেন রেশ গিরে পৌছত্ ছরদেবের গীতগোবিন্দের 
বদসি যদি কিঞ্চিদপি দ্বম্তকচিকৌমুদী 
হরতি দর্তিমিরমতিঘোরম্‌। 

গানটীতে । বিধদ্বস্ত বিচার ক’রলে এই কবিতাটাকে দে-কোন ডাহার শ্রেষ্ঠ রোদ্যান্তিক কবিতার 
সনপৰ্ধ্যায়ের বলতে কারে! স্বিণা হবেনা । বলিদ্বীপ আর স্বীপহ্ধ ভারতের পুর্ব স্থন্দর প্রান্তিক পরিবেশের 
মধ্যে রাছকুনারীর নত গৌরবশালিনী তন্বী বলিদ্বীপকৃমারী আর ভারত থেকে আগত রকুসারকে লক্ষ্য 
কারে কৰি বেল আবার ঠার যৌবনকালে আবাহন করা৷ ভ্রীবনদেবভার স্পর্শ আর একবার নোতুন ক'রে 
পেয়েছিলেন-_ যে দীবনদেবতা। সিন্ধুপারে ওহাহস্থিরের মধো কবিকে বরণ করেছিলেন, আর ধিনি 
কবিকে নিয়ে নীল সাগরের উপর দিতে নিরুদ্দেশ বাজা। করেছিলেন, তিনিই হেন শ্বীপান্তরের দেশে 
সাগরবেষটিত দ্বীপেন্। মধো কবির সু চেয়ে আর একবার তার ক্মবঞ্ডঠন উন্মোচন করেছিলেন । 
-_ চকিতনেভে সেই মুখে দৃষ্িশাত ক'রেই কবি খেন তার নিজের যৌবনের দৃষ্টিভঙ্নী আবার ফিরে পান। 
আর তার কলে হয বলিহীপের সৌন্বর্ষের এই অভিনব প্রকাশ তার ‘সাগরিকা’ কবিতাচীতে। 


জা হ্বীপয় ভারত, পৃ. ২২৪ 7 'সঞ্চরিতা. অরস্থপরিচঃ 


দ্বিতীয় সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে 


জাহাজ থেকে আমর! ভাঙ্গায় নামলূন, কবি সার স্বত্রেনবাবুও এসে গেলেন । লিঙ্গাপুরের বন্ধু 
আমাদের নিতে এদেছিলেন-_ নামাজী লাহেব এবারও আনাদের তর 51812 সিগলাপ-এর বাডীতে 
অতিথি করবেন । আমরা যালপত্রের বাবস্থা কারে ঠিক কত্লুন, সাহা লাওচ গেলে সিঙ্গাপুরে আর 
অপেক্ষা না ক'রে ওঁ দিনই পিনাং গাড্রা কাব 1 আানেরিকান এন্সপ্রেল কোম্পানির শযূক্ত পিয়ৈ লব 
বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন, বিকালে ৩-৩৫ মিনিটে Straits Steam Navigation Company-z ১২০০ 
টনের এক ক্ষুদে জাহান্র 0100 ‘কিন্তা'-হ ক'রে আনতর্রা ঘাত্র। করলুন ৷ প্রন শ্রেণীতে কবি এক 
ছিলেন, আর যাত্রীর আসার সম্ভাবন! ছিল না, কিন্তু ইংরেছ জ'হাজ কোম্পানির লোকের! দুটো টিকিটের 
ভাড়া কবির ডশ্ত আদায় ক'রুলে এই ব'লে হুমকি দেখিয়ে থে তাদের ইচ্ছাদতো। তাহা অন্ত প্রথম শ্রেণী 
ছাত্রীকে দুই বার্খওয়াল! কবির কানরাতে চুবিস্বে দিতে পারে । এই বাবহানে মনট। গোড়াতেউ পারা” 
হচ্ছে গেল, কিন্ত গরদ্গ বড় বালাই । ডাচ, রানী, ভ্রাপানী প্রভৃতি বিদেশী কোম্পানির ছাহাজ তল!” 
মৌজন্স, কবিকে নিছে যেতে পারলে তাদের যেন কৃতাৰ্থ হয়ে যাবার ভাব, তার লক্ষে এই ছোট ইংরেড 
কোম্পানির কবির সম্বন্ধে অদ্রত| আর অসৌনন্ত বিশেষ সীড়। নিত্েছিল। শ্রযুক্ত নামাজী সপরিবাতে 
স্টীমার পর্যন্ত কবির গ্রত্ুদগ্গদ্ন করলেন, শীযুক্ত জুম্মাভাইও এলেছিলেন। 

সুরেনবাবু, ধীরেনবাবু আর আমি সেকেও ক্লাসেই চড়লুম। এই স্টারের সেকেণ্ড হ্রাসের অবস্থ' 
অতি খারাপ, তবে এতে রাগ করবার কিছু নেই, এগুলি C০519] 565৮5[ অর্থাৎ একই দেশের 
সাগরপারের কাছাকাছি বন্দরে পাড়ি দেয়। পল্রীগ্রামের কেরাঞ্চি ঘোড়ার মতন-__ মহাসাগরগাষী বিরাট 
লাইনারের আরাম এখানে কোথায়। 

দিন পরে উপরের খোলা ডেকে বলে কবির সঙ্গে আৰর। অনেকক্ষণ ধরে গল্প করলুব। প্রাকৃতিক 
দশ শান্তিপূর্ণ মনোরম, আমরা উত্তরমূখো। মালকা! প্রণালী দিয়ে যাচ্ছি, বাঁয়ে দুএকটী বীপে অদ্ধক'তে 
কালো পাহাড়ের সুপ, ভার মাথায় বাতিঘরের 'আলো। ঘুরে ঘুরে বলছে, আকাশ জার সাগরকে হেল 
এক ভ্্পালি ধূলর রঙের পৌছ দিয়ে মিলিয়ে কেউ একাকার ক’রে দিয়েছে। 

কিন্ত এই শাস্তিষয় আবহাওয়াতেও দেশের তুচ্ছ সাহিত্যিক গেয়ে! ঘোৌটের বন্ধবাযু হেন আমাদের 
উপরে চাপ দিচ্ছিল । কবির কোন্‌ লেখার উপর স্কুল হম্তাংলেপন করেছেন এক সাহিতাদিগ্গচ, কবির 
অহুগত এক লেখক তার জবাব্‌ও দিস্বেছেন-_ বালা পত্রিকার গোছা পেয়ে কবি একটু বিচলিত যে 
পড়ছিলেন। কিন্ত প্রকৃতির এই শাদ্যকালীন কোমল স্পর্শে ভার মনের উদ্েগ দূর হাতে দেরী হ'ল না। 

আছ শারদীঘ। সপ্তণী_. কবি আর আমর| তিনদন বাডালী বলে আমাদের মনে বার বার এ কথাটী 
উঠছিল। 

মঙ্গলবার, ৪ঠা অক্টোবর ১৯২৭। আজ মহাষ্টবী_ আমাদের মলে এই কথা বার বার উদিত 
হচ্ছিল__ তাছাড়া! সাগরের মধো এই দিনের কোন লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য চোখে লাগছিল না । সকালটা আমার 
পক্ষে কাটল চমৎকারভাবে । উপরের ডেকে জাহানের মুখের দিকে একেবারে হেন ছাহাজের নাকেব্র উপর 
শরতের মি রোদ্দুরের মধ্যে চমৎকার হাওয়াদ বলে কবির সঙ্গে ঘণ্টা-হুই ধরে সাহিভা আর idealism 
বা আদর্শবাদ নিয়ে আলাপ হ'ল। কবি $৫5211520 কথার বাংল! প্রস্তাব করলেন “ভাবনিষ্ঠতা' । 
কৰি তীর প্রকাশ্মান উপন্যাস ‘তিন পুক্ুষণ-এর নৃতন নামকরণ করবেন ঠিক করলেন_ এই নোতুন 


৩ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ধ 


নাম দিক হ'ল 'ছেগাধোণা আঙ্গ কবিকে বেশ প্রচ বলে বোধ হা'ল। দ্বীপময় ভারত খুরে তিনি 
খুব খুশী 

১২৭ টায় আাহষ্ি 0০৮৮ 3স6060500২-এ এলে গৌছল । কিছু মাল জাহাজ থেকে নামলে, কিছু 
নোতুন ধা্মীও-এল ৷ একট! ত্রিনিস বড পুষ্িকটু লাগল। একদল চীনে ডেকথাত্রী কুল ক'রে উপরে 
প্রথম শ্রেণীর ডেকে এসে পড়েছিল । ঝ্াহান্ের চীনা স্টার ব্য প্রধান খানসামা এদের একজনকে ধ'রে 
লাধি সারতে লাগল, তখন পূব ভছে দুড়ছাড় ক'রে নীচে পালিয়ে গেল। চীনের! স্বাধীন জাতি আমরা 
তথনও স্বাধীন হই নি, ডাই বিদেস্টর চাকরের হাতে স্বদেশীয়ের এডাবে অপমান আমাদের চোখে 
আশ্চধ লাগল। Port 5৮0৫813ল থেকে আমরা বিকাল ৫॥ টার হাত্রা করলুম। 

বলিষ্বীপের উপর লেখা উঁয়ে কবিতাটী কবি আমায় পড়তে দিলেন। বলিম্বীপের সৌন্দধমরর 
বাতাবরপের মধ্যে স্বপ্নের মত কট। দিন কাটিছে, যবন্ধীপের ভ্রমণও যখন আমরা প্রায় শেষ করেছি, তখন 
আহার যনে হ'ল, কবি তো হবস্বীপের উপরে আর বরবুদুবেয উপরে এমন দুটী স্থন্দর কবিতা লিখলেন, 
কিন্তু আহি জানি বলিত্বীপ ভার মনে কতটা গভীঙ রেখাপাত করেছে, লেই হলিত্বীপ সম্বন্ধে তিনি 
নীরব থাকবেন ? আমি রোজ তাকে নির্বন্ধ ক'রে বলা আরস্ত করলুস-_ বলিহীপ সববন্ধে কিছ আপনাকে 
লিখতেই হবে! উত্তরে.তিনি হাসতে হাসতে বলতেন-_ বলিষীপ, সে অস্ত ব্যাপার হে। ঠিকমত 
ভাব না এলে কি অমন স্বন্দর একট! জিনিসের বন্থদ্ধে কিছু লেখা বায়? রোক্ষকার এই হটগোলে একটু 
বলে ভেবে লিখবর সময় কোথা ? আবি তাকে রোদ্ধ তাগাদা দিতৃম, তিনি উত্তরে বলতেন, হবে হে 
হবে, বলিষ্বীপের উপরে লিখবো, তোমাঘ কথা দিচ্ছি, এমন কবিতা লিখ্বো থে তুষি খুশী হয়ে যাবে। 

কৰি তার কথ! রেখেছিলেন, আর এই কবিতাটীতে কেবল আমাকে নয় সমগ্র বাঙালী পাঠকসমাজকে 
এখনকার আর অনাগতকালের সকলকেই তিনি পু ক'রে দিয়েছেন আর খু) করবেন। আমি তাকে 
খালি বললুঙ্জ যে আপনি বলিম্বীপের রোগ্যার্টিক দিকটা শৌন্দধের দিকট! বেশী করেই ছুটিবেছেন, কিন্ত 
আপনি তো নিজের চোখে দেখেছেন, নিজের কালে শুনেছেন বে বলিতীপের জীবনে একটা গভীরতা, 
একটা অস্বৰ্মখিতা আছে ; তার একটু ঝলক আপনার এই কবিতাত দেখাবেন না? কৰি উত্তরে 
বললেন যে কবিতাটা তিনি আব!র ভাল ক'ষে সংশোধন করবেন আর তখন তাতে আমার প্রস্তাবমত 
নোতুন সংযোধানও করবেন 

কবি নামান্তর" ব'লে বাগাধোগ' উপস্থাপের নোতুন নামকরণ সঙ্ন্ডে একটা ক্ষুদ্র মন্তব্য লিখে শেহ 
করলেন; আজ সতদ্ধয।র বলিস্বীপে সংস্কৃত প্রচার আল ভারতবর্ষের সঙ্গে নোতুন ক'রে যোগ সংস্থাপনের 
কাস কিভাবে হতে পারে, সে সন্বন্ধে অনেক কথা হ'ল। কবির বিশ্বাস, বিশ্বভারতীর কর্তব্য হবে 
লোতুন ক'রে বৃহত্তর ভারতের নান! দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে নাড়ীর হোগ আছে তাকে আবার 
পুন্থাপিত কর।। আমর! মন্থর গতিতে স্টীবারে ক'রে বাচ্ছি। কবির মলে খেরাল হ’ল ্তাদবাআ। 
শেষ কায়ে আমরা রেঙ্গুন ব্সবধি স্টমারে না পিছে হি দৌলনেনে নামি আর সেইখান থেকে রেলে বদি 
রেজুন বাই, কিংব। উত্তর শ্যাম থেকে যদি হোটরের পথ থাকে তাহ'লে সেই পথে-ঘদি মৌলমেন হয়ে 
ফিরি, তাহলে কেমন হয়? কিন্ত আমাদের সঙ্গে মাল আছে অনেক, সেপুলো নিয়েই ছল চিন্তা । 
[ত আআ, লী রচনাবলী, নন খও, অ্র্থপিচয় 


দ্বিতীয় সংখ্য। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্ডামদেশে 


কবি ববত্বীপে বরবুতুর দেখেছেন, গ্রান্থানান্‌ দেখেছেন। স্যানে গেলে ভারতী স্থাপত্োর আর 
ভাস্বর্ধ্যের অবিনশ্বর কীতি আস্কর তাকে দেখতেই হবে। আমাল এ নিবদ্ধ কবি উৎসাহের লঙ্গে স্বীকার 
করলেন। 

বুধবার, ৭ই অক্টোবর ১৯২৭ আও সহানবমীর দিন। আআবত্রা পরশু দিন শিঙ্গ/পুর ছাড়বার সনে 
লিনাং-এর বন্ধুদের তার ক'রে গিই_ তাই আক সকালে আটটা জাহাজ বন্দরে পৌছুতেই দেখি, 
নাস্িযার-রা। দুই ভাই জার কতকগুলি তমিল আর পল্াবী ডহলোক এসেছেন কবিকে নিয়ে যেতে 
শহরের বাইরে Tanjong Bungal তাগং-বুও1:-র ব্যংলাটাতে, দেখানে আমরা গতবাদ এপেছিলুন, 
সেখালে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেধানে আগ/দের এবারও বেতে হ'ল । আনর। বাসা গুছিয়ে 
নিষ্ধে অবশ্তকর্তবা কলে কতকওলো ছিল ত করবার জন্ত শহরে এলুষ-_ কামের কন্সালের সঙ্গে দেখা, 
B.15.ম. সাহা কোম্পানির আপিসে, জাপানী ফোটোর দোকানে । নাম্বিরারদের গাড়ী সারাক্ষণ 
আমাদের জস্ক ছিল। আমাদের পুরাতন চীন! বন্ধু পিনাং-এব হ্যক্‌ লিম, আর তমিল বন্ধু ককম্থামী 
দুপুরে আমাদের বানায় এলেন। আমাদের সঙ্গে তাগং-বুডা:-তেই মধ্যাহাহার মারলেন। বিকাল আর 
সন্ধা! পিলাংএর এই কেরল, তিল আর চীল। বন্ধুদের সাহচৰ্যে কাটল । বাঙালী ডাক্তার হিত্র-ও দ্রলা 
হ'লেন। আজ ছিল প্রায় সারা দিন মুহলধারে কৃষ্টি । বাত্রে হনেনবান্‌ আর আমি শ্বানের জগত আমাদের 
জিনিস-পন্ন গুছিবে লিলুম । 

বৃহস্পতিবার, ৬ই অক্টোবয় ১৯২৭; আজ বিদ্ধ গশনী ৷ হার! দিন ধারে মাড ও খুব বৃষ্টি চ’লল_ 
একেবারে ''৮০pi৫! ॥৭i03, সূবলধারে । সঙ্গে জোর হাওরাও আছে, ঝড় ব'ললেই হয়। কৃষ্টির মধ্যে 
বেরিয়ে শহরে গিয়ে নান! কাজ ছিল চুকাতে হা'ল-_ টাকা ভাঙানো, তার করা! নান! জ্রাছুগায়, চিঠি 
পাঠানে|। দুপুরে হঠাৎ আমাদের চীন! বন্ধু আর দোডাধী শযুক্ত কাও চিঃ-চেড, বৃরির মধ্যে এসে হাডির_ 
তিনি এখানে এক চীনা কাগজের সম্পাদক হ’য়ে আছেন। তার কাগজের ভন্ত কবির ছবি তুদ্লে। 

বিকালে স্থানীথ ভারতীয়দের ক্লাবে এক চা পান সভাত কবিকে যেতে হ’ল, স্বদেশীদদের উৎসাহে তার 
দেপা দিতে হ'ল, সংক্ষেপে তীর শ্তাসন্রষণ সন্ধে তু কথা তাকে বলতেও হ'ল। 

রাত্রে বাড়রৃষ্টির মধ্যে 19 বলে এক আমেরিকান সাংবাদিক এসে হাজির__ ভত্রলোক ব্যা্কে 
প্রকাশিত আমেরিকানদের এক ইংরেজী কাগণ্জের সম্পাদক ৷ তিনি কাল আমাদের সঙ্গে বা!স্ককে 
ফিরবেন। ছোকরা। বসের, খুব সপ্রতিভ, আর মিশুক দিলখোল নাহুঘ | আমর। এর সঙ্গে কথ। ক'ছে 
খই হ'লুম। কবির কাছে তার কাগকের জন্তু এক ‘বাণী’ চাইলে ৷ বিশ্বভারতীর আদর্শ নমবন্ধে কবি 
লংক্ষেপে বললেন, লিখে নিলে । 

আমরা কাল স্তাম যাত্রা ক'রবো, এই ছুইদিনে লব বাবস্থা ঠিক হ'য়েছে। 

শুক্রবার, খই অক্টোবর ১৯২৭। সকালে মালপত্র পাঠিদে দিলুদ । কুষ্ন্থামী আর নাস্বিমারদের ঘড়ে 
আমর! লকাল আটটা হাআ। করলুম, দূহলধারে কুি পড়ছে তখন। পিনাং হ'ছ্ছে একটী ছোট দ্বীপ, 
ওপাশে মালরদেশের সূভাগের অংশে ঘ/৩115955 ওদেলেস্‌লি শহরে স্টগারে ক'রে পৌছে সেখান থেকে 
ট্রেনে উঠতে হবে" সিঙ্গাপুর থেকে ব্যাক্কক পথ্যন্ত এই লাইন চ'লেছে। আমর! সিনাং-এর স্টীমার-ঘাট 
Victoria Pier-এ এলুম-_ সেখানে ভারতীব বন্ধুর! বুট খেকে নিজেদের বাচিয়ে বিদ'যের জন্য ফুলমাল!- 

Hl 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


টালা নিপ্নে গড়িয়ে আছেন, কবির প্রতি শ্রন্তা অপীম এদের ॥ নাদিয়ার আর অন্ত ভারতীয়দের চেষ্টায় 
Harbour Master-এর খাস লক, আমাদের ওপারে নিযে বাবার জন্ট ঠিক হ'য়েছিল। ভাতে ক'রে 
আমরা ওপারে Pri প্রাই স্টেশনে ন-টায় শিখে পৌছুলুম ৷ 

রবীন্দ্রনাথ ঘাচ্ছেন শ্ামের ভারতীয় অধিবাসী আর শ্যামসরকারের আমন্ত্রণে । ভার অস্ত সেলুন গাড়ীর 
বাবস্থা হায়েছে। স্থরেনবাবু আর আলি ভার লেলুনের লাগোয়া প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে আছি। 

ট্রেন তৈরী ছিল-_ সপ্তাহে দু'দিন ক'রে ঘান, International 81911 “ান্তর্জাতিক ভাকগ্গাড়ী' এর 
নাম, লোছা ব্যাঙ্ক অবধি ঘাছ। প্রাইতে আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন কষ্স্বামী আর নাস্বিছ্াররা, আর 
ধীরেলবাবু। ধীরেনবাবু আমাদের কাছ থেকে বিদার নিলেন-_ তিনি কুষ্ণস্থামীদের কাছে ছু দিন থাকবেন, 
তার জাহাক্গ নিললেই তিনি ক'লকাতা যাড্র। করবেন। 

ট্রেনের সহ্যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন আমেরিকান সাংবাদিক এলিল, আর সিঙ্গাপুরের শ্তামী কলমাল- 
জেনেরাল ক্রা প্রবন্ধ ভূবাল (তৃপাল), তার স্তর, শিশুপুত্র | 

বন্ধুদের বিদায় গ্রহণ হ'দ্বে গিয়েছে। যাত্রাকালে বৃষ্টি থেমেছে। অ।মাদের শ্/মধাত্রা শুরু হ'ল। 

মালয়দেশ আর স্তামের সংযোগস্থত্র এই রেল লাইনটী আমাদের দেশের আসানের ব। তিরহট-আওধ 
লাইনের মত ল্ক লাইন॥ ভারতবর্ষ থেকে ইঞ্জিনিয়ার ঠিকাদার কুলী বিয়ে এই লাইন তৈরী ক'রেছে। 
য়েল বিভাগের কর্মচারী কি নালয়দেশে কি শ্যামে বেশীর ভাগই ভারতীন্গ। গাড়ীওলি ছোট হ'লেও 
ব্যবস্থা ভাল। 

আমরা যাত্রা করলুষ-_ পথে মাঝে মাঝে বেশ বৃষ্টি। 21০ 91৭৮ আলোর স্তার বলে একট বড় 
স্টেশনে, ববীশ্ু-দর্শলেচ্ছু বিস্তর ভারতীয়ের সমাগম । সংখ্যা ৫৯৬ জন হবে-_ মালমদেশের একটী 
ছোট শহরের পক্ষে এটা বেশ বড় সংখ্যা বলতে হবে৷ বেশীর ভাগ হচ্ছে তমিল, দু-চার জন শিখ 
আর পাঠাল; প্রা সকলেই রেলে কা্জ করে । রেলই উপন্বীব্য__ কর্মচারী, মিস্বী, কেরানী, কুলি, 
ঠিকেদার। তখিলন্ের তর থেকে স্থানীগ ভারতীয়দের হয়ে কৰিকে মালাচন্দন (সাদা ফুলের গ'ড়ে মালা, 
বাটীতে গোলা চন্দন ) নারকল কলা রাস্বতান প্রহৃতি ফল দেওয়া হ'ল । এই সব ভারতবাসী ধনী লোক 
নন কিন্তু ভারতীয় আদর্শের প্রচারের জন্তু ভারতীয় বিস্তা বিদেশাগত শিক্ষিতকামদের দেবার অন্ত 
রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর জন্ত টাকা চাই, ভাই এর! ধধাশক্তি চাদ! দিয়ে কিছু টাক! তুলেছেন । 
Kedab কেভাঃ, প্রাচীন কটাহ-দেশ, এই অঞ্চলটার লাম । Kedah Indian Association থেকে 
তার প্রতিনিধিক্বপে গাড়ীতে উঠে ববীন্তনাথের সঙ্গে দেখা করলেন প্রযুক্ত Muthukarppan 
05৩00555 সূত কর্ণ চেয়ার, স্বানীর ধনী ব্যবসায়ী, আর শ্রীযুক্ত এস্‌. নাগলিঙ্নস্‌, P.W.চ-র কেরানী, 
সিংহলের জাফনা-বাসী তমিল ইনি । 

ট্রেন চলেছে সবুজের বানের মধা দিয়ে । কুপঝাপ বৃষ্টি আছে। খানিকট। পণ জড়ে ট্রেনের লাইনের 
ধারে কেবল অতি ছোট আকারের বাশের ঝাড়__ দেখতে ভারী চমৎকার 1 ভার পরে আমরা Padang 
85০৮ পাড়াহ বেলার স্টেশনে এসে পৌছুদুর, বিকালের দিকে 1 

এটা ব্রিটিশ নালাযা আর শ্রামদেশের নীদা। আমাদের শ্তামরাষ্ট্রে প্রবেশ হ'ল। গাড়ী এখানে 
দাড়াল' অনেক ক্ষণ দ'রে। ইংরেড এলাকা ছেড়ে রেললাইন আর গাড়ী এল শামী এলাকাহ। ইংরেজের 


দ্বিতীয় সংখ্য। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্টানাদেশে 


চাকর রেলের তাবং কর্মচারী নেমে গেল-_ চালক, ফরমান, গার্ড, সকলেই । তাদের স্বান নিলে 
শ্রামের কর্মচারী এরাও কিন্তু ভারতীর। স্যামের পুলিশ এল, পাসপোর্ট দেখে গেল আবাদের, জ্ঞানে 
প্রবেশের অনুমতির ছাপ ঠিক আছে কি না। লাড়াং বেসারে কবির সেলুনের সামনে বেশ বড় 
গোছের ভীড়। এখানেও কবিকে মালা আর চন্দন দিলে । 

পাড়াং বেসার থেকে গাড়ী ঘাত্রা কারল॥ আমর। গাড়ীর পেপ্ডে-কারে গিছধে খেখে নিয়েছি । 
বাবস্থা ভারতের রেলেরই মত। বার্ড খানসানা ভারতীদ মুদলমান। শ্যামদেশে প্রবেশ করলে এ, 
ক্ানীলোকের দেখা প্রথমটা পেলুম ন।। মামরা 8৫ আঘেজক ধরে চলেছি। তার শ্ানের অদীন 
অংশের বেসঈীর তাগে মালাই জাতির লোকে বাস করে। পরে বেশ পানিকট। উত্তরে গিয়ে স্ামীলোকেনের 
গ্রান নক্গরে প’ড়ল। শ্যামী মেয়েরা পৃহকার্্যে রত ট্রেন থেকে দেখা যাচ্ছে-_ কাছ! দেওঘা ফাল্গুন ব। ল্‌হ্বী 
পুরুঘদেরই মত পোবাক, বুকে একটা কাপড় জড়ানে!, মাথার চুল ছোট করে ছাটা, পান ধেরে হেযে 
গাতগুলি কালে|। চেহারাকে কু আর আবর্ষপবিহীন করবার ভন্তু স্যামী নেয়ের! যেন কোন 
বেধে তৈরী । 

আদর শুরে-বলে আনল! দিযে দেশ দেখতে দেখতে খাচ্ছি। আর পাল। করে কবির খোন্ নিচ্ছি, 
তার কোনও কষ্ট না হয়। করিডর গাড়ী, আর তার লেলুন মামাদে গাড়ীর পাশেই | পাড়াং বেসাব 
ছেড়ে খানিকটা, এগিয়ে ঘাবার পরে, আমাদের গাড়ীতে একটা মী ভদ্রলোক এসে অভিবাদন কবে 
গাড়ালেন। বেটেখাটো মান্গযটী, সাধারণ বাঙালীর মত চেহারার, তবে মৃথখানি নোদোলীর ধাছের। 
পোহাকটী অস্ভূত লাগল-_ পরণে নীল রঙের ফাঙ্ুন অর্থাৎ মালকৌচা মেরে পরা লুঙ্গী, হাটু পথযন্ত দেই 
কাম নেমেছে; গায়ে সাদা জীনের গলাটা কোট, মাথা এক সোল৷-টুপী, পায়ে সাদ। দ্তির 
মোছা হাটু পদ্যন্ত, আর তার নীচে ইংয়িজি ফিতা-বাধা জূতা। পরে দেখলুন, এইটাই শ্তামদেশের 
981051 ৫5855 ব। লয়কারী চাকুরেদের পোষাক বা উদী। ভদ্রলোক চে'স্ত ইংবিজিতে আমণদের 
খললেন-- মাঞ্চ করবেন, আমি শ্রাদদেশের রেলের লেক, এই ট্রেনের সঙ্গে হাচ্ছি, 'আাদাঘ বিশেষে 
করে সরকারের তরফ থেকে পাঠানো! হয়েছে কবির ধাতে কোনও কষ্ট বা অস্ুবিপ। না হয় ত। দেখতে; 
আমার পক্ষ থেকে কোনও লেবার দরকার আছে কি ?_- আমর। তাকে বসতে বললুন, ভার সঙ্গে আলাপ 
জমালুম॥ তিনি তার পরিচত্পত্র দিলেন। একদিকে শ্তামী অক্ষরে লেখা, অন্ত দিকে রোমান অক্ষরে, 
ইংরিজিতে। স্বামী বর্ণঘালা। ভারতবর্ধার (দক্ষিণভারতের) লিপি থেকে হছেছে__ আসলে এই 
বর্ণদাল! হচ্ছে কম্বোজের, কম্মুলদেশীর লোকেদের কাছ থেকে স্ামীর। শিখে একটু বদলে নিশেছে। 
অ আ, ক খ_ এইভাবে আমাদের নাগরী আর বাঙলার পধ্যাদ্বের লিপি। ইংরিজি ভাগে লেগ 
Phra Rathacharn-prachaks Me. K. L. Indaransi, District Traffic Superin- 
tendent, R. S. Ry. কার্ডের ওদিকের স্তামী অক্ষরগুলি এই ইংরিক্দি লেখার লাহাধো কিছুটা পড়তে 
পারলুম। বুবালুম_-“বর:রেথচারপপ্রভাক্ষ*, ঘার শ্যারদী উচ্চারণ হচ্ছে “ক্রা-রখচারল্‌ প্রচক্দ্‌” শেটী হচ্ছে 
ভদ্রলোকের পদাখিকার, ইংরিজি 50810 Superintendent-এর শ্তামী অনুবাদ এইভাবে করা হণেছে। 
তাহ'লে শ্তামদেশে এখন এইভাবে সংস্কৃতের মধযাদা দেওগা হয সরকারী পদ বা পদবীর অনুবাদে 
স্তানী ভাষার সংশ্কৃতেরই বাবহার হুছ। শ্রীযুক্ত 15955905$ ইন্দাংন(?)-কে জিতাস। করাতে তিনি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা 


বললেন, “হা, ও তে। আপন|নের সংস্কৃতেরই কথা_ আমর! থে আমাদের ভাষা প্রচুর সংস্কৃত শব্দ বাবহার 
করে থাকি ।” মনে বনে একটা আনন্দ হল, আবাস এ প্রশ্ন হল_- সংস্কভের এই মধ্যাদা তো! প্রাচীন 
ধারা অচ্সারে ; শ্তামী জাতীয়তাবোধ স্বদেশীয়ানা আর শ্বভাবাপ্রীতির দিকে বেশী কোক দিলে সংক্কতের 
এ স্থান বেশী দিন থাকা আর সম্ভবপর হবে না। পরে শ্ামদেশে সংস্কৃতির উপস্থিত অবস্থ। ঘা দেখেছি ভা 
বলবো । R. 5. Ry. অর্থাৎ Royal Siamese Railway i 
প্রযুক্ত ইন্দাংলী অভি লক্ন-_ কবির সঙ্গে আমরা এঁর পরিচ্র করিয়ে দিলুম । সঞ্ধোর পরে আমাদের 
কামরার এসে আলাপ কা'রলেন। শনস্ড এশিরা মহাদেশের সংস্কৃতি সন্বস্ধে, ভারতের সম্বন্ধে, ইন্দোচীনে 
ভারতের প্রভাব সশ্বত্ধে বেশ আল৷প ক'রলেন। খবরাখবর বাখেল, ভারতের প্রতি শ্রন্ধ৷ পোষণ করেন। 
তাকে জিজ্ঞাস। ক'রে জানলূম, তার সরকারী পোষাকে আমাদের ধুতির বদলে কাছা দেওঘ। যে লুঙ্গী 
(বাকে 'দবান্গুম' বলে) তিনি প’রে ছিলেন তার নীল রঙটী সরকারী কর্মচারীদের কাপড়ের সম্বন্ধে থে 
বিধি প্রচলিত আছে তার অস্থসারে নির্ধারিত হয়েছে । কথাটা হ'চ্ছে এই এখন বিনি স্তামের রাজা, 
তার আগে ছিলেন তার এক বড় (বৈমাত্রেঘ) ভাই 'বজির।বুধ” (সংস্কৃত বন্ধান্বপের পালি কূপ) রাজ! 
বজিরাবুধ ব৷ বন্্াযুধের মত্রার পরদিন রাজ! হুন। বঙ্ছাযবধের জস্সদিন ছিল শনিবার শনি তার 
অথিষ্ঠাতা গ্রহ, শনির প্রিয় রও হচ্ছে নীল, লেইজন্ত রাজা বন্রাদুধ স্থির ক'রে দেন, সরকারী কর্মচারীদের 
“কাডুম'-এর র$ হবে নীল । 

লন্োর দিকে একটা! ছোট স্টেশনে গাড়ী খামতে প্লাটফর্মে কতকগুলি পাঠানকে দেখদুম। তাদের 
ডেকে হিন্দিতে আলাপ ক'রতে তার! বড় খুনী হ’ল। তাদের বাড়ী হাজরা জেলাদ-_ সীমাস্ত প্রদেশে । 
শ্রামের এ অঞ্চলে তারা রভীন ছিটের কাপড় বিক্রী করে বেড়ার বেমন কাবলীওয়ালার| বাঙলাদেশের 
গায়ে গর কাপড় বিক্রী ক'রে খাকে। 

সাজে রেস্োরী-কারে ডিনার চুকিরে, সঙ্গের আমেরিকান সহযাত্রী শীযুক্ত এলিসের সঙ্গে আমাদের 
মবদীপ আর বলিত্বীপ ভ্রমণ সদ্ধে অনেক কথা হ'ল। 

শ্রীযুক্ত ০০৫৩।। বলে এক আাফনার তমিল খীষ্টান ভদ্রলোক আর ভার স্বামী হ্বী, এর! ব্যাঙ্কের 
বিশিষ্ট বাক্তি, দাঝে কি-একটা লন স্টেশনে নিভেদের গাড়ী করে এলে কবির সঙ্গে দেখ! করে আলাপ 
কারে গেলেন। 

রাত্রে আমর| ঘুমোবার জনত বাবস্থা করে শুয়েছি, বেশ ঘুমিরেও পড়েছি। মাঝে কি একটা স্টেশনে 
গাড়ী গাড়িযরেছে। বোধ হয় রাত তখন দুটো আড়াইটে হবে। গাড়ী দানের সঙ্গে সঙ্গে কেন 
জানি না আমার দুম ভেঙে গেল৷ খোলা জানালার ধারে আসবার নীচেকার বার্থ, পাশের কামর! থেকে 
কবির গলার আওয়াজ পেলুদ। ধড়মড়িয়ে উঠে ব'গে আানাল। দিয়ে দুখ বার কণ্রে দেখি কবি তার 
সেলুনের বিছানাস্স জেগে বসে আছেন, খোলা জানাল! দিয়ে তিনি কথা কইছেন হিন্দীতে কতকগুলি 
পুলিলের চৌকিদার শ্রেনীর লোকের সঙ্গে, এরা প্রা ৮১" জন্‌ তার শেলুনের সামনে দাড়িয়ে আছে। 
এদের কথায় বুরলুস, এর! স্যাম সয়কারের বেতনভোপগী রেলওয়ে পুলিসের বা অহুক্$প-কাজের লোক, সব 
কছ্ছটীই ভোজপুরী হিন্দু, রবীন্দ্রনাথ ঘাচ্ছেন গুনে তার দর্শনের আশার এরা দাড়িয়ে আছে। কৰি তখন 
জেগে ছিলেন, খোলা জানালা দিয়ে কবিকে দেপে এরা তাকে বিনীতভাবে প্রণাম করে। তাতে কৰি 


দ্বিতীয় সংখ্যা বুবীন্রনাথের সঙ্গে শ্তাসদেশে 


এদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেন । এরা কি কাজ করে, বেশ মনের স্থখে আছে কি না, ত| ছিজ্ঞাস। করেন । 
এরা পক্ষমুখে স্তামদেশের রাজা। আয় প্রজা দুইর়েরই প্রশংসা ক'রলে । আমিও শুনতে লাগলুম, কবিকে 
আর বিরক্ত ক'রলুষ নাঁ_ এরা ব'লছে, “জী হা! মহারাদ্, হছলে!গ ইস মূলুকনে বড়! সুপ চৈন মেঁ হৈ, 
দেশ ভলা হৈ, রাজ! ডী ডলা হৈ, দেশকে, লোগ ভী আচ্ছা হৈ_ সাদা হিন্দু হৈ, বোধ গৰ্গ হৈ, আৰত 
নেক হৈ, হিন্দস্থানকে লোগকো দে লোগ পসন্দ করতে হৈ) রেলকে স্বামী অফসর লোগ ছযকো 
ঝোলা কি তুদহারে মূলুক কা এক বড়া ভারী বিদবান আদ্রমী জ| রহে ছে ।" এইভাবে এরা অনেকক্ষণ 
ধারে কবির সঙ্গে কথা ক'যে খুব ধুঈী হ'ল । এরা ট্রেন ছাঁড়বার লঙ্গরে 'বন্দেসাতরষ্য আর “জয় নামী" 
কারে জয়ধ্বনি ক’রলে। 

সার! বিকাল আর সদ্ধোবেলা গাভীর বাইরে দেশ দেশত দেখতে বনে ত’চ্ছিল, দেশে দেন ন স্দ নেট _ 
মাইলের পর মাইল ধ'রে কত শত মাইল প্রিষ্চার চাষের উপদূক্ত সমতল জমি দেল খালি প'ডে র'ছেছে। 

শনিবার, ৮ই অক্টোবর ১০২৭ । সকালে 605 [319 হ্বাহিন স্টেশনে গাড়ী পৌড়ল। এরা যনুত্রের 
ধারের একটা জনপ্রিদ স্থান, শ্রামদেশের বিশেষতঃ ধনীলোকেদের বিনোদস্থান। সিঙ্গাপুরের বন্দাল 
জেনেয়াল এখানেই নেমে গেলেন ভদ্রলোকটী। বিনদগী, তবে বেলী কথ! বলেন না, হুনা-হিনেই তার বাডী। 
বন্ধুবর অরিয়্ম আমাদের আগবাড়। হ'গ্ে নিষধে যাবার জর ব্যাঙ্ক থেকে এখানে এলেছিলেন, তিনি 
আমাদের সঙ্গে এসে মিললেন। ব্যান্ধকে আমরা প্রান ন* চিন থাকবো, তার প্রতোক দিনের কার্ধ্যক্রমের 
একটা খসড়া তিনি ক'রে এনেছেন । আমাদের অনেক কিছু দেখতে হবে, অনেকেৰ লক্ষে লাক্ষাৎ করতে 
হবে। ব্যাঙ্ছকে একটী রাজপ্র/সাদকে প্রথম শ্রেণীর একটা হোটেলে রূপান্তরিত করা ই'েছে, হোটেলের 
স্বত্বাধিকারী হচ্ছে স্কাদের সরকার এটার নাম Pliya Thai Palace Hotel] কা! থাই প্যালেল 
হোটেল । এখানেই আমাদের অপিষ্ঠান হবে__ ব্যাঙ্ককে ভারতীয়রা আর শ্যাগ গভ্ঘেন্ট দুইয়ে নিলে 
এই ব্যবস্থা করেছেন । 

বিকালে লন্বার দিকে আমরা ব্যাঙ্ককের 0৬০::৩] $৭৮০০ প্রধান দৌশনে পৌছুলুম । কবি- 
সনর্শনার্থী ভারতবাসীদের ভীষণ ভীড় । বেশীর ভাগ বিহারী আর সংঘুক্তপ্রনেশের লোক, চোজ্পুরী, 
আব কিছু গুদরাটী আর পঞ্জাবী। ঠেলাঠেলি দাকাধুকতি খুব__ নিয়মাহুবতিতার অভাব শ্যামী 
দর্শনার্থীও কিছু ছিল। তারতবালীদের ভীড় ঠেলে কোনও রকমে কৰিকে স্টেশন থেকে উদ্ধার ক'রে 
এলে মোটরে চড়িয়ে বাসস্থানে আনা গেল। সেখানে অনেকগুলি ভারতীয় নিজ্জ নিজ কারে আমানের 
সঙ্গেই এলেন, অনেকে আগে থাকতেই অপেক্ষ। ক'রছিজেন । 

ফ্যা-বাই-প্রাগ।দটী একটী রাজেচিত প্রাসদ বটে বিরাট এক বাগানের মর্দো। ইউরোপীয় 
কাদা বাড়ীটী, কিস্তু মাঝে যাঝে শ্তামী ভাবও আছে! বাগানের মধো একটী বাধা পুকুরের মতন, 
তার পাশে শ্তামী শিনরীতি অন্থধারে তৈরী অতি স্থন্দর কের দৃরতি, দণ্ডঘান বরুণনের শাধ বাজাচ্ছেন 
প্রশস্ত হাতা, ঘরগুলি বড় বড়, ইউরোপীয় প্রাসাদের চালে আলবাব দিয়ে পাগানো 

ব্যাস্ককের ভার্তীগ্থ অধিবাসীদের মধ্যে অন্ততন প্রধান ব্যক্তি ওয়াহেদ আলী গাহেব (এখন ইলি 
পরলোকগত) পুত্র আর ভাতুম্পূত্র পক্ষে এসেছেন! অন্য বাঙালী ওদ্রলেক কতকগুলি অপেক্ষা 
ক'রছেন__ ভাক্তাব, ইঞ্জিনিহার, বড় কেরাণী__ ইংরেজ কোম্পানির আপিসে ৷ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বধ 


এক্টটা দিকে আমাদের হোটেলের অন্ত কতকগুলি ঘর ঠিক করা ছিল, কবিকে তার ঘরে বিশ্রামের 
কত তাকে ঠিক করে বসিরে দিয়ে আরিরম্‌, স্রেনবাবু আর আমি আমাদের ঘর ঠিক করে নিলুম। 
এসনকার রাজবংশের বিখ্যাত উ্রতিহানিক পণ্ডিত আর বিস্মোসাহী Prince Damrong 
[২30)038 রাহ্গকুমার দামরগ্র রাজাসুভাব তার এক লেক্রেটারিকে রবীশ্রনাধের শ্রামী সেক্রেটারির 
কাজের জনয, সব সময়ে হামেহাল থেকে আমাদের সাহাঘা করবার জক্ত স্থির ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছেন। 
এর নাম ক্রা রাজবর্মনিদেশ (বেদাচধর্সনিখেং)। এর হাতেই আমাদের ধেন সপে দেওয়া হ'ল। 
উপস্থিভ ভারতী সঙ্গনের! বিদান্ নিলেন । সঞ্চ্যে হল, আমাদের মহলে আমর! ডিনার খেলুম। কবি 
তার বরসুত্র সন্থদ্ধে কবিতাটির অন্থবাদ শোনালেন। শামী ভাষায় সেটা অনুবাদের আকাক্ষা প্রকাশ 
করলেন প্ররাধর্মনিদেশ। এইভাবে আমর! কিফিং আলাপ আলোচনা করে, পতশ্রান্ত ছিলুম বলে 
শ্ুছিয়ে নিয়ে সকাল সকাল বিশ্রামের বাবস্থা ক'রলুম। [ক্রমশঃ 


বাংলার বাউল 


জীক্ষিতিমোহদ সেন 
চর 
সংহিতার পরে নান! ক্ষেত্রে বাউলিয়-তন্ব 
বৈদিক সংহিতার পর নাসিল কর্মকাণ্ড লইয়া বিচাত্র ও আচারের যুগ । এই দুগের পাহকে ‘ত্রাণ’ 
বলে। এই 'ত্রাক্মণের' মধ্যে তো। বাউলিয়া মতের কোনো! প্রভাবই ধাকিবার কথ। নট। উহাতে শত 
প্রাচীনপর্নী কর্মকা ওই থাকার কথা। 

_ তৰু বাক্চওলিগ্ মধ্যে কেমন করিয়া ধীরে দীনে আধযাম্ববাদ আলিয়া ছে প্রবেশ করিতেছিল তাহা 
দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। যেলব থাগবজ্ঞ পূর্বে জীবহিংসাঘ ভবা ছিল ভাহা ক্রমে অহিংস হে 
লাগিল। বাগবজের যধোও আচারে বিচারে করনে গভীর অব্য! লতোর ইঙ্গিত (58010011570) দেবা 
দিতে লাগিল। ক্রমে লম্পূর্ণ ঘাগধান্রটা একটা আব্মসমর্পপের প্রতীক হইয়া উঠিল। 

এই বিষয়ে শ্র্থেগ পরলোকগত নামেন্্শন্দর ড্রিবেদী মহাশথ গে কাজ করিদ্াাছেন তাহার মহব্বের 
তুলনা হয় না। ঘাগযজের ক্রমবিকাশ বিষয়ে কিছু বুকিতে হইলে তাহার 'হল্রকথা' পুত্তকখানি ভালে: 
করিস! পড়িঘা দেখা দরকার । ঘাগধঞ্ঘটিত অতি বিপুল সাহিত্য মন করিঘা তিনি তাহার অমৃতময় 
নিধাল জিজাহদের দিয় গিয়াছেন। তাহাতে দেখা ছা, যাগবত্তের ঘধোও মরমীদের মর্মকথা বিপুল 
কর্মকাণ্ডের মধোও নানাভাবে আপনাদের প্রকাশ করিতেছে । ক্রমে হও একটা মরহী (mystic) 
ব্যাপার হইয়! দাড়াইল ৷ বাহৃতর কর্মকাণ্ড হইলেও ইহা ক্রমে অস্তনিহিত ভবেরই বিগ্রহ (5৪১১৩]) 
হই গাড়াইল | যজ্জকথার আলোচনা আর এখানে করিতে চাহি না। ধাহারা জানিতে চাহেন তাহার 
জ্ঞকথা গন্থখানি ঘেন পড়ি দেখেন। 

আহ্ছপন্থুগে ও এক-একবার এক-একটি স্থান আমানের বিস্থিত করিয়া দে । 

জৈনদের উপহাস করা হইত ঘে নিত উধ্ব'গমনই নাকি তাহাদের স্বর্গ। এবনকার Sublimation 
ও Evolutionর দ্বুগে, অর্থাৎ নিত উন্নতির ছার আত্মলার্থকতার যুগে, এই কথা লইয়া উপহাস 
কিছুতেই খাটে না। বরং নিরন্তর উধ্বপৰনট। থে ভারতে কোনো ফংশ্রদায় স্বর্গ বলিয়া মানিতে 
পারিয্াছিলেন তাহাতে নিজেদের ধন্ত মনে করি ॥ 

হৈনদের কথা এখানে ালোচ্য নহে । এখন কর্মকাণ্তীদের হাম্মণ-গ্রন্থগুলির কথা বলিবার অবসর । 

্রহ্মণ-গরন্থের মধ তরে ত্রাম্ধণটি এক অপূর্ব গ্রন্থ । তরে ব্রাহ্মণপকে অনেকে উপহাস করেন এই 
বলিয়া যে ইহারাও নিদ্ধত অগ্রসর হইয়া! চলাকেই পরমপুরুষার্থ মনে করেন “এতরেম ক্রাঙ্ছণ' এই কথাটা 
আসিল কেমন করি৷ তাহা বল। ঘাউক । 

তখন ধত্থল ছিল শিক্ষার ক্ষেত্র। এক ব্রন্ধধি আপন ব্রান্ষণী পত্ধীর গর্ভজাত পুত্রকে ঘন্তস্থলে শিক্ষা 
দিলেন। কিন্ত আপন শৃদ্রা স্বীর গর্আাত সন্তানকে উপেক্ষা করিলেন। প্রত্যাখ্যাত শূদ্রার পুত্র আপন 


৪ 
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মাতাকে এই দুঃখ ভানাইলে মতা বলিলেন, “বাছা, আমি শুত্রকগ্।॥ কাছেই যাতা-পৃথিবীর আমি 
সন্তান (children of the 3931) । আমি আপন মাতাকে স্বরণ করি।” পৃথিবী আসিঘ। এ পুত্রকে 
ছাদশ্বংসর রলাতলে বসি শিক্ষা দিলেন। তিনি শিক্ষা পাইছা। শৃত্রার পুত্র বলিয়া ওঁতরের নামে 
এবং হহীর শিশ্ত বলিঘা মহীদাস আত্মপররিচছ দি) ক্গ্বেদের অপূর্ব এতরেছ ব্রাহ্মণ লিখিলেন। 
তাহাতে পর পর প/চটি ময় (৭.১৫.১-৭)- 
নানা শ্রান্তার প্রাণি ইতি রোহিত শুক্রষ ৷ 
পালো বৃষ করে| জন; ই ইচ্চরত: সা ॥ 
চৱৈবেতি চক্ৈৰেতি । 
‘শ্রেষ্ট হইলেও হে দন বলিয়া) থাকে লে পাপী হই বায় । যে চলিতে চলিতে অগ্রসর হইতে হইতে শ্রান্ত, 
তাহার নানা 8। দেবতাও অগ্রগামী চলস্তদের সখ। অর্থাৎ সহচর । অতএব আগে চল আগে চল।' 
পুম্পিশো চরতো তের তুকুরাবা কলএরছি:। 
শেরে সর্ধে পাপ্যানঃ শ্রয্েশ প্রপণে হতা: । 
চরৈৰেতি চরৈবেতি । 
পনিষ্ৃত চলাতেই দেহের ও আন্ধার মহবের ক্রমবিকাশ । চলস্ত লোকের সব পাপ ও হীলতা! সুক্তপথে 
(০৭০ 7030) আপনিই পড়ে শুইয়া । অতএব আগে চল আগে চল।' 
আনে ভগ জালীনন্ত উতব্ঘ তিতি তিষ্ঠত: । 
ক্ষেতে দিপস্তৃমানস্ত চ্নাকি চরতে। যন: । 
উরৈবেতি চৱৈৰেতি ৷ 
“থে বলিয়৷ থাকে তাহার ভাগ্যও রহে বসিয়া । বে উদ দাড়া তাহার ভাগ্যও উঠত পাড়ায় । থে শুইয়া 
পড়ে তাহার ভাগাও পড়ে শুইঘা। অতএব আগে চল আগে চল।' 
কলি: পয়ানে। ভবতি সষ্জিহানন্ত স্বাপরঃ। 
উত্ি: জ্রেত। তৰতি কুতং সংপন্ততে চর) 
চরৈৰেতি চক্সৈৰেতি । 
“ইসা থাকাই কলিকাল, জাগিয়া ওঠাই ছ্বাপর, উঠিয়া দাড়ানোই ত্রেতা যুগ, অগ্রসর হইয়া চলাই সত্যযুগ । 
অতএব চল চল ।' 
চর বৈ ঘু বিস্বতি চৱন্‌ স্বাদ দূদুম্বরন্‌ 1 
সুদ পন্য শ্ৰেমাশং যে! ন তহ্ৰয়তে চরন্‌ । 
চকৈৰেতি চকৈবেতি । 
“চলাটাই বধূ, চলাটাই স্বাদ ফল অৰ্থাং চলাটাই চলার অমৃতময় ফল । চাছিঘ্া দেখ সূখের 
অুরন্ত আলোকসম্পদ, স্রির আদি হুইতে চলিতে চলিতে হে একদিনও হয় নাই ক্ষান্ত । অতএব 
আগে চল আগে চল।" 
এসব তো বন্ধের কথা নয় । আরও অপু সব কথা উতরেখ ব্রান্মাণে আছে। ঘল্ের কথা বলিতে 
শিলা উতরের বলিলেন, খাহার ধাহা শিল্প তাহাতেই তাহার সাধন! ৷ মাছ তাহার আপন শিল্প দিয়াই 
দেবশিল্পের স্ববগান করে । যাহুঘশিলগ তে] দেবশিজেরই অনুকরণ । 


দ্বিতীয় সংখ্য। বাংলার বাউল 


শিমের এই মর্ম আালিলেই শিল্পের বধার্থ মহর নুঝ। বাঘ ॥ এই শিছবজ্ঞের ফলে আর কোনো! পুণ্য বা 
বর্গ বা পাণিব কোনে। শুভ ফল লাভ না করিলেও ইহাতে াম্তস-স্কৃতি লাভ হ্য়। ইহার দ্বারা যল্রমান 
আপনাকে বিশ্বছন্দে ছন্দময় করিম্বা তোলেন: 
ওঁ নিপাৰি পংসস্থি দেবাসজানি । এতেবাং বৈ শিানামন্কূতীহ শিল্পদ্‌ অধিগনাতে- -। শি হাশ্মিন্‌ অনিসমাতে ৰ এবং 
বেদ হবেষ পিল্লানী'। আস্মসংস্কৃতিধাৰ শিল্ালি ছন্ধোদরং বা. এতৈরধসনান আান্ধোনং নং্ুকুতে | তরে ব্রান্ধণ ৬ ৭.১ 
আছ পর্যন্ত শিল্পের বার্থ মহ সন্বদ্ধে এর চেছে বড় কব| আর কোথাও ঘোহিত হয় নাই । এইখানে 
বাউল মদনের একটা গান তুলনীদ্। 
মদন ছিলেন মূঘলমান। বাউল মনন গানই গাহিতেন। “পন্থা দূঘলমনের। বাউল বদনের গান 
গাহিবার নিন্দ৷ করিলে মদন গাহিলেন_ 
দি কহ যানা। ওসে। বন্ধু যানি এমন সাহা লাট। 
আমার নামলে আমার পুসা। গানে গানে চলছে চাই । 
ক্ষোনো। কুলের নামান রংবহোরে 
কারও গন্ধে নামাজ অন্ধকারে 
আনার বীপাগ্গ নাষাজ তারে তায়ে 
আদার নামা কে পাই । 
নিতে অগ্রমর হইবার নে তাগিদ ছবৈবেতি মন্ত্রে পাই তাহারই প্রতিধ্বনি দেপ| বায় পরব কবীরের 
অগ্রসর-বাণীর মধ্যে । কবীর বলেন_ 


বহুত! পানী নির্ঘল বন্ধা গন্ধিম! হো । 
‘যে জল বহিয়া চলে তাহা নির্মল থাকে | বন্ধ জল উঠে পচিয়।।' 
তাই ক্ষবীর বলেন-- 
মার চালতা দো সির 
তাকে। লগে ন মোৰ । 


“পথে চলিতে গিয়া যদি পড়িক্সাও ঘাও তবু তাহাতে দোষ নাঈ' । 
এই জস্তই কৰীর-সাধুদের মুখে শুনি_ 
করন! নী ঘৰ দ্বিলগিৰী । 
জব জাঙ্গে। তব নূনাক্ষিরী । 
“মন অবসন্ন হইও না, যতক্ষণ জাগিয়া থাক ততক্ষণ লিচ্ছেকে যাত্রী মলে করিবে ।" 
্রম্থণযুগের পর আনিল উপনিষদের যুগ । মধ্যান্থ সাধনাই উপনিহদের সার তত, বাগঘক্ত নহে। 
স্ুরুর কাছে বসিয়া লোকালয় হইতে দূরে এই অধ্যাস্ত বিদ্য| লাভ করিতে হয! গরুর কাছে বসিঘা এই 
নিগুঢ় তব শুনিতে হয় বলিয়াই এই বিস্তার নাম উপনিহ২। 
উপনিবদে দেখা ঘাক্স বিশ্বের সব সত্যের মধ্যে পুরুষই সব শ্রেঠ ॥ তাহার চেছে বড় আর কিছুই 
নাই। ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর এক-এক তরের শ্রেষ্টতা। ক্রমে আসিল মহত তব। মহৎ 
হইতে অব্যক্ত বড়, অব্যক্ত হইতে পুরুষ বড়। পুরুষ হইতে বড আর কিছুই নাই। তাহাই পরাকাষ্টা, 
তাহাই পরাগতি। 
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মহত: পরমযাকশবাকাৎ পুরুষ: পর । 
পুরা পায়: কিঞ্চিৎ সা কাঠা সা পরা গতি: ॥ কঠ ১-৩-১১ 
এই পুরুষ বিশ্বব্যাপী সত্য এবং তাহা সর্লোকের অতীত ॥ ইহাকে পাইলেই জীব মুক্ত হয এবং 
অনুতত প্রান্ত হয়। 
* পপুক্তহে। বাপকোহলিগ এছ চ। 
বং জ্ঞাত্বা মূচাতে দস্তরম্বত্ব: চ গদ্ছতি ৷ কঠ ২০০৮ 
মানবের হৃদয়ে একশত এক নাড়ী ॥ তাহার মধ্য হইতে একটি নিঃস্ব হুইয়া মৃদ্ধায় গিয়াছে । তাহাতে 
উধধ্বে উঠিলে অমৃতত্ত প্রাপ্ত হত ॥ 
শত: চৈকা চ ছক ৰাডাল্‌ 
তাসা: মুখণৰদততিনিসৃতৈকা। 
তালেব দাযত্রমবতত্বমেতি- কঠ ২. ৯, ১৩ 
এই তো পুরাপুরি কায়াঘোগের কথা । বাউলদের সঙ্গে উপনিঘদের এখানে কোনো। পার্থকা নাই । 
পূর্বেই বল! হইয়াছে বাজসনেরি সংহিতার চরম স্থানে পাওয়া গিয়াছে উপনিষদের সার ঈশোপনিবং-_ 
ইশাবান্তমিল: সর্ব, হং কিক জনতা: জগৎ । 
লেই সত্যই সমস্ত উপনিহদে ব্যাপ্ত হইঘ্া আছে। উপনিধং সাহিত/ট। আগাগোড়াই mystic 
বা মরমী 
নত সর্বাশি ভুতাদি আত্মনোৰাহপস্ততি । 
সৰ্বকূতেষু চাঝ্ান: ন ততে| ৰিদুদ্ধাপ,.সতে ৷ ঈশ। * 
আপনাকে সর্বফূতে এবং সর্বকৃতকে আপনার মধো দেখাই তো বাউলের সার সাধন! । 
উপনিধং হইতে মরমীবাদ দেখাইতে হইলে সবই উদ্ধৃত করিতে হয়। কাজেই লারা উপলিহদের 
অসংপ্য বাণী হইতে দুই-একটা মাত্র এখানে উদ্ধৃত করা হাউক। সমস্ত উপনিবদে তাহাদেরই প্রতিধ্বনি 
দেখা যায়। 
উপনিষং বলিলেন, বাহিরে সর্বত্র ধাহাকে দেখিতেছ অন্তরের মধ্যেও তিনিই অস্তরময় পুরুষ 
বশ্চারমশ্টিন্‌ আকাশে তেজোসপ্োতষয়: পুরুষ: 
তিনিই তোমার হৃদাকাশে অধ্যায্ম (বৃহ- আ. ২.৫.৩.) । 
বাহিরে ধাহাকে উপাসন। করিতেছ তিনি তো সেই পরসপুরুষ নহেন__ 
নেদ: বদিবসুপাসতে | কেন ১, ৪-৮ 
জীব ও ত্র্থ ছুইই পরম বন্ধু, প্রেষে মাধামাপি । 
স্থা সনুকা সায়া । যুগক ৩. ১ 
তাহাকে বাহ্‌ কোনো ক্রিয়াকাণ্ডে চাছিবে না। তিনি বদি আপন প্রেমে ধরা দেন তবেই তাহার 
সন্ধান মিলিবে । 
নারহান্ম। প্রধচনেন জত্ত্যো ন মেব্যা ন বহন করতেন । 
খহেবৈদ বুশুতে তেন লশ্যন্তশ্যৈৰ আধ ব্ৰতে তৰু: দ্বাদ্‌ ৷ দুগ্ডক ৩. ২.৩ 





শ্রনন্দলাল বন 


দ্বিতীয় সংখা বাংলার বাউল 


এবং 
পুরবান্‌ ন পর: কিছিৎ, লা কাষ্টা সা পা গতি: | কঠ ২. ৩. ৯১ 
এই সবই তো পুরাপুরি বাউলিয়া তব ) 
উপনিষদের লক্ষ্য হইল মুক্তি, স্বর্গ নহে! লতাই ইহা মুক্তির আলোক দেগাইল। এই উপনিনং 
শুধু মানবকে ধর্ম বিষয়েই আলোক ও অগ্যাস্স সতা দিল তাহ। নহে। শানাপ্দিক ও বাক্তিগত দকল 
দিকেও ইহা দীর্ঘকাল-সফিত পুরাতন নানা বাধাবদ্ধন ঘুচাইয! বাউলতবের নত উপলিহণের সত 5 
সর্বভাবে জাতি পংক্তি প্রভৃতি নানা বন্ধ সংস্কার ভাঙিতে প্রবৃত্ত হইল । 
বহু উপনিষদে তাহার এই বন্ধন-মুক্কির চেষ্টা দেখিতে পাই । কিন্তু একটিমাত্র উপনিঘৎ হইতে তাহার 
যুক্তিবাদের একটু পরিচ্ব দিব। উপনিষৎটির নাম বক্ষস্থচিকোপনিসং । বক্পন্থি বলেন, “ত্রাহ্মণ ক্ষতির 
বৈশ্য শুত্র এই চারি বর্ণ । তাহাদের মধ্যে ত্রার্ণণই প্রধান । এই বেদবচনাদুন্ূপ কথা শ্বতি সকলেও উল্ত'_- 
ব্রান্মণ-ক্ষত্রিয্-বৈক্ট-শূত্র-ইতি চতারো বর্ণাপ্েহা: বর্ণানাং 
রা্ছণ এব অধান ইতি বেনৰচনাহুরপং স্বৃতিতিরপূযফ্নদ্‌ ৷ 
এখন বিচার করিতে হইবে ব্রাহ্মণ বলিতে বুঝায় কাহাকে ? জ্রীব-নেহ-দ্রাতি-ঞ্ঞান-কর্ব-ধ'ষিক, 
ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কে।নটা ?__ 
তয়৷ চোগ্মমন্তি কো বা ব্রাক্ষশো বাম । কিং জীব: ? কিংদেছঃ? কি: জাতি? কি আলম? কি কম? 
৯ খানিক বীতি ? তত শুখামো যে তরাক্ষণ ইতি চেৎ তন্‌ ন। 
তাহার মধো প্রথম হইল জীব। জীবই কি তবে ত্রাদ্ধণ? তাহা তো বলা চলে না। কারণ 
অতীত ও তবিস্বৎ কালে নানা-আতীয্ দেহের মধা দিয়াই দ্রীব চলিদ্বাছে। শে তে! একরূপ। এক দীবেরই 
কর্মবন্ধে অনেক দেহ উৎপন্ন হয়। শর্বশরীরেন জীবের এককপত্বের কথা বিচার করিলেই বুক) ঘা জীব 
কপনও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। 
অৱীতানাস্বতাৰেকদেহানাং জীবন্ঠৈকস্পহাৎ একপ্তাপি 
কর্মবলাদনেকৰেহসংকতৰোৎ সর্বশরীরাশাং চীবকৈকরপদবান্ড। 
তন্মাৰ্‌ ন জীবে! ব্রাহ্মণ ইতি 
তবে ঝি দেহই ব্রান্ধণ? তাহাও তে৷ নহে। আচগ্ডাল সকল মামুবেরই শরীর পাঞ্চভৌতিক এবং 
একই প্রকারের ৷ সর্বত্রই 'অগ়ামরণাদি একই রূপ ধর্মাধর্ম। ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্রব্ণ, বৈশ্য 
শীভবপ, শূত্র রফ্ণবর্ণ, এমন তো কোনো নিঘ্ধদ নাই। দেহটাই ব্রাহ্মণ হইলে সত পিত! প্রভৃতিদের দাহ 
করায় পুত্রের ব্রন্ধহত্যা পাপ হয় । কিন্তু তাহা তো হয় না। কাজেই নেহও ব্রাহ্মণ নহে ॥ 
তঠি দেছো! ব্ৰাহ্মণ ইতি চেৎ তন্‌ন। আচওালাহিপধান্তানাত সনুক্াপং পাত তিকতেন দেহ্‌শ্যেফকপত্বাচ্ছরাঘবণ- 
হর্াবর্যাদিলামাদর্শনাদ ৷ ব্রাহ্মণ: শ্বেতবর্শ: ক্ষজিয়ো রক্রবর্ণে। বৈশ্ব: পীতবর্শ; শৃত: কৃকবর্শ ইতি নিয়মান্তযযাং। 
পিজাদিশয়ীরদহনে পুত্রাপীনাং ্চ্ষতত্যাদিদোবলক্কবাচ্চ । তন্মান্‌ ন বেছে। ত্রাক্মণ ইতি। 
তবে কি জাতিই ব্রাহ্ম? তবে জ্াত্যন্তরবিশিষ্ট অনেক অস্কতে অনেক জাতি হইত । আর লেইরূপ 
নানা অন্ধতে দেখা ঘায় অনেক ছাতিবিশিষ্ট অনেক মহবির ভন্ম হইহাছে। সপ হইতে বযাশৃঙ্গ, কুশ 
হইতে কৌশিক, স্থক হইতে ছাস্থুক, বন্দীক হইতে বান্ীক্ষি, কৈবতকিস্তা হইতে ব্যাল, শশগষ্ট ছইতে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


গৌতম, উ্বষ হইতে বসি, কলস হুইতে অগস্তোর জন্ম_ এইরূপ শ্রুতি আছে । জাতির বাহিরেও জান 
প্রতিপাদিতা বহ ঘি মাছেন, তাই জ[তিও ব্রাহ্মণ নহে । 
আহ জাতির ক্ষ ইত চেং তন্ন । তত দান্াগ্তর-সন্ধমু অনেকরাতিলভবা। সহ্্ধারো বহফ সম্তি। ওপশৃ্ে। গায়. 
কৌশিক: কুশাৎ, আুকো অ্ু্াত, বান্দাকো কীকাৎ, ব্যাস: কৈতর্তক্সায়া্‌, শশপৃষ্ঠাদ্‌ গৌতম, বসি উরসাম 
আঙ্ত্তাঃ কলস ছাত ইতি শ্রতরত্রাৎ | এতেবাং জাত;| বিলাপাগ্রে জালপ্রতিপাদিতা ক্ষষন্তো বহৰ; সি ॥ তন্মানন 
জ্লাতিত্রণদ্ষণ ইতি । 
তবে কি ভ্রানই অ্র'বণ 7? অভিজ্ঞ পরঘার্থদশী ক্ষত্রিঘও তো অনেক আছেন। তাই ভ্রানও 
ব্রান্ধণ নহে 
তৰি তান: ব্রা ইতি চেৎ তন্‌ ন। ক্ষত্ৰিয়াৰযোহপি পরমার্থবশিন অভিজ্ঞা ৰছৰ্য সম্ভি। তন্মান্‌ ন জনে: ব্ৰাহ্মণ ইতি। 
তবে কি কর্মই ত্রাণ? সকল প্রাণীরই প্রারন্জ সকিত ও আগামী কর্মের সান্য দেখা ঘায়, কর্ম প্রেরিত 
হইয়াই লোক কর্ম করে। তাই কর্মও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। 
ছি কৰ্ণ ্রাঙ্ধণ ইতি চেৎ তন্ন । সর্ষেষাং প্রানিদাং এারছসফিতগামিকর্মসা্ষাদ্পনাং কর্মাতিত্রেরিতাঃ দ্তে। জনা: 
ক্রিরা কুৰস্বীতি। তগ্মান্‌ ন কম ত্রাহ্বল ইতি । 
তবে কি ধর্মই ব্রাহ্মণ? তাহাও তো নহে। কারণ দ্থিরণ্যদাতা ক্ষত্রিয্ণবৈশ্র-পূত্ও বহ আছেন। 
তাই ধানিকও ব্রাহ্মণ নহে। 
হি ধাদিকো ব্ৰাহ্মণ ইতি চেৎ তন ন | ক্ৰত্ৰিাছয়ো হিরপ্যফাতারো! ৰহৰ সন্ভি । তন্মান্‌ ন খাৰিকে| ব্ৰাহ্ধণ ইতি । 
তবে কাহাকে বল! যার আ্রাহ্মণ ? বিনি অন্ধিতীয় দাতিগুণ ক্রিয়াতীত সত্যক্ানানন্দানস্ত-স্বর্ূপ পরমাস্তার 
প্রতাক্ষ সাক্ষাংকার লাভ করিঘাছেন তিনিই ত্রাহ্মণ । তিনিই যে ব্রাদ্দণ ইহাই শ্রতি স্বতি পুরাণ ইতিহাসেরও 
অভিপ্রায় । আর কোনো। মতেই ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না । 
ভি কে৷ ব্ৰাহ্মণে! নাম । ধ কন্চিনাস্থানৰ্‌ অদ্বিতীয়: জাতিগুণক্ৰিয়াহ্বীন:- ' সতাজ্ঞাানন্বানস্থপ্ষ়ল:- - সাক্ষাদপরোক্দীরত) 
বর্ততে, স এব ব্রাছ্ছ। ইতি শ্রতিশ্মতিপুরাশেতিহালানাসভিপ্রায । পস্কধা| হি বরাহ্লত্ব-সিদ্ধিন'।স্তোষ। 
প্রান এক হাজার বহলর পূর্বে (25৮২৮১) পৃষ্টাব্দে, এই বঙ্নুচিকোপনিষহ চীন ভাষায় রূপান্তরিত হড়। 
উপনিষংখানি অবশ্য ব প্রাচীন । এতকাল আগেও বাউলিয়া সমাজ-বিজোহ দেশের নশ্যে দেখা গিয়াছে। 
বড় বড় প্রধান উপনিষদগ্ুলির পরিচ্॥ অনেকেই জানেন। তাছ! ছাড়া আরও বহু উপনিষৎ আছে 
বাহ সাধারণত সাধুযন্যাসীদের নখ্যেই প্রচলিত। সেইসব উপনিষদের বাণীর সঙ্গে সম্থ ও বাউলদের মনের 
আরও বেশি মিল দেখ। ঘার । মী, 0.৫০ 573৭৫7 মান্দা আডিয়ার লাইব্রেরি হইতে 'লংনাস উপনিষং 
প্রন্থৃতি এইরূপ কযেকথানি উপনিষৎ ০০ Up৭n5:এ5 নাসে ১৯১২ সালে বাহির করেন। সেখান 
হইতেই ১০০০ শালে আরও কিছু অপ্রকাশিত উপনিষং প্রকাশিত হয়। তাহাদের মধো শাটযায়নীয়োপনিবৎ 
জন এব সন্বক্কাশাং কারণ: বন্ধশোক্ষয়ো: ॥ পূ ৯২১ 
বাউলদেরও এই একই কথা । 'বাহ্ছবিচারে কল নাই ৷ ভিতরের বস্ যে মন, তাহাকে আগে শুদ্ধ কর! 
বাহ-শিখা-হুত্-আচারানি বার্থ । পরব্রন্ধোপনিধং বলেন, দিলি মনকে লাধন করিদ্বাছেন, অন্তরেই তাহার 
শিখা, অন্তরেই তাহার উপবীত । 
অখালা পুরুষ্্াস্কশিগোপৰীতিত্বদ্‌ ৫ প্‌ ২৯৭ 


দ্বিতীয় সংখ্যা বাংলার বাউল 


ত্রদ্দোপনিবৎ বলেন, যাহার বোদ অংছে তিনি বাহিনের শিখান্ছত ত্যাগ করিয়া অক্ষয় পরক্রস্বকেই ত্র 
শ্বজ্ূপে ধারণ করেন 
সেখ; বদন: কৃত| ৰহি: শু তাকে বুধ: ) 
ঘদক্ষরং পর: বক্ষ তৎসুরসিতি থারয়েখ 1 
ধাহাদের এই অন্তরের জান-বত্রেপবীত আছে তাহারাই স্থত্রবিত। ঠাহারাই যথাথ ঘল্োপবীতধাতী। 
শৃযগ্রতং বেৰা: জানহতোপবীতিনামূ ৷ 
তে ৰৈ পুতৰিদো লোকে তে চ হত্জোপবীতিনং ৷ 
নারদপরিত্রা্জকোপনিঘদেও (১১-১1২) এই কথাই আছে। 
পরত্রক্ষোপনিধং বলেন, আদ্মণ যদি মুক্তি চাহেন তবে অস্বঃশিখোপৰীত ধারণ করিবেন_ 
ব্রাহ্ষণস্ত মুনুক্ষোরস্ব-শেখোপৰী;তখারণন্‌ । 
ধাহাদের শিখা আলমন্রী এবং উপবীত জ্ঞানময়, ভাহা'রাই পরিপূর্ণ ত্রান্মণ, অহ্ুদের কিছুই নাই_ 
শিখা জ্ঞানদযী হক্ক উপবীতং ত তন্মচন্‌ । 
্াক্ষলং সকল: তন্ত নেতরেষ৷: তু কিংচন । 
তাই বোগবিজ্ঞানতংপর বিপ্র বহিঃহ্ত্র তাগ করিবেন 
বহিঃ সুতে: তাডেহ ফিতর? ধোগবিতাৰতৎপর্‌ । 
আ্রাবালোপনিধদে হাল্তবন্তধা অত্রিকে এইরূপ উপদেশ দিষাই বুঝাইয়াছেন যে, বান্ধ চিহ্নের কোনে 
প্রয়োজন নাই । ভিতরের চিন্ত বন্তুই মাসল লতা । 
পরমহংসপরিক্রাগকোপনিধং বলেন, আস্তঞ্জানই বার্থ বস্তে'পবীত, ধাননিষ্ঠাই হাথ রেগ!। এমন 
সাধকেরই কর্ম পবিত্র । তিনিই সর্বকর্মকুৎ, তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই ত্রহ্মনিষ্ঠাপপ্, তিনিই দীপামান, তিনিই 
খবরে তিনিই সর্থজোঠ্, তিনিই শে, তিনিই ছগৰ্ভর 
ধক্তান্তাদ্বৈতসাফঞ্ানং তদের বতেপবীতদ্‌ । তন্ট খাননিক্ৈব শিখা । তৰণ পৰিম, স সংকৰ্মকুতৎ, স ব্ৰাগ্ধল,, 
ন ব্রচ্ষনিষ্ঠাপা:, ল দেবু, ল খৰি:, স তরে, স এব লর্বদোষ্ঠ:. স এয মগদ্গর: । 
জাতির দ্বারা কাহারও যথার্থ পরিচয় দেওয়! চলে না। নহবের পরিচয় দিতে হইবে চরিত্রের সাহা হো, 
জাতি দিঘ। আবার কি মহত্ব? মাশুধই হইল সকলের সার | এই কথা বলিখ/ছিলেল অথর্ববেদ-_ 
যে পুরুষে ব্রদ্ধ বিছুত্তে বিদু: পরদেছিনহ্‌। 
তাহার পর মহাভারতে ভীষ্ম বলিলেন_ 
ন মানুযাচ্ছে তর: হি কিকিৎ ৷ 
মবার উপরে মাম্য শ্রেষ্ট । তাহার চেখে বড় আর কিছুই নাই। ব্রান্ধণেরও ধার্থ এঁশ্বয হইল তাহার 
একতা সমতা ও সত্যতার মধ্যে । ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব তাহার ঈল অহিংস! সরলতা তপন্তা ও কর্মফলের 
তাগশক্তি। ইহাও ভীম্মেরই কথা 


ততস্ততশ্চোপরঃ ফ্রিরাতাঃ। শাস্তিপর্য ১৭৫, ৩৭ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বধ 


মহাভারতে বাউলিয়া বহু তর আছে । আজ আর তাছা বলার স্থান লাই | মহাভারত মান্ছুঘেরুই 
জয়গান করিয়াছেন । এখানে উপনিহদেরই আর কিছু বলা যাউক। ইতিহালে।পনি্ বলেন, ক্রশ্বেদ্ 
হদি পড় তবে জ্বানিবে বাহ দেবতাদের কথা, মাহে তব তাহাতে লাই । হছুবেদে জানিবে শুধু 
বাহ ঘজ্ঞের কথা, অস্ত্রের সাধনা লছে। ললাসবেদ আনিলে বাহ আর-সব জানিবে, কিন্তু মালসবেদ 
ছালিলেই অন্তরস্থিত ত্রচ্ছকে জানা যাইবে_ 
ক্ষচো হ মো যেদ স বেদ দেষাল 
জুহি থে! বেদ ল ফের হজস্‌। 
ঙাহোনি যে! বেদ স বেদ সর্থমূ 
যো আালসং বেক স বেদ ভ্রচ্জ। 
বর্ধাশ্রন ধর্ম ছাড়ি অস্বরের সাধন! করিয়াই মাহুষ আনন্দ-প্ত হইতে পারে। 
বর্ণিত: হি পরিতাজব: 
হ্বানশত্‌ রঃ পূর্ব! ভবষি ॥ বৈত্রেয উপনিষৎ 
কারণ, বাহক বিগ্রহ পৃক্গায় মুক্তি নাই, তাই মুক্তির জন স্নৃদহার্চন কর, বাহার্চনা ছাড় । 
পান্ধাপলোহমনিনহ্ময়ধিপ্রহেৰ 
পৃ পুনর্জননভোগকরী দৃত্ক্ষো: । 
ভন্মাদ ধতি; পহুনযাৰ্চৰবেৰ কুখাদ 
ৰান্ধাৰ্চনং পরিষরেতপুৰর্তবায ॥ 
বাউলদের মতই এইসব উপনিবদ্বাদীর! বা সন্ধা! পূজা মানেন না। জিজ্ঞাস করিলে বলেন, অশৌচ 
হইলে তে সন্ধ্যার নাই । আমাদের মোহ-মাত! মরিল্রাছেন, বোধময পুত্র জশ্মিম্বাছে। আতাশোৌচ 
মৃতাশোচ দুই স্বশৌচ একজ্রে উপস্থিত । কেননে সন্ধা করি? 
সত মোহদরী ম্যত। জাতে। বোধষ: সৃতি: । 
শৃতকস্বযসংপ্রাণ্তে কৰ সন্ধাদ্‌ উপাপ্মহে ॥ 
দিনের অবলালে সূর্য অস্ত গেলে বা রাডির অবসানে স্থহের উদস্থ হইলে তো! সন্ধ্যা করা ধায়। আমার 
হাদসাকাশে চিৎ্্ধ সদাই আলোকে-আলেকে জ্যোতির্স্ । তাহার উদয়ও নাই অন্তও নাই। কেমনে 
সন্ধ্যা ভবে করি_ 
হ্াকাশে চিনাদিত্য: সদ! তাসতি ভাসতি। 
নাস্বসেতি ন চোদেজি কপ: সন্্যাদূপাস্যহে ॥ ফৈত্রের উপনিৎ পৃ ১১৬ 
কাছেই বাউলদের বতই এইসব জ্ঞানী বাহিরের ভেখ বা আচার মানেন না। তাহার! 
অব্যকরলিঙগ। অবাতণচারাং । জাকালোপনিবৎ পু ৬৯ 
বাউলদের গেরা। কথাই খৈত্রেহ উপনিহদে, দেহই তোমার দেবালঘ। তাহাতে বে জীব তিনিই 
তো শিব 
জহে! দেবালের: হোত: ল জীব: কেবল: শিব ৪ 
কাঝেই বান্গ ও বৈদিক কর্মকাণ্ড হইতে মাহুবের অন্তরের ভাব ও চরিত্রই যে বড় কথা গে কথা 
বাউলদেরও বন্ধ পূর্বে ইহারা জোর করিয়া শুনাইঘা দিলেন । 


দ্বিতীয় সংখ্যা বাংলার বাউল 


উপনিধং ও তগ্া্গির পর বেদবাহে ধর্মগুলির মত দেখ| খাইতে পানে । তাহাদের পো জৈন ও বৌদ্ধ 
মতেও তে! মাস্থষই সার তব, দাতি-পংক্তি প্রভৃতির বিচার হিথ্য। নাত্র। সাধনার মধাপন্থাই সার 
লাধনা। মানবী চক্রিত্রের মহতই যথার্থ মহন্ত! মামুনের নত বাহুদের সেব! করিতে পারিলে 
দেবতারাও ধন্য হন। কাজেই জৈন-বৌঞ্ধ মতের ও বাউল মতের হিল না নেখাইলেও চলে। পুরাণের 
অনেক স্থলেই ‘বাউলিঘা’ তব্‌ দেখা যায়। জাতি পংক্তি-মগ্ৰান্ধ-কর| এইলব কণা কোনো কোনো 
পুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে। ঘা ভৰিষ্য পুরাণ বলিলেন_ সামগ্রী ও অছানগুপে বন শৃডেরাও ত্রাক্মণের 
সমান অর্থাৎ ক্রাষ্মণ হইতে তাহারা কোনে মতেই কষ নদ, তখন ব্ৰাহ্মণে শূজে চেন করা কেন? 
ন আধ্যাত্মিক না বাহনিমিত্তক কোনো হতেই এই ভেদ লিঙ্ক হঘ না। 
সামগ্রান্থঠানগুপৈ: সস্তায় 
শৃড্তা দত: সন্ধি সমা দ্বিহানাব্‌। 
তন্মাদে বিলেষো ছিন্মপূতননায়ো 
নাধাক্মিকো বাহ্বনিদিন্ভকো হা! ॥ ভহিহ্য-পুরা”, ক্রচ্ছপ $১. ২৯ 
কোনো দিক দিয়াই তো পৃত্তে ব্ৰাহ্মণে কোনো ভেদ মেলে না। না বাহিরে-ভিতরে, ন। হৃখে-ই্বর্ষে, 
না আন্ঞায়-ভয়ে, না বীর্ধে-আক্কতিতে,,ন। জানে-কর্মে, না আমূতে-স্বাস্থো, না দৌর্বলো-স্ৈবে, লা চপলতায়- 
প্রজায়। ন| বৈরাগো-ধর্মাচরণে। ন! পরাক্রমে-ত্রিবর্গে, লা রূপে-নৈপুণ্যে, ন। ভেবজেন্রীগর্ডে। না 
গতিতে-দেহমললংপ্রবে, .না অস্থিরণজে, না প্রেমে, না প্রমাণে ন। লোছে। ব্রাহ্ধণে শৃত্রে কোথাও কি 
একটুও ভেদ মাছে? 
তশ্বান্‌ ন 6 বিভেষেবস্তসি। ন বহিল স্বরাপ্তনি । 
দ হখানৌ। চৈ নাজারাং নাচরেৰপি ॥ 
ন বীর্ষে নাতো নাক্ষে ন ব্যাপারে ন াঙগুষি। 
নাংগেপুষ্টে ন দৌর্বলো ন গৈছে নাতি চাপলে । 
ন প্রজ্ঞারাং ন বৈয়াস্যে ন বীতে ন পরাক্রমে ? 
ন অবিকল বৈপুশ্োো ন জ্রপাদোৌ ন ভেবে ॥ 
নস্্রীগর্ডে ল গদনে ন দেহমলসংদেযে । 
নাম্বিযন্ধে ন চ প্রেদূণি ন প্রমাণে ৰ লোষহ ॥ খর ৪১, ১৫৮৩ 
দেবতার। সকলে সমবেত হইয়া অতি ঘর লইয়া খোজ করিলেও শূদ্রে-ব্রান্ধণে কোনে ধর্মগত কোনো 
প্রকার তেদই পাইলেন না 
শৃঙ-আগ্চণযোর্ডেদো মৃদ্যযালোহপি ধত্বত:। 
লেক্ষ্াতে নর্বধর্ণেষু ল:ইতৈস্রিদশৈরলি ৪ এ ৩১, ৩৯ 
বন্ত্নুচিকোপনিবদের মত ভবিশ্রপুত্াপও বলেন, ত্রাক্ধণেরাই কি চন্রমরীচিবং গুহ, ক্ষত্রিয়েরাই কি 
কিংশুবপুষ্পবং বক্তব্ণ ? বৈশ্তেরাই কি হরিতালবর্ণ 7? শৃত্রেরাই কি অঙ্গারসমান কৃষ্ণ ? 
ন ব্ৰাহ্মপাশ্চশ্ৰযীচিণ্ডত্রা 
ন প্ৰত্রিয্না: কিংশুকপুপবৰ্গাড। 
দ চেহ বৈশ্ধ| হরিতালতুলা: 
শৃজা ন চাঙ্গারসদানবর্ণা;। এ ৪১.৪১ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ধ 


চলাফ-ফেরাঘ তম্থতে-বর্শেকেশে স্থখে-দুঃখে রক্কে-সকে ঘাংসে-মেদে অস্থিতে-মচ্ছাথ সবাই সমান । 
তবে চাকি বর্ণে কোথা প্রভেদ দেখিব ?2-- 
আঙপ্রচাততবর্টকেশৈ 
শ্বঙেন ছতখেন ভ শোশিতেন ৷ 
স্ব, যাঃসদেদোহস্থিরসৈ: সানা 
শ্চতু: অজ্গো হি কথ: তবস্তি। এ ৪2. ৪২ 
বর্ণে প্রমাণে আরুতিতে গর্তব!সে বাক্যে বুদ্ধিতে কর্মে ইন্ট্রিষে প্রাণে বলে ত্রিবর্গে রোগে ভেমঙ্ে 
কোথাও জাতিগত ফোলো। বিশেঘই তো দেখি না_ 
বৰ্ণ শ্রমাপাকৃতিগর্তবাস- 
বাগ্‌বুদ্ধিক্ষেক্লিয়্ীবিতের । 
বলজিবর্গামরতেফরেসু 
ন বিস্ততে জাতিগতে। বিশেষ: ৫ এ ৪১. ৪৩ 


সব কথার দার হইল, সবাই এক পিত। পরমেশ্বরের সন্তান, তবে আতর ঢাতিডেদ দাড়।য় কিসে ? এক 
পিতার চারি সম্তানে কি চারি স্তাতি হইতে পারে 7 
চদ্বার একস! পিতু: শৃতাম্চ 
তেষাং হুতানাং খলুজাতিরেক। 
এবং প্র্ানাদ্‌ হি পিতেক এব 
পিযৈকাভাৰান্‌ ৰ চ জাতিভেদ: ৪ উ ৪১,৪৫ 
ইন বৌদ্ধদের কথ। পূর্বে ই সামান্য একটু উল্লেখ করিয়াছি । এখন দেখ! যাইবে এই দুই ধমই দোষে- 
শুণে ক্রমেই একেবারে বাউলিয়া মরমী বলিয়! চলিতেছিল। 
পরবর্তী কালের জৈন গ্রন্থ পাহড় দোহাই তাহার প্রাণ ৷ পাহুড় দোহার রচয়িতা দূনি রামসিংহ ১০** 
খৃষ্টাব্দের কাছাকাছিত্র মাছুয। এই এক পাহড় দোহা হইতেই কথাটা অনেক পরিষ্কার করিয়া বুঝানো 
যাইবে । মূল আর উদ্ধৃত করা গেল না। দোহার সংখ্যা দিদ্বা মিলাইয। দেখা ঘায়_ 
ডেখ তো বদ্‌লাইলে, সাপও তো খোলস বদলায়, কিন্তু তাতে কি বিবটুক্থ সাপ কখনো ছাড়ে? 
দোহা ১৫ 
মাখা মুড়াইয়া ধর্ম শিক্ষা নিলে? ঘখন পরের শুরলা ছাড়িবে তখনই সংসার-ত্যাগ হইতে সার্থক । 
ও ১৫৩ 
জীর্থে তীর্থে ঘুরিযা ঘূরিদ্রা শুধু দেহছুঃবই সার হুইল। এ ১৭৮ 
ওহে যোগী, ধার সন্ধানে মরিতেছ পুরিযা, তিনি তো তোমারই অধ্যে। হায় সেই শিবন্বরূপেরই 
পাইলে না পরিচছ ? এ ১৭৯ 
মন ধ্দি শুদ্ধ লা হয় তবে লান্পাঠে কি মোক্ষলাভ হইবে? এ ১৪৬ 
জানমছ্ আস্থা ছাড়। আর সব শাহ্বই মিছা! কজন! সাত্র। ওঁ ১৭৯ 
বুধা অরিতেছ বাঘ শাস্ব পড়িস্আা। জীবনের মধ্য উদহ্-অন্তের যে সন্ধান তাহাই হর্দি না পাইলে তবে 
সবই বৃথা । এ ১৭৩ 


দ্বিতীয় সংখ্যা বাংলার বাউল 


ঘদি ভিতরেই তোমার চিত্ত মলিন থাকে বাহিরের তপস্তাদ্ তবে ফল কি? ৬১ 

তীর্থাটন ও ধৃত'পনা সবই ভুগ্তাবি। গুরুর প্রাসাদে আপন দেতের মধোই দেবতার সন্ধান কর।  ৮* 

বাহ দেবালম মিধা। সাড়ে তিন হাত এই দেহ-দেবালয়েই সন্ত নিরঞ্জনের বাস। ঘি তাহাকে 
চাও, নির্মল হইঘা সেখানেই কর সন্ধান। এ 2* 

সন্তদিগের অধিষ্ঠান ছে দেহ, হায়, লেই আপন দেহের মধ্যেই ঠাহাকে করিলে না সন্ধান? এ ১৮৮ 

শিবস্বন্রপ বিরাজমান তোমার দেহ-দেবালম্ে । আর তুমি কিনা খোজ কর তাহাকে বাহিরে দেবালছে ’ 
মনে আসে হালি, হায় হা, ভিতরের সিদ্ধপুরুষকে তুমি বানাইলে ভিখারি! এ ১৮৬ 

সিদ্ধি চাও তবে বা চেষ্টা ছাড়, চিত্ত নির্মল কর। এ৮৮ 

নির্মল চিত্তে দ্বার হয় উদঘ্ঘ। দঘা বিন। ধর্ম মেলেনা। এ ১৪৯ 

আপন আস্মাই তো সর্বত্র । পর বলিয়। তো কেহই লাই । সবাই ঘন আত্মীয়, তপন কলহ-বিদ্গেষ 
হইবে কাহার সঙ্গে ? ১৩৯ 

আগে পিছে সর্বদিকে দেখিযাছি আমারই অন্তরের আত্মপুক্কধকে । আমার পব হাতি নিটিয়াছে, 
আর কিছু শুধাইবার নাই । এ ১৭৭ 

শৃন্ত কখনো শৃষ্ত নয় । অস্থর দিয়া দেখ সব শুন্তই পরম পূর্ণ । এ ২১২ 
এইখানে অথর্ব বেদের বাণী মলে হয়_ 

শশ্সাতি সৰে চক্ষুৰ। ন সৰ্বে মনল বিদ্ধ ॥ 

আমার অন্তর-পুরুহই ঘদি সর্বত্র বিরাদিত তবে দ্বণাই বা বলি কাহাকে ; অশ্ঠৃশ্বই বা বলি 
কাহাকে ? তবে কে বা তাাল্য কে বা পৃ? এ ১৩৯ 

এই সবই তে! বাউলদের ধর্মের একেবারে সব সার কথা । তাহার পর তাহাদের »নরসতকও পা 
দোহায় আছে। জলের সধো লবণের মতে৷ আপনাকে লর্ধব্যাপীর মধ্যে উপপন্ধি করাই সমর 
হুওয়। । এ ১৭৬ 

সর্বলগতের নধো ডুবিষ। থাকিলেও লমরল বিদ্ধ হইবে না । একভাবে ভাবিত হইতে হইবে। এ ১৭৩ 

অস্থরের মধো কোনো দোষ বা নন্বীর্ঘতা থাকিলে চলিবে না। তাহার মতোই গুণ লম্পনের অতীত 
হইতে হইবে । তবেই হইবে উভদ্নের মিলন ॥ এ ১** 

এই দেহের মধো আত্মঘরকে পাওয়াই হইল নির্যাণ। এ ১৭৮ 

ইহা! তো বাউলিঘ়া,নির্বাণ। পুরাতন জৈন-বৌছ্ছ নির্বাণ হইতে ইহা ক্রমে ক্রমে এইখানে আসিদা 
পৌছিয়াছে। 

আরও পরবর্তী জৈন সাধক কবি আনন্মঘনও এইসব কথাই নূতন করিষা' বলিয়'ছেন। পরবতী 
জৈন সাধক লুষ্ধ! শাহের প্রবতিত ঘতে, ঢুংডিথ। স্থানকবাসীদের সাধনায়, তারণগচ্ছ প্রভৃতিদের উপদেশে 
ক্রমেই এই সব মরমী মতবাদই আরও পরিষ্কার হয়| আসিতেছে, ক্রমেই জৈনসাধনার এই ধারা বাউলিঘ: 
ভাবের দিকে চলিযাছে। 

জৈন দোহার পরেই দেখ! ঘাউক পরবর্তী বৌদ্ধ দোহা । বৌদ্ধদের দোহাকোহ তো পহঙ্গ দিঘ্াই 
আরস্ভ। এই দোহাকোহ শরীপ্রবোধচজ্ বাগচী মহাশয় সম্পাদন করিষ্বাছেন। সহচ্ছের পরই সমরস 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


(১.২)। তাহার পরই আকাশবং শুন্তচিত্তের ‘বলমে’র কথা (১-২)। গুরুর রুপাতেই এই শৃস্ততত্বের 
বর্মবোধ ঘটে (১.৮); দেখা যাইতেছে সহন, সমর, শৃন্ততবের আনন্দ প্রভৃতি সব বাউলিরা মতই 
বৌদ্ধ দোহাতে মেলে । 

বান্ধ তীর্থ ও দেবতা ব্যর্থ (২, ১৯. ৩. ২*)। সহঙ্ষের মধ্যেই পরমানন্দের মর্ণ (৩. ২৭)। পরমার্থ 
হইল স্বপংবেদগন্য (৩. ২৯ )। মনকে মাহিয়া নিমূল করিতে হুইবে, মনের মিথ্যা। কল্পনাই যে আমাদের 
ঘূত্রাইয়্। মারে (৪. ৩৩ )। সহজ ছাড়া) নির্বাণ নাই, ইহাই সরহপদ বলেন (১*. ১৩)। কাহ্াকেই সাধনা 
করিতে হইবে (১৭. ৯)। শুধূ ধানের মধো মোক্ষ নাই (১১. ১৪ )। যেখানে মনপবনের সঞ্চার নাই রবি 
শশীর প্রবেশ নাই সেই নস্তরতম লোকেই চিত্তের বিশ্রাম (১২. ২৫)। পরম মহাম্থধ আদি-মধ্য-অন্ত 
প্রকৃতি সীমার মতীত, তাহার মধ্যে আত্মপর ভেদের স্থান নাই (১৩. ২৭)। বন্ধ মলই চতুর্দিকে মরে 
ধাইয়া, মুক্ত হইলে মন হয় নিশ্চল (১৫. ৪৩)। এই চঞ্চল মনকে স্থির করাই হুইল সাধনা। এইসব 
বাউসিয়; মন পুরাপুরি বৌদ্ধ দোহার মধোও মেলে । মনকে লইয্বাই মরমীদের বত বিপদ । 

শ্হের উপর বুখা লোকে কোপ করে, দেহকে বৃথা দুঃপ দেয়। দেহের কি দোষ? মনের দোবে 
দেহকে বৃখা কেন দণ্ড দেওয়া? 

এই দেহের মধোই গক্ষা ধমূনা ও সাগর সংগম এখানেই প্রদ্ধাগ বারাপসী, এখানেই চক্র দিবাকর । 
দেহকে উপেক্ষা কর! চলিবে না) 


ওখ, সে স্বরসরি জদুনা এখ সে গল্ধাসাকর । 
এ, প্রশ্নাগ ৰানারলি এখ. সে চত দ্বাজরু ॥ ১৫. ৪৭ 


ঘরে রহিল তত্ব । বাহিরে বৃথা করি 'অন্রেশবণ (১৬. ৭২)। অনরামরের কথাও এইখানে (১৮. ৬৯)। এই 
দেহের মদোই দেহাতীতের অপূর্ব গুপ্ত লীলা_ 
অলির কোই সরীরহি লুকে! | ২১. ৮৯ 


সকল বাউলির। তবের ইহাই সারতম তব। 
শুন্ত তরুর কথাও এইসব দোহাত্ব পাই (২৩. ১*৮-১+৯)। সকল ধর্মের সার কথ! হুইল পর-উপকার 
ও মৈত্রী (২৩. ১১২)। 
কাণহপাদের মতে আগম বেদ পুরাণ সবই মিছ) (২৪, ২)। নিষ্ধলূয নিস্মরঙ্গ হইল সহজের রূপ, 
তাহার মধো পাপপুণ্যের প্রবেশ নাই (২৫. ১*)। সেই সহজই হইল পরমতব, বেদশাসর মূর্খভার 
বিড়ন্বনামাত্র (২৫. ১২) সহঙ্গে মল নিশ্চল করিয়! সমরল-সিদ্ধি করিলে অরামরণ দূর হু (২৫, ১৯)) 
সরহপদ বলেন, করুণা ও শৃন্ত এই উভদ্বকে যুক্ত করিলেই পা সিদ্ধি (২৯. ৪)। চন্তনুরধ যুক্ত করিলেই 
পাপপুপা চিনা যায় । শরীর হয় অনধরামর (৩+. ৭)। বৈরাগ্য তাহাদের মতে পাপ, সুখ্বই পুণা (দোহাকোব 
১২৬)। সর্বচয়াচর্ই জুপদয়-_ হ্থপং সং চরাচরজ্‌ (এ) । 
“চর্র্ঘবিনিশ্চয়ে' হেরপ্রসাদ শাহী। মহাশয়ের সম্পাদিত) দেখি, গঙ্গ। যমুনার মধো বহে নাড়ী 
(২৬. ১৪)। শূত্রের সঙ্গে শৃস্ত মিলিলেই সহছ ধাম উদিত হয_ 
সুনে শন সিলিকা জবে 
সঙ্ধল ধান উইক তাৰু । ৬৭.৩৪ । 


দ্বিতীয় সংখ্যা বাংলার বাউল 


এইসব বৌন্ধপদগুলি অ্মশতাবী হইতে লো। ইহ! মপত্রশ ভাষার লেগা। 

সহদ সরল শুভ্র নিষ্ষলংক প্রেমকেও সাধকেরা শৃক্ত বলিম্থাছেন। 

এইসব বৌদ্ধ ও জৈন দোহার আগে হইতেই গোরক্ষলাথের যোগ ও নালা নাধপন্থীর উপদেশ 
চলিতে আরম্ভ করে। নাথপন্থ ন্ষ্দে আসার সহযোগী নাল হাঙ্গারীপ্রলাদ ত্রিবেদী বহ কাজ 
করিয়াছেন। তাহার গ্রন্থে দেখা! ঘাইবে, বাউলিয়া মতের প্রান সবই দেপানে আছে। লাগকছেল লগে 
এখনও প্রচলিত গোরক্ষ-সংহিতাষ, শ্রিবসংহিতা়, ঘেরগুসংহিতার, অষ্টাবক্তপংহিতায়, হটযোগ প্রদীপিকাদ 
আরও নানা গ্রন্থে এইসব ভব পাওদা ঘায়। গোরক্ষবিজথ গোপীন্্ের ও নয্বনামতীর গানে, ভর্থরিদের 
পদেও সেই সব কথা। 

তস্ত্রের কথ! বেদের আলোচনার পেষকালেই করা হইগ্রাছে । দেহতবে ও লোকাচার-বেদাচার্েন 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহে, তস্ত্রে ও বাউলিয়। মতে মিল থাকিলে ও তত্তরে বাউলদের আসল কথা অনুরাগ 
তবই নাই। অন্থুরাগের বলেই ইহার! সব বন্ধন অতিক্রম করেন। এই প্রেব-পাখার ছোরেই ইহারা 
সব কিছুর উপরে উড়িরা যাইতে পারেন ॥ তাই তাহারা বলেন__ 


আমর পাখীর দাত । 
আদর। হাইট চলার শাও জানি না. 
আমাদের উড়ে চলার ধাত । 


মুমলমানদের আলার পরে ভারতীঘ চিন্তার মধ্যে এবং ধর্মসাধনার মধ্যে বড় একটা দংস্পর্শ ঘটিল। 
পাশাপাশি থাকিলেও হিন্দু মুমলমান দুই দলেরই পণ্ডিতের| দেখিলেন চেষ্। করিনা কিছুতেই ছুই ধারাকে 
দিলাইতে পারিলেন না। তখন নিরক্ষর সাধকের দলই উভভছ সাধনার বান রক্ষা ক্রিলেন। 

কবীর ঘন হিন্দু-মুসলমান সাধনাকে উদার প্রেম ও ভক্তিভাবের মধ্যে ছিলাইতে চাহিশেন 
তখন পণ্ডিতের বলিলেন, “তুই তে! নিরক্ষর মূখ! পণ্ডিতের! যাহ! পারিলেন না, তাহা তুই কি 
পারিবি?” কবীর বলিলেন, “আমরা পণ্ডিত নহি বলিঘাই হয়ত পারিব। পণ্ডিতের| পড়িয়া পড়িয়া 
পাথর বনিয়| গিম্বাছেন, ডাহারা লিখিতে লিখিতে কাম! ইট হইয়া গিবাছেন। তাই ছুই দলের ইটে 
পাথরে ঠোকাঠুকি হইলে আন্ন জলে । আমর। মূর্য, আমর! হইলাম সহজ কাদামাটি। তাই হিন্দু 
কাদা মুসলমান কাদার সঙ্গে সহজ্জে মিলিবে । কিন্ত মোরাতে পণ্ডিতে কখনো! মিল হইবে না।” 

এই বাবীরেরও গুরু ছিলেন লাক রামানন্দ । রামানন্দ জাতিতে ব্রান্ধণ। তিনি মাচারপত্থী 
রামাস্থ্জদের দলে ছিলেন। কিন্তু তিনি অন্থরে প্রেমভক্কি পাইমা আর আচার মানিতে পারিলেন না। 
তিনি আচারের বেড়া ভাঙিলেন। লশ্রদাছ তাহাকে ত্যাগ করিল। তাহার লঙ্গেসঙ্গে কিছু ত্রাদণও 
বাহির হইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু তাহার প্রধান শিশ্কই হইলেন জোলা কবীর, মৃচি রবিদাস, নাপিত 
সেনা, জাঠ ধরা প্রত্তুতি। নারীকেও তিনি দীক্ষা দিলেন, তার শিল্ক পীপা ছিলেন রাজপুত । 

রামানন্দের দধ্যেই বাউলিয্। ভন্বের লারমর্স পাই । তিনি দেখাইলেন, বাছ আচারই হিন্মু-মূসলমান 
সাধনার মিলনের বাধা । ভক্তিতে প্রেমে তে! লবাই মিলিভে পারে ॥ রামানন্দ দেখাইলেন, ধর্ম বাহিরে 
নহ, ধর্ম ভিতরে । সারতর এই সানবনেহেরই মধো। কাজেই বাউলিয়া কায়াহোগই রামানন্দ জোব 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বধ 


করির' প্রচার করিলেন। গ্রন্থলাহেবে রামানন্দের বে বাণী আছে তাহাতে দেখি-_ বাহিরে যাও 
কোথায়? দেহমন্দিরেই তোমার আপন ঘরেই চলিয়াছে অপন্জপ লীল!--দেখিয়া ধন্য হও_ 
কত জাইউ রে ঘর লাগ রড প্রন্থ সাহেব বসন্ত রাগ 
রামানন্দ বলিলেন, ভগবানকে পুজিতে ব্যাকুলভাবে চুক্না-চন্দন লইয়া চলিলাম বাহিরের দেবমন্দিরে। 
পুরু বলিলেন, ব্রশ্থ থে তোরই মনের মধ্যে । বাহিরে যেপানেই যাইবে, মিলিবে শুধু তীর্থের নামে ছল 
আর মৃত্তির নামে পাষাণ 
এক দিবল মন ভক উস:গ। 
খসি চেন চোজা বহ শুক্ৰ । 
পূজন চালী রহম ঠাই । 
সো ব্রহদূ.বতাইও জর যনহী গাহি ॥ 
জহা জাইউ তই জল পখালা ॥ এ 
রামানন্দ আরও বলিলেন, বেদে পুরাণে বুথ! তাহাকে খু মর।। অন্তরের মধ্যে না পাইলে তবে 
না হয এই ব্যর্থতাবে বাহিরে তাহাকে খুদ্িয়। মরার কোনো অর্থ থাকিত। কিন্ত অন্তরে সন্ধান না করিঘ্াই 
বাহিরে বৃথা ঘুরি মর কেন ?_ 
যেষ পুরাণ সঙ্গ দেখে ফোই। 
উদধা তউ জাই জউ ইহা ন হোই । এ 
আধদের চেৱে দ্রাবিড়দের মধো প্রেম ভক্তি ছিল বেশি বিগ্জা। তাই বল! ধা এতদিন প্রেষভক্তি 
ছিল ভারতের দক্ষিণ দেশে । উত্তরভারতে ছিল ব্রদ্ধঞ্জান যুক্তিবিচার ও কর্ম। এতদিনে রামানন্দ সেই 
দক্ষিণের প্রেসভক্তি উত্তর দেশে আনিলেন। সঙ্গেসঙ্গে তিনি উত্তরপূর্ব ভারতের বঙ্গ-মগধের স্বাধীন 
চিন্তাও নিলেন। ইহাতে এক নহ। সাধনার সঙ্গম ঘটিল। এই বঙ্গমের দ্ষল কবীর সর্বত্র ছড়াইলেন__ 
ভক্তি জাবিড় উপজী লাগে রামানন্দ । 
আট কিরে। কবীরনে সণ্তস্বীপ নৌপও। 
এই কাছে সাধক লদলা ও নামদেবের নাদও উল্লেখযোগ্য । সদলা দ্রাতিতে কসাই । আর নামদেব 
জাতিতে দপ্রি। কবীর ছিলেন মুসলমান বংশীয় জোলা, এবং রজ্জব ছিলেন সুসলদান তুলাধুনকর। তবে 
কবীরের বঙ্গে কাহারও তুলনা নাই । 
কবীর বলিলেন, মন্দিরে বা মলজিদেই হদি ভগবানকে খোজ কর তবে ঝগড়া মিটিবে ন|। তিনি 
সবার অন্তরে । সকল মানব-দেহের মধ্যেই ভগবানকে পাইলে সব ঝগড়। যাইবে হিচিত্বা ; অন্তরে খোঁজ 
কর ।- খোদা বদি মসজিদেই থাকেন তবে বাকি জগ্ট। কাহার ? তীর্থে মৃতিতেই রাম থাকিলে কেহই 
তো তাহাতে তাহাকে পাইবে না? পূবে থাকেন হরি, পশ্চিমে থাকেন আল্লা। আরে অস্তরের মধ্যে 
দেখো খুজিয়া, সেখানেই রাখ রহিমান-_ 
মোর শুদাই মসজিদ বলতু হৈ উর দুলুক কিলকফের! । 
তীয় সুরত রাদ নিবাসী ছুহমে কিনচু ন হেরা ॥ এরি 
পুর্ব দিস! হরীক! বাসা প্ছিম অলহ মুকাম! 
দিলহী খোলি৷ দিলৈ দিল তিতরি ইং! রাম রহমান ॥ 


স্বতীয় সংখ্যা বাংলার বাউল 


বাউলিয়া মতের সব কথাই কবীব্রের মধ্যে পাওয়। বাহ । ভ্যাস্তে-মরা বাউলের এক মহাতব / কবীর 
ৰলেন_ 
জীষত দে যর! ভলা ক্ষো মরি জানে কোর । সাহীগ্র্থ পু ৩৩, 
মরিতে ঘদি ভান তবে জীবান্তেই মর, ইহাই সার পথ । 
স্থফীদের তাহাই ‘ফল! ফিলা' । বাউলদের সার সাধনাই এই | -কবীব বলেন,_ 
মরতে মরতে জগ সুক্ধ! উদর মূজা ন কো । ওর 
মরিতেছে সবাই | মরিতে মরিতে--সবাই মন্িবে। তবে ঘথাকালে আপন সাধনায় নব্রে কে? 
জ্যান্ত না মন্সিলে দেহের মধো ভগবানকে পাইবে না ৷ দেহ-সাগরের অস্ত কোথায় ?_ 
কারা নাহি সদর হৈ অংত ন পাণৈ কোয়। 
দিরতক হোয় করি জো ঈহৈ মাণিক তরে লোই ॥ এ, পৃ ১১১ 
বাউলও বলেন 
আছে তোরই ভিতর অতল সাগর ভার পাইলি ন! দরদ । 
কারার মাঝে যে সমূত, তার অষ্ট কে পায়? দ্রীবস্তে ঘদি মরিডে পার তবেই সে এই সাগরের মানিক 
পাইবে। 
মুক্তায় ভূরুরীদের 'ম্রঘ্রীবা' বলে_ 
গে মরণ সে। জগ ডৈ সে। দেয়ে আনল 
কব দর কৰ তেটিহোঁ পূরণ পরমানন্দ । এ, পু ৩০২ 
থে মরদকে লোকে ডরাগর, তাহাতেই আমার আনন্দ ॥ ঘৃতযুতে কবীরের ড় নাই। তিনি আনদ্দেই 
মর্িতে চাহেন। কবীর বলেন, কবে ময়িব ? কবে পূর্ণালন্দের সাক্ষাৎকার পাইব ?” 
রাম কহো তো ধরি কহো জীৱত দিলে ন থাম ॥ পূ ৩৩৩ 
ঘদি ভগবান বলিতে চাও তবে মরিগ্ন! পাইতে হইবে সেই নাম। ডীবিড থাকিলে এই তব পাইবে না 
দিন পানে কী রাহ হৈ । ও পৃ ৬২২ 
এই সাধনার পথ দুর্গম) বিলা পান্ধে সেখানে চলিতে হয । বাহিরের পায়ে-হাটা। কোনে। পথ 
এই পথ নহে। 
প্রেম ছাড়া, এই জীবস্তে মরণ সম্ভব হয় না। প্রেমের জগতে থে দুইকে এক হইতে হয়। কেহ না 
কেহ না মরিলে (আত্মবিলয় না করিলে) তাহা হর কেদনে ? 
জব, সৈ খা! তব পির নঙ্বী অব পির হৈ সৈ নাহি’ । 
প্রেশ গলগী অতি সাঁকরী তামে দেনে সযাহি" ॥ উ, পৃ ১৭৫ 
ঘখন গ্রিয়তম ছিলেন তখন আমি ছিলাম না। এখন আছি আছি, তিনি নাই । প্রেমের পথ অতি 
অুন্ম । ছুইছের এখানে ঠাই নাই । 
এইখানে কবীর এক মহাতত্ব বলিছাছেন। ভারতে এক দল হইলেন অছ্ৈতবাদী, আর-এক দল 
ৈতবাদী । ইহাদের বদ্ধ) হাজার হাজার বছর চলিঘাছে । তাহা কখনও মেটে নাই। কিন্তু বাউলের! 
, বলেন, ছুই-একের ব্য প্রেম হইলেই তো মেটে । ছুই না৷ হইলে প্রেম হয় না, আবার দুই মিলিয়া এক 
না হইলেও প্রেম হ্গ ন।। কাছেই ছুই ধন এক হুহ তখনই প্রেসের উদঞ্। বাউলের! বলেন 
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নিতা-ক্ৈতে নিত্য-একা প্রেম তার নাহ । 
কবীরও বলেন দুই-একে তখনই মিলিবে ঘখন প্রেমের সন্ধান পাইবে । কারণ কবীরের মতে_ 
প্রেষগলী অতি সাকড়ী, তাষে ছো ন সমা ই! 
এই সংকীর্ণ পথে দুইএর স্থান নাই । কাজেই প্রিহতমের মধ্যে প্রেমের লাধককে ম্িতে হু়। ত্রচ্ষের 
মধ্যে বিলীন (01€78৭) হওয়াকেই মরা বলে । ইহাই হইল জ্যান্তে-মর।। ইহারা! মূর্খ হইন্থাও পরম 
সত্যকে ধারণ করিঘ্বাছেন__ বৃষ্টির জল নিগ্রভূমিতেই ছাড়া । উচ্চ ভূমিতে জল দাড়ায় না। 
উচে লান। না ছিকে নীচে হী ঠহরান। 
শুদ্ধ তব বাউলদের এক বড় কথা । কবীর তো শৃন্বের এসব দেখি দৃদধ। তাহার পূর্বেও যোগশাছে 
দেখি, আকাশে থাকিলে কৃস্তের ভিতরে-বাহিরে শৃন্ত * অর্ণবে থাকিলে কুত্বের ভিতরে-বাহিরে পূর্ণ_ 
অস্ত: শৃস্কো বহি? শৃঙ্গ: শুক্ক-ুদ্ত ইবান্ধরে । 
অবঃ পূর্ণে। বহিঃ পুর্ণ: পূর্ণ: কম ইবাৰ্পযে ৷ 
কৰীরও অস্তরিস্থিত সেই শৃস্ত অর্ণবের সন্ধান জানিতেল। শৃস্তের মধোই বিঘল আশ্রয় । সেখানেই 
ইঞ্জিয়াতীত পুক্রষের লহ স্বান । 
পুক্তকে বীচমে বিমল বৈঠক জই 
সহজ অস্বান হৈ গৈবকেরা ॥ 
শৃন্ধেই অশীম অনন্ত তত্ব ৷ শৃন্তের মহব এই ঘে সহজে লে আপনাকে দিয়া অন্তকে ভরিয়া দেয়। শুন্য 
আকাশের ঘটের মধ্যেও শূন্ত আকাশ, আবার ঘটের বাহিরেও পৃস্ত আকাশ । সাগরের মধ্যে ডুবিলে 
ঘটেও সাগর জল, বটের বাহিরেও সাগর জল | নিজেকে যদি শৃক্তের মধ্যে ভূবাইয়া দাও তবে দেখিবে 
ভিতরে বাহিরে কোথাও আর অপূর্ণতা নাই । লেই শৃ্ময় তখন তাহার আপন এই্বর্ধে সব দিয়াছেন 
পূর্ণ করিঘা। 
এই শৃন্তের মধ্যে ডুবিতে হইলে বাহ পৃজ!-অর্চনা নিক্ষল, তীর্থ-ব্রত নিষ্ষল। সহজ সাধনাত তাঁহার 
সধো ঘাইতে হয় ডুবিদ্ব৷। সেই সহজ সাধনার কথা কবীর অপূর্ধ ভাষায় বলিয়াছেন মালায়ও পি না, 
করেও কপি ন।, মুখেও নাম উচ্চারণ করি না__ 
মালা ছপৃ* না কর জপু' দৃখসে ক লনাম। 
অথচ লহ জপ নির্স্তর চলিয়াছে। এই সহজ-জপ সহঙ্গ-সমাধিই কবীরের প্রার্থনীয় । 
সাধো সহজ সমাধি তলী-_ 
শুরু প্রতাপ জা দিনতৈ উপজী দ্বিন দিন অধিক চলী ৷ 
জং জং ডোলে। সো ই পরিকরমা যো কুছ করো সো সেনা |. 
জব সোরে। তথ করো দণ্ডত পৃ | উর ন দের! ॥ 
কহো সে নাহ হনে । সে! হুদিরণ খাৱ পির! সো পুজা । 
দিরহ উজাড় এক দয দেখ, গার ন রাধু ঘূজা ৷ 
আখ ন সুদে! কান ন ভাবো কান্স। কষ্ট নহি বারে{। 
খুলে নৈন পহিতানো হসি হি হন্দর জপ নিহারে। ৪ 
হে সাধু সেই সহজ সমাধিই ভালো। শুর-প্রভাবে যেদিন ইহা পাইলাম সেদিন হইতে দিনে দিনে 
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ইহা! চলি্াছে বাড়িয়া । এখন যেখালেই ধখন চলি, তাছাতেই চলে আমার পরিক্রমা, ঘা কিছু করি সবই 
হয় সেবা। ব্ধনই শুই তখনই করি দণ্ডবহ। আর কিছুরই পূ! বা সাধনা আমার আর নাই। 
যাহা কিছু বলি, বলা হয় তাহারই নাম? যাহা! কিছু শুনি তাহা হম ভাহারই স্মরণ, অশ্র্রল পাই তাহাও 
তাহারই পুক্গা। গৃহ অরণ্য সংসার সূত্রাস সবই এখন আনার কাছে এক। কোনো। হ্বৈতভাব আর 
আমার নাই। এখন আনি চস্ছুও বুজি না, কানও রুমি না, কায়াকষ্টও করি না, নয়ন খুলিয়া হাসিছা হাসিয়া 
দেখি সর্বত্র সেই সুন্দর রূপ, সর্বত্র পাই তাহারি পরিচয়। 
সহজ নয় তো কি? জলের মধো থাকিয়া মীন কি জল খুঁছিঘ্া নরিবে ? ভাহার মধ্যেই "আছ, 
সহতে লও চিলিয়া। 
পানী মৌ মীন পিচানী ? 
বাউলদের মত কবীরেরও বহু হেঁয়ালী আছে। 
বধূ সো ছোট্টিওুরু দেরা। 
ছে] ধা পর্ষী করে নিষেন! ॥ 
তরবর এক দুল বিন খাড়া, i 
বিন ফুলে! ফল লাগ।। 
শাগ। পর কছু ন[ই' রাকে অষ্ট গগন দুখ বাগা। 
পৈর বিন দিরতি করে। বিন বাটন রঙা হীন । দাতে। 
সানেহারকে জপ ন রেখা সন হোগ লখারে ॥ 
পাখী কা খোদ সন কা মারা কৈ কবীর বিচারি। 
অপয়ংপার পার পর-দাতম বুরতিকী বলিহারী । ক. এ, পৰ ১৯৫ 
হে অবধৃত, সেই যোগীই আমার গুরু, ঘিনি এই পনের বর্ম বলিতে পারেন। ফূল বিনা খাড়া এক 
তরু, বিনা ফুলে তার লাগে ফল। শাখা পত্র কিছুই তার নাই, অষ্টগগন ধ্বনিত তার ঘুখে। চরণ 
বিনা চলিয়াছে নৃতা, কর. বিন! বাছে বাস্ছ, প্রিহ্বা বিনা চলে নাম। সেই গায়কের না আছে কূপ 
না আছে রেখা। সদ্গুরু হইলে দিতে পারে এই রহস্কের মর্ম দেখাইস্বী। কবীর বিচার করিছ কহেন, 
এই লহতব আকাশে পক্ষীর পথের মত, জলে মীনম্গের মত চিহ্ৃহীন_অপরংপারের পার সেই 
পুরুষোত্রম। বলিহারী সেই পুরুষের । 
কবীরের আরও একটি পদ দেখাই 
প্রথজে গগন কি পৃহদী এখগে প্রসত প্রধযে পনে কি পানী ॥ 
প্রশমে চাহ কি শর অখমে প্রভু ধসে কোল [বনানী ॥ 
প্রথমে প্রাণ কি প্যও আপে প্রভু প্রণযে রকত কি হেতং। 
প্রথনে পুরুষ কি নারী প্রথমে প্তু প্রথা বীজ কি খেত: ॥ 
প্রথমে দিৱস্‌ কি বৈনী প্রশমে প্রন প্ৰথমে পাপ কি লৃশং | 
ক্বহৈ কবীর জহা বলহু নিরংদল তহ কু আহি কি সৃস্বং। ছিবেদী, ৪৯ 
এই পদের অনুবাদ করার প্রয়োজন নাই । ইহা এতই সুস্পষ্ট । ইহার অঙুর্ূপ বাউল পদও আছে । 
দাদৃপন্থীদের মধ্যে প্রচলিত দাদুবাশীর মধ্যে ঘাত্বার বাণী পাই_ 
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উজ সার:, বৈঠ বিচার, সভার: দাসক হত । 

তিন লোক ততদাল বিডারশ, তই। সহিগা। পুত! ? দাৰু. আগে ছং 
বাংলায় ঘোগী-ঝাউলনের মতে বাণী পাই__ 

উঠল সারন বৈঠা সারন, সারন জাগত শৃতে|। 

[তিন ভুবনে বিছাইস্তা জাল, কই ঘাৰিৱে পৃতা ॥ 
গোরধপন্থীনের যধোও মাথার বাণী আছে_ 

উত্তা মাত বেঠ। মার যার জাগত শৃত। ॥ 

তীন রন ডগ জাল পদার কা জারদা পূত।। 
বাংলায় যোগীদের পদে দেখি 

উঠা। যার বৈঠা! যা বায জাগা হুতা।। 

তিন বায়ে কান জাল ধিহাইপু_ কই হাবিরে পুত] ?* 





গোরথ বাকাও মাছে 

উচ খংড্‌, বৈঠা ঘংড্‌, দংচ,, দাগত পৃতা 

তীন ভঃন তে তিন হৱৈ শেল, তৌ গোরণ অবধৃতা ॥ 
ইহার শঙ্গে তুলনীয় বাংলার যোগীর পদ_ 

উঠা ৰুম বৈঠ11 খঞ্জুদ ঘুম জাগত শৃতা। 


তিন ভুবনে বেলুন আলগ তথ তো অবধূতা ।' 

কাঘাযোগই বাউলদের পরন তত । কবীরের মত দাদূর মধ্যেও কায়াতবই সার। দাদূর কাঘাবলী 

হইতে কিছু অংশ দেওদধা বাউক_ 
কা সবাৰে সিরদনহায়। কাযা মাছে লে অবতার । 
কাছ মাহে ও কার ॥ কায় মাহে বারবার ॥ 
কায়৷ মাহে হৈ আকাপ । কাছা মাছে খেল পলা 
কায়৷ নহে ধরতী লাস কালা মাহে আগ আধার ॥ 
কার! মাছে পবন প্রকাশ । কা মাছে সব ্রক্ষড। 
কায়! মাহে নীর নিতাস। কাটা নাহে হৈ নৱ খড। 
কায়া মাহে সদিহর হুর! কায়া মাহে সাগর সাত। 
কায়৷ দাছে বাছে তুর? কারা মাহে অবিগত নাথ । 
কায়! মাহে তীনু] দেব। ক্বাছ৷ ম'হে নদিয়া নীব্র। 
কাগ মাহে মঙগস অডেত। কায়া সয়ে পহির গভীর ৪ 
কায়| দাৰে চার) বেৰ । কাযা সহে গং তরংগ। 
কায়৷ মুহে পা তেম ৪ কাক! মহে জদনা সংগ ॥ 
কা বাছে দামৈ মৈ । কাযা সাহে পূজা পাতী। 
কার সাহে চৌরাসী ক্ষিরৈ ॥ কারা মাহে তীরধ জাতী ॥ 





> তিন খামে তগদাল বিছাইনু__ পাঠও আছে । 
* মৎ অরৰীত দাদু, পৃ ৩০ 


দ্বিতীয় সংখ্যা 


কায়া বাহে হস্ত অপার। 
ক্ষাল মাহে তয়ে ভ'ডার ॥ 
কার! দহে নৌনিছি হোই । 
কাযা দহে অঠনিধি সোই 
কায়া মাহে রতন অমোল। 
কায় মাহে মোল ন তোলে! 
কারা নহে বহু বিশ্ায় । 
কায় মাহে অনংত অপার ॥ 
কাযা মাহে দেলৈ প্রাণ) 
কায়৷ মহে পদ নিরতাগ । 
কায় যাতে অনকৈ সার। 
কষা] দহে করে বিচার ॥ 
কযা ম'হে কল) অনেক। 
কায়৷ মাহে করতা এক । 


বাণীগুলি এত সরল বে অনুবাদের প্রযোদজন নাই। 
তাই একটা অনুবাদ দেওয়া গেল-_ 


কারার মহোই স্বষটিকর্তা। 
কাঙ্গার সধোই ওঁকার। 
কারার যহোই আকাপ। 

কারার মধ্যেই খন আবাস 
ক্ায়ার ঘঘোই পরম প্রকাশ। 
কাচার নবোই নীর নিবাস ॥ 
কায়ার অখোই চক্র শে 

কারার মধোই বাজ্রিতেছ্ধে তুর। 
কারার দখোই চক বিকু শিব। 
কারার মধ্যেই অলথ ইন্রিয়াতীত । 
কারার মধোই চারিবেন । 
কাকা মধোই লাই সন্ধান ॥ 
কারার মধ্যেই ্স্থে মরে। 
কারার দধোই চৌরাশি ঘোনি অমণ করে 
কারার মধ্যেই লয় অবতার । 
কারার যবোই বার দাস এই লীল! ৪ 
কারার মধ্যেই চলিযান্ছে খেলা? 
কার মখোই আগ জাধার ॥ 
কারার মধ্যেই সকল শ্চ্ছাও। 
কাঢায নব্যেই অথও বহুস্ধরা ॥ 


বাংলার বাউল 


কায়া বাহে তারশহায় : 
কাছ মহে উতরে পার ॥ 
কায়৷ লাহে হৈ দীদাহ। 
ফান মহে বেখনহরে | 
কালা মাহে দেশ্যা নূর । 
কায়৷ লাহে রঙা তরপূর ॥ 


কাচা বাহে জোতি অনংত। 

কাল মাতে নব! বসত । 

কা বাহে যাগলচার | 

কায়া মাহে দ্রয্য়কাতর। 

কাছা মাহি কর্তার হৈ নো নিধি আানৈ নাহি। 
দাৰ স্বরবুৰি পাইছে সব কছু কা মাই ॥ 


তৰু দুই-এক ছাগগায় অস্থবিপা লাগিতে পারে। 


কারার মধ্যেই সপ্ত সাঙ্গর। 
কা্সার যখোই সর্বাতীত নাগ! 
কঙ্গার নঙ্োই নদীর নীগ্ু। 
কাঢার দধ্যেই সাগর গন্ঠীর-পৃষ্টীর । 
কানায় মধাই গঙ্গা তরঙ্গ । 
কাকার ঘবোই ধূনা সঙ্গ ॥ 
স্বাঙ্গার মহোই পুজা পাতি। 
কারার য্োই তীর্ঘ জাতি । 
কাঙ্গার মধ্যেই অপার বনত । 
কারার মধোই পরিপূর্ণ ভার ॥ 
কাযার মধোই নয নিধি বিরাস্মান। 
কারার মধ্যেই অষ্ট সিদ্ধে । 

কাতার মধ্যেই অমূলা রত্তন। 
কারার ঘবোই অমূলা ও অতুল বন্ধু । 
কারার মখোই থৈচিত্রা বিস্তার । 
কাঙ্গর মখোই অনংত অপার ॥ 
কারার নব্োই বেলে প্রাণ । 
কারার মধ্যেই পদ নির্বাশ ॥ 
কারার মধ্োোই অনুত্তবসার | 
কারার অবোই করে বিচার ॥ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ধ 


ফায়ার মতেই কলা অনেক । কারার মধ্যেই দেখিলাম সেই র্যোতি। 

ফাদার মহোই ক! এক ॥ কাতার ছখোই রহিলাদ তাপুর হইয়া ৪ 

কাগর মধ্যেই তারণকর্ত!॥ কায়ার মধ্যেই জ্যোতি অনন্ত । 

কাছের যবোই পারপানী, সে যাস হইয়া পার ) কাদার ছখ্যেই সনা বসন্ত । 

কারার মধ্যেই সেই লীলা দর্শন । কাগার নখ্োই মঙ্গলাচার । 

কাচার দধোই ফেখলেওয়াল। ॥ কাঢার মখোই জয়দয়কার ॥ 
ক্রায়ার মাঝেই ব্রহিয়াছেন কর্তা। কেহ চিনিল না সেই রত্কে। সদ্গুছধর কৃপায় সব কিছু পাইছাছেন 
দাদ কায়ারই বখো ॥ 


দেহ হইল দেবমন্দির । কাজেই তাহ! পবিত্র (7796) মনের অপরাধে দেহকে বৃথা ুঃখ দেওয়া 
অহুচিত। দাদ্‌ তাই বলেন_ 


কপি কসি কারা তপত্রত করি করি, কহ সিখর চটি পড়ে বরনীপর 
তর্মত ভর্থত হন ভূলে পরে। কহ হতি আপা প্রাণ হরে। 
ক সীতল কর তপতি ঘহে তন; অ:ধ ছরে হম নিকটি ন পুতে 
কচ করী থে করতে সীল ধরে। তাখে তুষ্হ তঙ্গি জাই জরে। 
ক বন তীর ফিরি ফিরি খাকে হ! হা হয়ি অব দীন লীন করি 
কর পিরিপর্ত দাই চড় ৷ দাদু হত অপত্াধ তরে। রাগ ওজমী 


হান হায় তপক্ত। ও অরতাচরণ করিতে কার়াকে ক্রমাগতই করি বর্ষণ (পীড়ন)। ভ্রদিতে ভ্রমিতে 
পড়িয়াছি বিষন ভুলে। কোথাও অরিগ্াছি ঠাণ্ডায়, কোথাও তাপে মরিয়াছি পুড়িদা। কোথাও কোথাও 
আমি করাতে আপন দেহ করিঘাছি দ্বিধণ্ড। কোথাও আমি বনে তীর্থেঘুরিদবা ক্লান্ত, কোথাও গিরিপর্বত 
চড়িয়া শ্রাস্ত। কখনও গিক্সিশিখর হইতে ঝাপ দিছা করিয়াছি আত্মহত্যা । নিকটে তুনি (আমার 
অন্তরের মধ) তাহা ন। দেখিয়া অন্ধ আমি তোমাকে ছাড়িগা পুড়িয। নরিয়াছি। দাদূর বহু অপরাধ, 
আমাকে ক্ষমা কর্রিদ্বা তোমার মধ্যে দীনলীন কর ১ 
অপরের কৃত দেহকর্ষণ-পাপ দাদূ আত্মরুতই মনে করেন॥ কারণ, সবার সঙ্গে তো তিনিও একায্ম। 
তাই সবার পাপে তারও অপরাধ । অন্ধতা তে সর্বত্রই সমান ॥ 
এইসব দেহকর্ষণ ছাড়িয়া সহঙ্গ সরল কর্ম ই দাদূর বার্িত। এই সহদ্ধ পথই বাউলদেরও কামা_ 
আপ! হিটে হরি তলৈ তন নন তই বিকার । 
নিরবৈরী সব প্রীহসো গাদু হহ মত মার ) 
অহৰিকা ষিটাইয়া হরি ভন, তহুমনের বিকার ত্যাগ, সর্বজীবে মৈত্রী, হে দাদু, ইহাই সার সতা, আর 
যত শব মিথ্য। ছাড়াইগ্ন। একদিন সত্যের আছ হইবেই-__ 
ভাইর তহ। ছিপাইছে সত ন দ্বাৰা হোই। 
সেস রযাতলি গগন ধু প্রগট বাহিরে সোই ॥ 
তাই ঘেগানেই লুকাও, সতাকে লুকানো অসম্ভব। রসাতলের শেবনাগ হইতে গগনের এবভারা 
তাহা প্রকাশিত করিত দিবে । এই সত্য তো সর্যত্রনীন, তাই আম:র পত্রিচকও সার্বভৌম । 
ছাতি হহারী জগতততর পরনেসত পরিবার । 


দ্বিতীয় সংখ্যা বাংলার বাউল 


জগহগুরু আমার আ।তি, পরমেশ্বর আনার পরিবার । ছোট কে:নো সংকীর্ণ পত্রিবার আমার লাই । 
পূরণ ব্রষ্চ বিচারিছে সুফল আদ) এক 1 
কাকে গুণ দেখিয়ে নানা বরণ অনেক ॥ 
কারণ পেই পূর্ন ব্রদ্ছেছ সন্ত বিচার করিছা শবাই এক। কারার দিক পিছ বেখিলে নল বদল ও 
অনৈক্যের আর শেষ নাই। 
সকল চরাচরের শঙ্গে এক হইয়| বিশ্বের সব লতাকে অন্তরে উপলদ্ধি করিঘ! ঘন সাধন। করিব, তপন 
আনার লারা জীবনই হুইয়া উত্তিবে এক খণ্ড পু ॥ তখন সংসার ও ধর্ন এক হইঘা ঝ!ইবে। পৃছ্রা ও 
ভীবন্যাত্রার নধো আার বিচ্ছেদ থাকিবে না। বাউলদের ইহাই কামা লক্ষ্য । তাহাই আসলে বাউলধর্ন । 
দুধ ঘত্তঞ্ষণ ভালো থাকে তখন সবই থাকে মিলিয়া, নই হইলেই ছান! ও ছল আলাদা হইরা বামে। পৃল্জা ও 
ছীবনযাত্রা। আলান। হইলে সুঝিব সাধন! নষ্ট হইয়াছে 
দাদূও বলেন__ 
নখলিখ সব শুদিরপ করে ইসা করিয়ে চাপ 
আততহ্ি বিসসে জাত,ম| তব দাদু প্রসটে আপ । পৃ + 
বিনা আয়াসে সর্বক্ষণ পায়ের নখ হইতে মাখার শিখা পর্যস্ত সব শরীর আমার আপ করিতে পারে এমন 
আপ কর। হে নাদ্‌ং তবেই অন্তরে আম্মা! হইবে বিকসিত, তিনি আপনি হবেন আন সর্বদ্ীবনে 
প্রকটিত-_ 
নহুনারারণ লকল শিরোষণি নম অমোলিক জাছিরে। 
এই নর-নারাদণ দেহ, ইহা একদিকে আত্মন্বসপ আর এক দিকে নেব-স্বন্ূপ (01,10৩) এই জীবন 
লকল শিরোস্ণি, সেই অমর সাধনা না পাইয়া এই অঘূলা জনম কি বুধাই ঘাইবে ? দান্‌ বলেন 
জবখৈ' হম নিৰ্পথ তয়ে সবৈ রিসানে লোক । 
সত্যকে প্রসার খৈ নেরে হরখ ন শোক! পৃ ২৪+ 
যেদিন হইতে আৰি বিশ্বসত্যের পরিচয় পাইয়া সম্প্রদান্ব-বৃদ্ধি ছাড়িলাম, সেদিন হইতে সবাই আমার উপর 
হইলেন কষ্ট । কিন্তু ন্ওরুপ্রলাদে আমার তখন না হইল হর্ধ না হুইল শোক । 
দৈ প:ণি এক অপারকে মনি উর ন তাবৈ। পৃ ৪৪১ 
আমি এক অপারের মুক্তপথে চলিগাছি, আমার মনে আর কিছুই লাগে না ডালো। 
খা খ:ড করি ব্রহ্ধকে| পৰি পথি লীয় বাটি। 
দাদু পূরণ বক্ষ তলি ধঁষে তরমকী গাঁঠি । পৃ ১৯২ 
অ্রশ্বকেই পণ্ড খণ্ড করিছা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে লইয়াছে ভাগ ভাগ করিদ্বা। হে দাদ, পূরণ ব্রন্ধ তাদ্রিদ্না 
বনজ হইল শবাই ভ্রমের গাঠে। 
হিং তুরষ্ক ন হোট্ৰ| লাহিব সেতী কাৰ । পৃ ২৩৮ 
না হইবে হিন্দু লা হইবে মুসলদ৷ন, স্বামীর সঙ্গেই তোমার কা । 
সম্তদের সঙ্গে বাউল ভাবের মিলের বিষয়ে লিখিতে গেলে শেষ নাই। শৃঙ্গ সহ্বন্ধে দানুরও কিছু 
বাণী উদ্ধৃত করি, তাহাতেই শৃত্তের পূর্ণতা বুক! ঘাইবে_ 
সহজে আল লখাইযা শৃক্জ ম:হল মে জাই । পরা, ১" 
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শৃন্তমগলে গিগ সহন্েই আত্মাকে প্রতাক্ষ করা গেল। তিনি আপনাকে সেখানে সহজে ধরা দিলেন । 
এক সবদ জন উৎইজ শুনি সহজি দাগে । 
একই এক শুনিয়াই সহ বন্ধন হইতেছে দুক্চ, শৃক্তে সহছ্ছে জাগিরা উঠিতেছে প্রাণ । 
ব্রহ্ম হানি নিদ যায । হিরণ আগ, পৃ ৬২৩ 
রকষপৃন্তই এই আত্মার যহজ দাম । 
শুষ্ক ২ভল মাহি সাচ। ৰৈ ন আর (সা দেখিয়ে । এ পৃ ৬২৪ 
সতান্বন্ূপ বিবি শৃ্তমণ্ডলের মধো, নম্বন ভরিছা লও দেবিয়া ! 
শৃঙ্গ সরোবর জই, দাদু হংসা রহে তহ, বিলসি বিলসি নিঙ্গ সার ॥ এ পূ ৬২৫ 
থেধানে সেই শৃস্তের (মানপ) সরোবর, দাদু বলেন, সেখানেই হুংসের বান। বিললি বিলসি সেখানে 
বুমসাস্তোগ । 
ইহার পৰে আর কিছু দেখাইবার প্ররোজন লাই ॥ সত্য ধর্ম চলিবে অনস্বশূস্তে নিরন্তর সহজে । সেই 
অনন্ত শুনত মাস্থফ্রেই অন্তরে। কাদেই নাহুবের চেয়ে মহততর আর কিছু নাই। ইহাই বাউল ধর্মের 
সতাতম কথা । 





স্বরলিপি 
বট । চোঁতাল 
কথা: রবীন্রনাথ ঠাকুর নন জানে মনোনোহন আইল স্বরলিপি: ক্োতিরিম্থনাথ ঠাকুর 
হাসা সা সা : I 
ম ন ডা নে . 
I মা পা পা পা । মা-গা।রাগা।ন৭গা] 
ম নো মো ছ ন আআ * ল * ম 
I শা|-রা | | সা স মমা রা 7 সা নাজাত 
ন * * আ নে সখি * তা ত ই 
Iলাসা খাসা সা সা - রাগ! এপ 
কে ম * ন ক রে * আছি + 
I মা মা রা মগা সমা রা চা 
আ মা র প্রাণ * ণে . 
IIa 4 পাদ এ সা র্সা ৰ্সা ৰ্সা 
তা * রি নৌ তর ভ ব ছি 
I লা ধা বধ । সা রা সর সাঁ্সা | ধা পা] 
ব হি ল কি * ল * স্বী বু * 
I পা পা ধা শৰ্মা সাধা ধা পান 
আআ মা রি * প্‌ যা” = ন FE 
I মা সমা -গা “ন রা -সা IIH 
পা ns * নে ৷ 


তেজস্তকিয়তা, স্বাভাবিক ও কৃত্রিম 
ভ্রাচারুচজ্জ ভট্টাচার্য 
> 
স্বাভাবিক তেজস্ক্িয়তা 
তখন সবে নাত্র এক্‌স-রশ্মি বেরিস্বেছে। দেখা গেছে এই রশ্মি ফটোগ্রাফি কাচকে ক'লো করে। হার 
এক্‌দ্‌-ব্রশ্মির স্থটি করতে হয় এই রকম করে। প্রায় বাযুশূন্ত একটি গোলকের মধ্যে একটি শক্তিশালী 


আবেশকুণ্ডলী থেকে তড়িংমোক্ষণ পাঠালে! হল, ইলেক্ট্রনরা একটা ধাতব পদার্থে ধা দিল, এক্স-রশ্দি 
স্নাল । অধ্যাপক বেকারেল অন্ত উপায়ে এক্প-রশ্থি পাওয়া বার কি না অঙ্গসঙ্গান করতে থাকলেন। 


ইউরেনিয়মের অভিনব ধর্ম 


বেঝ(রেল দেখলেন যে কালো ফাগছে মোড়া ফটোগ্রাফি কাচের উপর বদি ইউয়েনিদন নাইটে 
রাখা যায় তবে কটোগ্রাফি কাচ আক্রান্ত হয়, এক্ম-ন্শ্মির ডন্তে বেমন হয়ে থাকে । বেক:রেল ভাবলেন, 
তবে তো ইউরেনিয়স নাইট্রেট থেকে এহ্‌স-রশ্ষি বেরচ্ছে। বেকরেল অবশ্য পরে বুঝলেন হে ইউরেনিছম 
থেকে যা বেরচ্ছে ত! মোটেই এক্স-রশ্মি নয়, এক্স-রশ্মির সঙ্গে তার কোনে! সম্পর্ক নেই, ত! এক নতুন 
রকমের তেজ নতুন রকমের শক্তি, ইউরেনিচম থেকে তা আপনা-আপনি বেরচ্ছে, তবে দে গ্রাফি কাচের 
উপর তার ক্রিছা এক্স-রশ্ির ক্রিরারই মতো। বিজ্ঞানের ইতিহালে বোধ হয় আযু কেনো দৃষ্টান্ত নেই 
ঘেখানে তুল যুক্তির উপর নির্ভর করে এমন এক আবিগ্গার হল ধা এক নতুন যুগ এনে দিল। 

বেকারেল দেখলেন থে, ইউরেনিদথ থেকে বে রশ্মি বেরচ্ছে তার এক ধর্ম হল ওই রণ্ছি কছের 
বাঢুকে তড়িংপরিবাহক করে তোলে! একট তড়িংনির্দেশক যত্ন তড়িংবুক্ত ফরা হল, হয়ে সোনার 
পাতার দুটি ডগ! দূরে চলে গেল, এইবার ওই বস্তের কাছে ইউরেনিয়ন এনে বেকারেল দেখলেন হে, পাত: 
ছুটি ধীরে ধীরে দূড়ে আসছে। 


রেডিয়ম আবিষ্কার 


সুরীদ্পতি বেকারেলের এই গবেষণার আক হলেন, আর ইউরেনিয়ম ছাড়! আর কোনে। পলাথ 
খেকে ওই রূকন তেক্ছ বেরঘু কি না লে সম্বঞ্ধে ম্যাডাম কুরী অনুমন্ধান আরম্ভ করলেন। 

ইউরেনিয়ম পাওয়া যাচ্ছিল পিচক্রেগড নাদে এক খনিজ পদার্থ থেকে । মাতোন কুরী যক্ষা করলেন 
বে, পিচর্রেণ্ড থেকে ইউরেনিতম বার করে নেবার পর ঘা বাকি থাকে, আর এতদিন যাকে মকেছে। 
বলে ফেলে দেওয়! হচ্ছিল, ইউরেনিঘমের চেতে তার তেজ অনেক বেশি। এই সময় অধ্যাপক কুরী 
এই কাজে যোগ দিলেন। তারা বললেন যে, পিচব্রেওে এমন এক অনাবিদ্ধত মৌলিক পদার্থ আছে 
যা ইউরেনিরমের চেষেও বেশি তেজস্কর । এই নতুন পদার্থকে পৃথক করতে তারা নিজেদের সন্ত শক্তি 
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৮ 
নিয়োগ্রিত করলেন । কিন্তু এর জন্মে বহু পরিমাণ পিচব্রেগড চাই, তা কেনবার পছসা। তাদের নেই। 
অস্ট্িদা গভর্ষেন্ট দয়াপরবশ হয়ে বোহিনিয়ার এক পনি থেকে তোলা এক টন পিচব্লেও কুরীদম্পতিকে 
পাঠিয়ে দিলেন । এখন তার! এক কঠোর সাধনার ব্যাপৃত রইলেন, কি করে ওই শক্ত পদার্থ থেকে 
তাদের কম্পিত ওই নতুন পদার্থ টিকে বের করা ফেতে পারে ॥ রাসায়নিক প্রক্রিচা চলতে লাগল। 
প্রথম তারা এক নতুন পদার্থ পেলেন বা ইউরেনিঘমের চেয়ে বেশি তে্ম্বর। ম্যাডাম কুরীর 
জুমি হল পোলাও । দেশের প্রতি শ্রন্ধা জানিয়ে তিনি ওই পদার্থের নাম দিলেন পলোনিরম। 

কিন্তু পলোনিযম বের করে নেবার পরও দেখা গেল বে, আগের তেছ প্রায় সমানই রইল । 
তাহলে নিশ্চয় পলোনিয়ন ছাড়া অন্ত তেদস্কর পদার্থ ওর মধ্যে আছে। দিনের পর দিন, মাসের পর 
মাগ, কয়েক বছর ধরে সমান ভাবে পরীক্ষাগারে কাজ চলতে লাগল, অদমা উৎসাহে হুরীদম্পতি 
তাদের সাধনা মগ্র রইলেন । শেবে 1902 সালে তারা রেডিঘ্রম বার করলেন, বিশুদ্ধ অবস্থার লয়, 
রেডিযন ক্লোরাইড আপে! দেখা গেল, এই বস্তু লমপরিনাণ ইউরেনিয়মের প্রা লক্ষণ বেশি 
তেক্ষস্কর । যেসব রালাহনিক প্রক্রিয্ার মধ্যে দিয়ে গিগ্ে রেডিয়ম মিলল ত। কি রকম শ্রমসাধ্য আর 
সময়সাপেক্ষ তা এই কথা থেকে বোকা থাবে থে কুরীরা বারে! বছর পরিশ্রমের পর একটন পিচরেগ 
থেকে এক গ্রামের আটভাগের একভাগ মাত্র রেডিয়ম ক্লোরাইড পেলেন, তাও অবিশুদ্ধ অবন্থায়। 
কিন্তু বা পাওয়া গেল তা যে এক নতুন পদার্থ গে সম্বন্ধে আর কেনে। সন্দেহ রইল না, বর্ণালিতে এক * 
নতুন রেখা দেখ! দিল। পিচরেগ থেকে রেডিসন পাওয়া গেল এটা ঠিক, কিন্তু পিচর্লেণ্ডে রেডিয়মের 
পরিমাণ কতটুকু সে সম্বন্ধে জে. জে. টনলন এক হিলেব দিয়েছেন। তিনি দেখালেন থে, খানিকটা 
সমূতের জলে যতটা পোন। আছে, সমপরিমাণ পিচরেণ্ডে রেডিঘমের পরিমাণ তার চেয়েও কম। 

1903 লালে মাডাম কুরী এক বক্তৃতায় তাদের আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করলেন। পৃথিবীময় 
একটা লাড়া পড়ে গেল। কয়েক যাস পরে শে সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে তারা লণ্ডনে নিমস্ত্রিত হলেন, 
যেটত্রিটেনের সমস্ত বিল্লানী এই র্রেডিয়ন দেখতে, তার গুণাবলী জানতে সমবেত ছলেন। অধাপক কুরী 
পরীক্ষায় দেখালেন যে, রেডিয়ম থেকে তাপ স্থতই বেরচ্ছে + দেখালেন যে, কাছে যদি দিষ্ক সলফাইডের 
শুঁড়ো ধর! যায় তবে তা লব সময় ঝিকৃমিক করতে থাকে । এই বছরের শেষে বেকারেলের সঙ্গে 
কুরীদম্পতিকে নোবেল পুরুস্কার দেওয়া হল। এই প্রথম একজন মহিল! নোবেল পুরস্কার পেলেন । 
ফরাসি দেশ ছুটি নতুন পদের সি করে কুরীদম্পতিকে বসালেন ॥ জীবনে এই প্রথম তারা সুখে 
শ্বচ্ছন্দে ভীবলঘাপন করতে লাগলেন ॥ কিন্ত এ স্থখ শাস্তি বেশি দিন টিকল লা। কুরীদম্পতি 
হধন তাদের প্যাতির শর্স্থালে তখন একদিন নাস্তার চলবার সমহ অধ্যাপক কুরী একখানা গাড়ি চাপা 
পড়লেন, মূহুর্ত মধ্যে তার স্বহা ঘটল। শুধু কুরীর মাবাসে নর, সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতে শোকের 
একটা। ঘনছান্গা পড়ল ৷ 

বিশ্ববিস্তালহ পিরি কুরীর স্থলে ম্যাডাম কুরীকে অধ্যাপিকা নিছুক্ত করলেন। মাম কুরী এখন 
একলা তার গবেষণায় লিষুক্তা রইলেন । শেষে 1911 লালে তিনি বিশ্তন্থ পলোলির্রম ও রেঁডিয্ম 
বার করলেন। এই কাজের জন্যে আবার তাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল, এবার রঙাদ্বন বিভাগ 
থেকে। এর আগে বা এর পরে কোনো পুরুধ বা নায়ী জুবার নোবেল পুরস্কার পান নি। 


দ্বিতীয় সংখ্যা তেজন্তিস্রতা, স্বাভাবিক ও কৃত্রিম 


রেডিয়মের প্রক্কাতত 

নানা পরীক্ষা থেকে জানা গেল থে রেতিত্বম থেকে মাপনা-আপলি যে রশ্মি বের তা এক 
রকমের নয়, তা তিন প্রকার বিভিন্ন রশ্মির মিশ্রণ দেখা গেল, আল্ফা-রশ্টি হল ইলেক্ট্রন-বঙ্জিত 
হিলিয়ন আটম, পদ্ধিটিভ তড়িংবুক্ত । বিটা-রস্মি বহু একটি ইলেক্ট্রন, আর গানা-রপ্ি হণ ঈপন্স- 
তরঙ্গ__ তর্ধ-দৈর্ধা এক্ল-রস্মির তরগ-দৈর্ঘযের চেয়েও ছোট ) রশ্মি বলতে যদি ঈধর-তরঙগ বোকার 
তবে প্রকৃত পক্ষে এই গামা-রশ্মিকে রশ্মি বল! ঘা, আল্কা-রশ্মি বিটা-রশ্মি তে! পদার্থ-কনিকা। 
তবে শেষ অবধি আমর! জেনেছি পদার্থ ই বা কি আর তরজই বা কি, সবই এক । 

আল্ফা-রশ্মি বেরচ্ছে লেকেও্ প্রা দশ হাজার মাইল বেগে: বিটা-রশ্মির বেগ আরও প্রচ ও, সেকেন্ডে 
প্রাঙথ এক লক্ষ সত্তর হাজার মাইল অবধি হয়। কিন্তু পদার্থকে ভেদ করে যাবার শক্তি গ্ামা-রশ্মিদ সব 
চেয়ে বেশি। এদের লকলেরই ফটোগ্রাফি কাচের উপর ্রিন্বা আছে, এর। নিকটবর্তী একটা তড়িংযুক্ত 
পদার্থকে তড়িংশৃপ্ত করে ফেলে । একট! জিঙ্ক ললফাইভ পর্দার,সাঘনে ঘনি এক কণা রেডিয়ন ধর! যায় 
আর পর্দাটা ঘদি একখানা লেন্স দিয়ে ফোকল করা যায় তবে দেখা ঘাবে সেখানে যেন অসংখা ফূলকুরি 
কাটছে। আরও আশ্চর্ষের ব্যাপার এই, এই তেজঙ্কিয় রেডিদ্রম থেকে এক গ্যাস বেরয় ঘ! আবার 
তে্স্কিথ। আযাটমের বিনাশ নেই তার কোনো পরিবর্তন নেই, রেডিয়ম-ম্যাটমের বেলায় সে কথা তে 
আর বলা চলল না, কারণ রেডিঘম-জ্যাটম আপনা আপনি ভেঙে অন্ত এক আযাটমে পরিবতিত হচ্ছে, 
তারও আবার অন্ত আাটমে পরিবর্তন হল, এই রকম কয়েক ধাপ চলল। শেষ অবধি দাড়াল শিশাতে, 
এখানে তেঙ্গান্্তার অবসান । 

আগে বল! হয়েছিল যে, রেডিত্রম থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে বিকিরণ বেরচ্ছে, এর আর কদডতি নেই। 
কথাটা কিন্তু একেবারে ঠিক নয়। হিসেবে দেখা গেল প্রা্থ ১৭** বছরে এহ শক্তি অর্ধেকে গাড়াবে। 
এখন কথা উঠল, পৃথিবীর স্থা্টি তো অনেক ফোটি বছর আগে হয়েছে, তা হলে এতদিনে তো পৃথিবীর 
লমন্ত রেডিয়মের শেষ হবার কথা। অবস্ত এ হতে পারে ঘে রেডিঘম স্বযস্ু নহ, আর কোনো তেজ 
পদার্থ থেকে এর উৎপত্তি হচ্ছে আর তার পরিবর্তনের হার আরও মন্বর। সেই রকমই দেখা গেল। 
দেখা গেল যে ধে-থনিজ পদার্থে ইউরেনিহ্রম আছে লেইখানেই রেডিছম আছে, আর ছুইএর অস্থপাড 
একেবারেই ঠিক । আরও দেখা গেল ইউরেনিক্ষমের দ্রবণ থেকে রেডিত্বম সম্ূ্ণকুপে বের করে লেবার 
পরও ভাতে রেডিয়ম জন্াচ্ছে। স্থৃতরাং রেডিয়ম হল ইউরেনিয়মের বংশধর, ঠিক ছেলে নয়, করেক 
পুরুষ নীচে । ইউরেনিয়দ ও খোরিধ হুল দুই মূল তেক্রিছ্ মৌলিক পদার্থ, প্রতোকেই অনেক 
পরিবতনৈর ভিতর দিয়ে গিছছে শিশাতে পৌঁছচ্ছে । এদের মধ্যের কারও আধা-বন্ধ। কয়েক কোটি, 
আবার কারও জীবন এক নেকেণ্ডেরও কম। 

রেডিরম থেকে নিুতই শক্তি বেরচ্ছে । শক্তিধর এই রেডিথম কোথা থেকে তার শক্তি পাচ্ছে। 
বাইরে থেকে নিশ্চয় ন । কারণ দেখা গেল ওই রেডিদুনকে রোদ্দূরে রাখ বা অন্ধকার ঘরে রাখ, 
বা স্থানে নিয়ে ধাও বা তার উপর অত্যধিক চাল দাও, শব গরম কর বা জভাষিক ঠাওা কর, বিশুদ্ধ 
অবস্থায় রাখ ব! আর-কিছুর সঙ্গে বাষাদ্গনিক মিলন ঘটাও, একই হারে এর থেকে তেজ বেরচ্ছে। কিন্ত 
বাইরে থেকে যদি তেজ ন! পান্ত তবে কোথা থেকে এর তেছগ আসছে ? 

৭ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


এক কণা রেডিন্ম নেওছা হল। এর মধ্যে তে! লক্ষ লক্ষ আ্যাটম রয়েছে । কদঘ্েকটি আযাটম ফাটল, 
ফ্ষাটার ফলে খানিকটা তেজ বেরিয়ে পড়ল । ঠিক কোন্‌ কোন্‌ আযাটম কখন ফাটবে কেউ বলতে পারে 
না, তবে গড়ে এক রদ হারে কাটবে । ঠিক যেমন একটা শহরে এক বছর কত লোক মরবে আগের 
হিলের থেকে অনেকটা বলা ধায়, কিন্ত সে বছর রাম মরবে কি ছু মরবে ঠিক বলা বাদ না। 
ইউরেনিয়মের আটম রেভিরমের আঢাটম নির্দিষ্ট হারে ফাটে, লোহার আযাটম ন্যেনার আ্যাটম ফাটে না। 
যে তে্জস্কিয় লে বরাবরই তেঙজক্কিঘ, আর যে নিক্ষিক্প লে চিরদিনই নিক্ষিয়। কিন্তু শেঘের কথাটা এখন 
আর বলা চলছে না, কারণ দেখা ঘাচ্ছে নিক্ষিয়কে বাইরের আঘাতে তেছক্কিব করা বাঞ্ছ, টাবুকের চোটে 
গাধা ঘোড়া বনে যাচ্ছে, তবে অবন্থ অল্প সময়ের জন্তে । স্বাভাবিক তেমাক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করেছিলেন 
পিরি কুরী ও ম্যাডাম কুরী, কৃত্রিম তেস্ছিম পদার্থ কি করলেন তাদের জামাতা ও কন্া। 1911 লালে 
ম্যাভাম ফুরী ঘধন স্থইডেনে নোবেল পুরস্কার নিতে যান তখন তার স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছে, সঙ্গে তার কক্কা 
ইরিন। থে সভা ওই পুরস্কার দেওয়া হুল বালিকা সেই সভাম্ম উপস্থিত ছিল। চব্বিশ বছর পরে ওই 
বালিকা ওইখানে আবার উপস্থিত হয়ে এবার নিজে পুরস্কার নিল, সঙ্গে তার স্বামীও পুরস্কার পেলেন। 
স্বামী ও স্বী, তাদের কন ও জামাতা চারজনের নোবেল পুরষ্কার পাওহা নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে এক 
স্বরণীয় ব্যাপারে । 


২ 
কৃত্রিম তেজক্রিয়তা 

পদার্থের উপাদান 

আগেই ইলেক্ট্রন বেকিয্েছিল। এ নেগেটিভ তড়িংযুক্ত আর এর ডর একটি হাইড্রোজেন আযাটমের 
ভরের প্রায় 1850 ভাগের এক ভাগ ॥ জানা গেল এই ইলেক্ট্রন প্রতি আটমেরই উপাদান, অথচ 
গোটা আযাটমটি তড়িৎপৃত্ত । এখন এর ছুড়িদার পঞ্জিটিড অংশের খোজ চলল। প্রচণ্ড বেগের দ্কুত 
আল্ফা-কনিকা পাঠিয়ে রাদারফোর্ড তার সন্ধান পেলেন, তার নাম দেওয়া হল প্রোটন ॥ এর পল্ধিটিভ 
তড়িং ইলেক্ট্রনের নেগেটিভ তড়িতের সমান, তবে ইলেক্ট্রনের তুলনাছ এ অনেক বেশি ভারি। এখন 
মলে করা হল ইলেক্ট্রন প্রোটন দিছে প্রতি আটম গঠিত। 

কিন্তু কম্েক বছরের মধ্যে এ ধারণার পরিবর্তন করতে হল । বেরল নিউট্রন । এও একটা মূল বস্তু, 
এর ভর একটা প্রোটন ব। একটা হাইড্রোজেন আ্যাটমের প্রা সমান, তবে এ তড়িংশৃক্ত । এই সমর আর- 
একটা মূল বন্ধুর সন্ধান পাওয়া গেল, সে ক্ষীণজীবী, ইলেক্ট্রনের মতোই তার ভর, ইলেক্টনের মতোই 
লে তড়িংঘুক্ত, তবে সে তড়িৎ পজিটিভ । এর নাম দেওয়া হল প্জি্রন। দেলন বলে আর-একটা। মূল 
বন্ধ মিলল, আর কল্পনা করা হল বে নিউটিনো বলে আরও একটা মূল বন্ত আছে, এ তড়িৎ, 
ইলেকুট্রনের চেরেও ছোট, কাজেকাজেই একে কোনো দিন ধরা বাবে সা। 


দ্বিতীয় সংখ্যা ভেজক্রিযতা, স্বাভাবিক ও কৃত্রিম 


কৃত্রিম তেজজ্মিরতার কটি 


7934 সালে ক্রেডরিক ফুরী-জোলিও ও ইরিন কুরী-ছোলিও পলোনিয়ন থেকে বে আল্ফা-রশ্মি বের 
তা দিয়ে রিভিন্ন আযাটমকে আঘাত করতে লাগলেন ॥ এই রশ্মির বিশেষত্ব এই যে এতে বিটা বা গামা 
রশ্মি মেশান নেই । এই রশ্মি আ্যালুমিনিয়নকে আঘাত করল, তারা লক্ষ্য করলেন যে ব্ালুমিনিপ্রম থেকে 
পল্িট্রন বেরতে থাকল! আরও লক্ষ্য করলেন, আল্ফা-শ্ি বন্ধ করবার পরও কিছু সমঘ পহস্থ পক্ষিটুন 
বেরতে লাগল। পক্থিউনের নির্গমন ধীরে ধীরে কমে এল, শ্ষস্থায়ী স্বাভাবিক তেক্কির পদার্থ থেকে 
রশ্মি বেরবার হার ঘেভাবে কমে । তবে কি আযালূমিনিয়ম তেওক্কি্ হয়ে দাড়াল? কিছু লময়ের গন্তে 
সেই রকম দাড়াল বৈকি ! পরিবর্তনটা এই রকম হুল। 27 ম্যাটন-ভার আযালুমিনিঙ্গনের উপর এ আউম- 
ভারের হিলিঘন দাঝা দিল, 30 আযাটম-ভারের ফল্ফর়লের এক দুড়িনার জয়াল, আর একটা নিউট্রন বেরল। 
এই ফদ্‌ফরস তেজক্রির হল, ভাল, পদিট্রন বেরল, শেষ অবপি 30 ম্যাটন-ভারের ফস্ফরস 30 আ্যাটম- 
ভারের সিলিকনে পরিবতিত হুল। 

কুরী-আোলিওরা। তানের পরীক্ষা আলোচনা করে বললেন যে প্রোটন, নিউট্রন বা ভারি হাইড্রোছেনের 
কেন্দ্র ভঘ্টেরনকে বেগযুক্ত করে তাদের ছটা হিসেবে ব্যবহার করলে কৃত্রিম তেজজ্রি পদার্ণ প্রস্তুত 
করা হেতে পারে। বিভিন্ন পরীক্ষাগারে সেইরকম করে বহু তেছ্ক্রিয় পদার্থের সুধি হতে থাকল। 
একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখা। গেল। বেগঘুক্ত ভয়টেরন বিসমথকে আঘাত করল, রেডিহন E পাওয়া 
গ্রেল। থে তেজক্রিদ পদার্থ প্রকৃতিতে জশ্বাচ্ছিল বিজ্ঞানী এখন তাকে পরীক্ষাগ্যরে তৈরি করল। 
শক্তিশালী শাইক্লোট্রোনের সাহায্যে ডয়টেরন প্রভৃতিকে বেগযুক্ত করা হল। সাইক্লোট্রোন থেকে 
20 লক্ষ ভোণ্টের ভয়টেরন বেরিযে এলে সোভিঘ্বমের উপর পড়ে এক বিশ্মন্বকর কৃত্রিম তেদক্কিয় পনাথের 
হৰি করল । 23 আযাটম-ভার সোডিস্ছমের উপর 2 আযাটম-্ভার ভয়টেরল পড়ল, 24 আটম-ভারের 
সোডিয়ম হল, আর প্রোটন বেরিয়ে গেল । এই 24 আটম-ভারের সোড়ি্বম থেকে ধীরে ধারে ইলেক্ট্রন 
আর গামা-রশ্মি বেরতে থাকল, স্বাভাবিক তেঞক্রিয় পদার্থ থেকে বিটা-রশ্মি ও গাদা-রশ্টি ঘেমন বেরম। 
এই রকম শোডিছমের লাম দেওছা হুল রেডিও-সোডিয়ম। দেখা গেল, এই র্েডিৎ-মোডিয়ম থেকে 
ইলেক্ট্রন নির্গমনের হার বাড়িয়ে দেওয়া যায়, লাইক্লোট্রোনের শক্তি বাড়াতে পারলেই হল । 

এক গ্রাম রেডিযম থেকে সেকেণ্ডে 340 লক্ষ ইলেক্ট্রন বেরদ্ব । লরেন্স হুনকে তেডক্রিয় করে 
তার থেকে আরও বেশি হারে ইলেক্ট্রন পেতে থাকলেন। বড় রকমের পার্থক্য রইল এই যে, যেখানে 
র্রেডিয়মের তেজস্কিনতা প্রায় দু হ্যজার বছরে অধেকে গরাড়াবে কৃত্রিম তেজ্ক্রিয়ত। পনর ঘণ্টায় অর্ধেক 
হয়ে ঘাবে। 


চিকিৎসায় কৃত্তিম তেজছ্িয় পদার্থ 


তেত্রক্রিয়ত। সগগির নীগগির শেষ হওযাছ চিকিংলাক্ষেত্রে কতক কতক রোগে এ বেশি কাছের 
হল। ক্যানসার প্রভৃতি রোগে রেডিছম ধন্বন্তরি, কিন্তু দেহের ভিতরে ক্যানসার হলে রেডিযম দেওয়া 
চলে না। সেখানে রেডিয়ন দেওয়া চলে না বটে, কিন্তু নিদিষ্ট তেজ্ের ব্েডিও-সোডিঘম দেওয়া যায? 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


দেহের ভিতরে গিছ্ে ওই ক্ুত্রিম তেন্দক্রিম্ব পদার্থ কিছু সময়ের জক্কে রশ্মি বিকিরণ করবে, তার পর আপন। 
হতে নিক্ষি হয়ে বাবে । যখন নিশ্কি। হবে তখন ম্যাগনেসিদ্মে পরিণত হবে, আর ম্যাগনেসিঘম শরীরের 
পক্ষে অনিষ্টকর নয়। দেহের মধ্যে ঘদি রেডি প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হত তবে রোগ লারত, কিন্ত 
যোগ সারবার পরও রেডিত্বম রশ্মি বিকিরণ করতে ছাড়ত না, রোগ শেষের সঙ্গে সঙ্গে রোগীও শেঘ হত ॥ 

আনকাল অনেক কৃদ্দিম তেজক্রির পদার্থের সথা হচ্ছে, আর তাদের মধ্যে কয়েকটি চিকিৎসাক্ষেত্য 
বিশেষ ফল দিচ্ছে। সেদিন খবরের কাগজে একটা সংবাদ বেরিয়েছিল। এক মহিলার মারাত্মক 
বকমের গলগণ্ড যোগ হয় । ভাক্তারেরা বললেন, এ রোগ সারে না, অন্তত আমাদের দেশে এ লারাবার 
কোনে! ব্যবস্থা নেই ৷ মৃত্যু অনিবার্ধ। তখন একদন ডাক্তার শেষ চেষ্টা করলেন, তিনি বিলেত থেকে 
এরোপ্লেনে টাটকা তৈরি তেজস্কিয় আয়োডিন আনালেন আর রোগীকে ওই তেজক্রিয় আদোডিন খাওয়াতে 
থাকলেন ॥ মহিলাটি সেরে উঠলেন । এ রকমের চিকিৎসা! এদেশে নতুন হলেও পাশ্চাত) দেশে খুব 
চলছে। এ দেশে চালু করতে হলে এখানেই টাটকা তেজক্কিঘ্ পদার্থ তৈরি করতে হবে। সে ব্যবস্থা 
এখানে আজও হয় নি। সাইক্রোট্্রোনের সাহায্যে এই রকম তেজক্রিয় পদার্থ তৈরি করতে খরচ পড়ে 
যেত অনেক, সনম্ব লাগভও ঢের । আজকাল সেখানে আটমিক পাইলের লাহাযো অনেক সন্তান আর 
অল্প সবয়ের মধ্যে এইসব ছিনিল তৈরি হচ্ছে । 

একই আযাটম নিক্ষিয হোক ব। তেজজ্কিয় হোক, তার রাসাঘবনিক ধর্ম এক। কিন্তু সমুত্রতীরে 
বালিরাশির মধ এক কণা বালিকে যেমল খুঁজে পাওয়া ধায় না, দেহমধ্যে একটি লিক্ষিয় আটমও তেমনি 
আপনাকে ছারিয়ে ফেলে। কিন্তু এই আযাটদ বন তেম্বত্বিয় হব তখন তার উপর থেন একটা ছাপ 
পাড়ে, এই লেবেলঘুক্ত আযাটম তার ঘাওগার পথ আনান ছ্িছ্ছে চলে। রেডি9-সোডিরমঘূক্ত শুন যদি 
খাওয়া যায় তবে তা৷ দশ মিনিটের যখ্যে আঙুলের ডগায় এসে পৌছবে আর নিকটবর্তী গাইগার 
কাউন্টারে ধরা পড়বে । 

পা-এ গাাংখ্রিন হয়েছে। পা কেটে বাদ দিতে হবে। কিন্ত টিক কোন্থানটা থেকে বাদ দিতে 
হবে তা স্থির কর এতদিন কঠিন ছিল, কারণ কতদূর অবধি রক্ত চলাচল করছে তা ধরবার কোনো ধঠিক 
পদ্ধতি জাল! ছিল না, আর গ্যাংগ্রিন মূলত রক্ত চলাচলের অভাবেই ঘটে ৷ এধন রোগীকে রেডিও- 
শোডি়ম খাইছে দেওয়া হল, ঘতদূর পর্ন রক্ত চলাচল হচ্ছে ঠিক ততদূর পর্যন্ত বক্তম্রোতের সন্গে ওই 
প্নেডিও-মোডিরম পৌছবে, আর পার্শ্ববর্তী গাইগার কাউন্টার তা জানিয়ে দেবে । 

আমাদের দেহের মধো প্রতিদুহূর্তে কি সব ক্তিবা-প্রতিক্রিয়। ঘটছে, কোগুচ্ছ কত তাড়াতাড়ি ভাঙছে 
গড়ছে, ভিটামিন এন্‌জাইম প্রভৃতি কি কাজ করছে, এসব সদ্বন্ধে বিজ্ঞানীর ধারণা খুবই অস্পষ্ট ছিল । আজ 
এই রকমের লেবেলঘুক্ত আটম দেহের মধো নিক যা এতদিন শুধু অঙ্যানের বিষ ছিল তাকে সঠিক 
ভাবে জানিয়ে দিল। 

আজ এই লব আবিদ্ধারে পদার্ঘবিস্ভা, রসায়লবিস্ভা, জীববিদ্। ও চিকিৎলাবিষ্চা, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারা, 
একই সঙ্গে পুষ্ট হয়ে চলেছে। ভাতে আশ্চর্ম হবার কিছু নেই, কারণ এই সব কঘটি বিদ্যায় আলোচা 
বিষয়ের মূলে আছে আ্যাটস, আগেকার আটম ও এবনকার আাটম । 





প্রিয়স্বদ! দেবীর কবিতা 
ভ্রীপ্রমথনাথ বিশ্ট 


্রির্বদা। দেবীর কবিভাগুলি এমন সহজ স্বচ্ছ, এমন অনাড়ম্বর, বিধবার দেহের নত সেন্ডলি এমন 
নিরলংকার থে প্রথম অনভ্যত্ড দৃষ্টিতে সেগুলিকে অকিকি২কর দলে হও বিচিত্র নয় । শর২কালের প্রভাতে 
ঘাসের মধো মুক্তা ছড়াইস্বা থাকিলে অধিকাংশ লোকেই শিশিপব্রসে সেদিকে দৃক্পাত মাত্র করিবে না 
বলিয়। আশঙ্কা । প্রিয়ন্বদা দেবীর কবিতাগুলির দিকেও এ পন্থ পাঠক-লাপারণ কিনিদা তাকায নাই, 
শিশিরনকরী ঘাসের মধ্যে মুক্তার ত এই ক্ষুত্রকাঘ্ নিটোল কাবাকণাস্ডলি সম্পূর্ণ অনানৃত দহিদলা 
গিঘাছে। 

শিল্পগত স্বচ্ছ অনাড়ন্বরতার প্রতিঘেধক হইতে পারিত, প্রিন্ন্দদ| দেবীর কবিতার মংগা যদি গেষ্ট 
হুইত। সংখ্যাগত প্রাচ্ঘ শিল্পগত লঘুতার পরিপূরক । কিন্তু সেদিকেও আশা করিবার বিশেষ-কিছু 
নাই, পুস্তকাকারে প্রকাশিত তাহার কবিতাগুলি নিতান্তই মৃষ্িমে্ছ। পাঠক-সাধারণের চট আবার 
না করিবার ইহাও একটা হেতু । 

ম্যাণু আর্নন্ডের কবিতার আলোচনা উপলক্ষে; একদন লেখক বঙলিবাছেন মে, চিক্টোরীয দুগের ত্রেষ্ 
কবিদের সঙ্গেই আনন্ডের স্থান, তবে যে তাহার আসন সংকীর্ণ বলিয়া মনে হজ তার ঝারণ মা কিছুই নদ, 
তাহার কবিতার পরিমাণ অপ্রচুর ? টেনিসন ব্রাউনিং ব! স্থইনবার্নের ভ্ুপীকুত কীতির পাশে আনন্ডের 
কবিরুতি নিতান্তই অবিকিৎকর নেখায়। বিশিষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন কৰির। দৃতন পথ রচনা করিদ্বা অবতীন 
হন; পথটা অপরিচিত বলি কবির বিরুদ্ধে পাঠকের মনে প্রথমে একটা প্রতিকূলতা থাকে, দেই 
শ্রতিকূলত৷ কাটিয়া রচনার সহিত পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা অস্ক্লতা আসে, প্রাচ্য সেই হনিষ্গতার অবকাশ দেয়। 
কিন্তু রচনার পরিমাণ ্বম হইলে ঘনিষ্ঠতার অভাবে কবির শদ্বদ্ধে পাঠকের স্থবিচার করিবার সুযোগ ঘটি! 
ওঠে না; অর্থাৎ পাঠকে ধারের সঙ্গে ভার চায়, আনন্ডের কবিকাতিতে ধার ংথেষ্ট, কিন্তু ভাবের অভাব । 
টেলিসন আউনিং প্রভৃতি ধারে-ভারে পাঠকের মনে কাটিয়া বলিয়াছেন, ভারের অভাবে আনল্ডি পাঠক" 
হৃদয়ে আপন প্রাপ্য স্থানটি হইতে বঞ্চিত আছেন । 

প্রিয়দ্ব! দেবীর কাবোও ভারের মভাব | একে তাহার শিল্পের মধ্যে এমন-কিছু আছে পাঠকের পক্ষে 
থাহার ধারণা করা কঠিন, তার উপরে পরিমাপের লঘুতা, ছুদ্ছে মিলিছা ডাহার কবিতার উপেক্ষার আলুর 
বেশ প্রশ্ড করিম! গড়িয়াছে। 

আরও একটি বিষয্ব। তাহার কবিতা কেবল পরিমাণে সামান্য নয, শিল্পে স্বচ্ছ সহজ নয়, আরুভিতেও 
অধিকাংশই অতিশয় স্ষুত্র। তাহার বেশির 'ভাগ কবিতাই চোদ্দ বা আঠারো ছত্রের বেশি নদ, শচিশ-ত্রিশ 
ছত্রের কবিতা অল্পই আছে, আট-দশ-চার ছত্রের কবিতার সংখ্যাও প্রচুর । আকারের এই ক্ষুত্রতাও 
তাহার কবিতার ন্বমর্ধাদা প্রাপ্তির পক্ষে একটি অন্তরা হইছাছে বলিগ্না আমার বিশ্বাস। আকুতির দৈর্ঘ্য 
একরকমের ভার, উহাতে পাঠকের বিশ্বাস ছন্মাইয়া দে । পাঠকে মনে করে, এত দীর্ঘ বন নিশ্চঘ কিছু 
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বন্ধ মাছে। নিছক আকৃতির দাবিতেই বুভ্্রসংহার-কাব্য আছ পধস্ব পাঠকলমাজে টিকিয়া আছে। 
আকারে ছোট হইলে সংখা! হারা পুরাইত্থা লইতে হয়; বৈষঃবপদ গুলিও ছোট, কিন্তু সংখ্যার বাতুলো 
ছোটকে আর ছোট মলে হয্ব লা। শিল্পগভ স্বচ্ছতা, সংখ্যার অল্পতা এবং আকৃতির ত্বহ্থত। তিনই 
শ্রিদ্্বদ। দেবীর কাব্যের স্বমর্ধাদাপ্রাপ্রির পক্ষে অন্তরাদ্গ ॥ সাধারণ পাঠকঙগমাজে তিনি সম্পৃশ উপেক্ষিত, 
বিশেষ পাঠকে ও উহাকে বিশেষভাবে জানেন এমন মনে হর্ঘ না, তাহার কবিতার রলজ পাঠকের সংখ্যা 
তাহার কবিতার চেঘ্েও অপ্রচুর। মাহুযের বিচারে যেমনি হোক, বিধাতা এক দিকে ক্ুপণতা করিষা 
আর-এক দিকে পুরাইস্বা দেল। প্রিরক্দা দেবী এদন-এক অপ্রত্যাশিত ভাবে এমন-এক স্থান হইতে 
তাহার কাব্যের স্বীকৃতি লাভ করিম্বাছেন যে, আর কোনে। বাড্যলি লেখকের পক্ষে তাহা। সম্ভব ছয় লাই। 
ববীস্্রনাথ নিজের একখানি কাবাগ্রন্থে নিজদের কবিভা্রমে প্রিনস্বদা দেবীর পচটি কবিতাকে স্বান 
দিয়াছিলেন। ইহাতেই প্রমাণ হয় ঘে, অন্তত উক্ত কবিতা-কছটি রবীজ্ঞনাথের রস-বিচাত্রের মাপকাঠিতে 
পাশ-মার্কা পাওয়া । এই সাস্তনায় সাধারণ পাঠকের দরয়ধ্বনির অভাব পূরণ করিয়া দেছ্ব। প্রিরন্বদ! দেবীর 
ক্ষোভের কারণ থাকা উচিত ন। 
পূর্বোক্ত ইতিহাসটুক্কু সবিস্তারে বর্ণন। করা যাইতে পারে_ 
"কবিতা কয়টি যে আমারই সেও আমি স্বীকার ক'রে নিলেম। প'ড়ে বিশেষ তৃপ্তি বোধ হল । দলে 
হল ভালোই লিখেছি ।. 'পড়ে দেখলাহ__ 
তোমারে ভুলিতে মোর হল ন। থে মতি 
এ জগতে কারো তাহে নাই কোনো! ক্ষতি 
আমি তাহে দীন নহি, তুমি নহ নী, 
দেবতার অংশ তাও পাইবেন তিনি । 
নিজের লেখা জেনেও আমাকে স্বীকার করতে হল যে, ছোটর মদো এই কবিতাটি সম্পূর্ণ ভরে 
উঠেছে। পেটুক-চিত্ত পাঠকের পেট ভরাবার জন্তে একে পচিশ-জিশ লাইন পান্ত বাড়িয়ে ডোল। যেতে 
পারত, এমন কি, একে বড় আকারে লেখাই এর চেয়ে হত সহছ। কিন্ত লোভে পড়ে একে বাড়াতে 
গেলেই একে কমানো হত। তাই নিজের অলুন্ধ কবিবৃদ্ধির প্রেশংলাই করলেম। 
“তার প্র আর-একট! কবিতা 
ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকে কালো মেঘে 
ভিজে ভিজে এলোমেলে। বাছু বহে বেগে 
কিছুই নাহি যে হা এ বুকের কাছে 
যাঁ-কিছু আকাশে আর বাতাসেতে আছে । 
আবার বললেম শাবাশ ; হৃদয়ের ভিতরকার শৃক্তা বাইরের আকাশ-বাতান পরিপূর্ণ করে হাহাকার 
করে উঠছে, এ কথাট। এত সহজে এমন সম্পূর্ণ করে বাংল। সাহিতো আর কে বলেছে? ওর উপরে আর- 
একটি কথাও যোগ করবার ছে] নেই । ক্ষীপদৃষ্টি পাঠক এতটুকু ছোট কবিতার সৌন্দর্য দেখতে পাবে না 
জেনেও আমি যে নিজের লেখনীকে সংযত করে দিলাম এন্ত নিজেকে মলে সনে বলতে হল ধ্ত। 
“তার পর আর-একটি কবিতা 
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আকাশে গহন মেঘে গভীর গর্চন, 
আবণের দারাপাতে প্রাবিত সৃবন ৷ 
কেন এতটুকু নাম সোহাগের ভবে 
ডাকিলে আদায় ভুমি ? পূর্ণ নাম ধরে 
আছি ডাঝিবার দিন, এ হেন লময় 
শরম সোহাগ হাসি কৌতুকের নদ ৷ 
জাপার অদ্বর পৃথী, পপ চিন্ৃ্ীন, 
এল চিরজীবনের পত্িচয়-দিন। 
'মানমী' লেগবার যুগে, সে আঙ্গকেন কপ! নন্ব, এই ডাবেন্ই 5-একটি কবিতা লিখেছিলেম বলে মনে 
পড়ে। কিন্তু কোন্‌ অনিমাসিন্ধি দ্বার| ভাবটি তবু আক'নেই সম্পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। 
“আর-একটি ছোট কবিভা__ 
প্রতু তুমি দিয়েছ যে-ভার 
যদি তাহা মাথা হতে 
এই জীবনের পথে 
নামাইয়া রাখি বার বার 
জেনো তা বিজোহ নয়, 
ক্ষীণ শ্রান্ত এ হয, 
বলহীন পরান আমার । 
লেখাটি একেবারেই নিরাভরণ বলেই এর ডিতরকার বেদনা হেন বৃষ্ীকাস্ত ছুইফলটির মত দৃ্টে উঠেছে ' 
"আমি বিলেষ তৃথ্তি এবং গর্বের সঙ্গেই এই কবিতা-কঘটি আ্যালুষিলি্বমের পাতের উপরে শ্বতস্মে 
নকল করে নিলেম। যথাসমত্রে আমার নল্কান্ত কবিতিকার সঙ্গে একযটিও আমার ‘লেখন’ নামপারী 
গ্রন্থে প্রকাশিত হয়ে গেল ।” 
ইহার গরে পাঠক-লাধারণ যদি জয়ধ্বনি ন! জানায় তবে কি বিশেষ ক্ষতি আছে ? এমন অডাবিত 
প্রশংসা কয় জন কবির ভাগো জুটিত্াছে? 
আগেই বলিঘ্াছি থে প্রিয়স্বদা দেবীর অধিকাংশ কবিতা আকারে হ্ুত্র। শুধু ভাই লন, 
কবিভাওলির মধ্যে এমন-একটি সবাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা আছে যাহা লিরিক কবিতার চেনে এপিগ্রাম জগা তীর 
কবিতার স্বভাব্সংগত। লিরিক কবিতার ভাবোচ্ছাস প্রকাশের স্রন্ত একটুখানি বিস্তারের আবশ্যক, 
এপিগ্রামে ঠিক তাহার বিপরীত এপিগ্রামের সংহত, সংদত কঠিনতা সাধারণের পক্ষে উপলদ্ধি সহজ 
নয়। 'পেটুক চিত্ত পাঠকের পেট' তাহাতে ভরে না, আর এপিগ্রামের নিরাভর্ণ সৌন্দর্ঘ শ্ীনেত 
সময়েই প্রাকৃত জনের মৃত্বদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অক্ষম । এও একটা কারণ দেখত প্রিদ্্বনা দেবীর কাবা 
অনাদৃত রহিছা গিয়াছে। এপি্রাম-ধর্মী কয়েকটি কবিতা এখানে উদ্ধার করি! দিভেছি__ 
তোমারে ফিরছে ধদি-দেন আরবার 
দেবতারে দিতে পারি সর্বস্থ আমার, 
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তুমি থে সবস্ব মোর ভাই বড় ভগ্ন 
শপথ রাখিতে শক্তি হচ কি না হথ। 
আর-একটি-__ 
দুবল, বুঝেছি তোর হৃদয়ের কথা, 
দুর্লভ হারায়ে গেছে আই শুধু বাথা ? 
আর কেহ পাছে তারে খুঁজে ক্ষিরে পায় 
তাই তোর এত ভঙ্, এত হায় হা! 
আরও একটি_ 
উভয়ে সমান মম সুখ-দুঃখ আর 
তুষি মোর দুঃখ, তুমি স্থথ সে আমার, 
তুমি চির-বরণীছ, তাই এ অস্থরে 
স্থধ-ছুঃখে বরিয়াছি তুল্য সমাদরে ৷ 
আবার একটি_ 
সুখ শুধু এতটুকু অংশ জীবনের, 
প্রিন্বদ্রন সর্বস্ব তাহার ; 
স্থখ গেলে এ জীবনে তবু দিন কাটে 
প্রিয় গেলে প্রাণে বাচা ভার । 
এমন আরও অনেক উদ্ধার করা যাইতে পারে। 
লিরিকের উদ্ভব হৃদয়ে, সুখ-দুঃখের বেদনায়? এপিগ্রামের উদ্ভব সত্তিক্ষে। ভালো-মন্দের 
বিচারে; হৃদয়ের সকিত বেদনা ছাড়া পাই লিরিকে বিস্তারিত হুইয়া ঘা) ভালো-মন্দের বিচার 
মহত হইয়। এশি গ্রামে দানা বাধিয়া ওঠে : লিয়িক নীহারিকা, এপিগ্রাম নক্ষত্র । একই কারণ সাগর হইতে 
দুয়ের স্বঠি হইলেও কাধত ছুই ভিন্ন । দুধের কার্য ও ধর্ম স্বতন্ত্র প্রিনস্বদা দেবীর অনেক কবিতার 
একটি ক্রি এই থে, লিরিক-ভাব এপিগ্রাম আকারে প্রকাশিত হুইয়াছে। বেদনাকে শিল্পের শাগহঙ্ে 
চড়াই! কাটিন্া-কুটিস্থা ছাটিস্া-চুটিয়া একেবারে তাহারে স্্্তম স্্পে লইয়া গম! তবে তিনি প্রকাশ 
করিছাছেন। লিরিক-বেদনার পক্ষে এটি ক্রটি বলিঘ। মনে করি; বেদনার সঙ্গে বেদনার ভার অত্যাবন্তক, 
লেই অত্যাবস্তকটুকুও সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই, তাহাতে ক্ষতিই হইয়াছে বলিয়। আমার বিশ্বাস । এই 
একটি মাত্র ক্রটিই তাহার কাব্যে আমার চোখে পড়িয্নাছে, বাকি সবই প্রশংসার । 


২ 
প্রিচন্বদা দেবীর কাব্যের মতই তাহার জীবন ঘটনাবিরল, বাহুলাবজিত এবং একটি চরম বেদনার 
মধ্যে সংহত ৷ ক্ষেত্রান্তয হইতে তাঁহার জীবন-কথ! উদ্ধার করিয়া দিলাম 
“ইনি প্রনররী দেবীর একমাত্র বন্তান। ১৮৭১ সালে পাবনা জেলার গুপাইগাছা গ্রামে তাহার 
জয় হয়। ১৮৯২ সালে প্রিষ্্বদা বেখুন কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । এই 


দ্বিতীয় সংখ্যা প্রিয়স্থদ! দেবীর কবিতা 


বংসরেই মধাপ্রদেশের ব্যবহারাদ্রীব ভারাদাস বন্দ্যোপাধ্যাগ্নের সহিত তাহার বিবাহ হয়। কিন্তু পাচ 
বংসর যাইতে না বাইতেই তাহার বৈসবা (১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯) বটে । 

“শৈশবাবধি বাংলা সাহিত্যে প্রিযন্বদার অনুরাগ ছিল। ১২৯২ লালের আশ্বিন সংখ্যা 'বানা- 
বোদিনী' পত্জিকাঙ্গ প্রকাশিত “ফুল” নামে একটি ক্ষুত্র সন্দর্ভই তাহার মুদ্রিত প্রথৰ রচনা । পর বংগ 
‘ভারতী ও বালকে’ (কাতিক ১২৯৩) তাঁহার একটি ‘গান’ ‘বালিকার রচনা” হিসাবে মুত হর। 
.১৩*৫ সাল হইতে ভারতীতে তাহার গস্ত পদ্য বহু রচনা প্রকাশিত হইদ্বাছে। স্থকবি হিলাবে প্রিঘন্বদ। 
খ্যাতি অর্জন করিঘাছিলেন। তাহার রচিত প্রশ্থাবলী 
রেণু (কাব্য): ১.৯-১৯০*। পৃ ৬? 
তারা (শোক কবিতা) : ১৮.১১.১৯*৭। পৃ ৩৪ 
পত্রলেখা (কাব্য): ১*১:১৯১১। পৃ ১৫৮ 
অংশ (কাবা) : শ্রাবণ ১৩৩৪ (১৯২৭) পৃ ১২৫ 
চম্পা ও পাটল (কাব্য) : ইং ১৯৩৯। পূ ঞ 

এইহা ছাড়া তিনি তিনখানি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ ‘অনাথ’ (১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯১৫), “কথা ও উপকথা” ও 
'পকুলাল' (১৯২৩) রচনা করিয়াছিলেন। ১৩৩১ লালের ফাল্ন মালে প্রিযস্বৰা দেবীর মৃত্যু হইঘ্বাছে, 
(ভ্” ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪১)। 1 

বতথান প্রবন্ধের মালোচ্য বিধয় রেণু, পত্রলেখা,অংগ্ এবং চম্প! ও পাটল কাবা চতুষ্টয়। 


০০৬৬ 


৩ 


রবীন্দ্রনাথ চম্পা ও পাটল কাব্যের ছোট একটি ভূমিকা লিখিস্বাছেন। এই ভূমিকায় তিনি 
বলিয়াছেন 

“প্রিদ্বদ্দদার কবিতার প্রধান বিশেষত্ব রচনার লহঙ্ঞ ধারাছ, অলংকারশাহে৷ ধাকে বলে গ্রসাদস্তণ। 
স্বচ্ছ তার ভাষা, সরল তার ভাবের সংবেদন। শে ঘেন ছুলের মতো, বাইরে থেকে যার পাপড়িতে রং 
ফলানো হয় নি, আপন রং থে নিজের অগোচরেই সঙ্গে নিরে এলেছে। আর. সেই ফুলটি ঘুপী মালতী 
ক্বাতের, পেলব তার চিককনতা, সে চোখ ভেল!ঘ না প্রগল্ভ প্রলাধনে, মনের সখ্যে প্রবেশ করে অনৃগ্ঠ 
স্থগ্ধের প্রেরণাদ।- 'বিশ্বপ্রক্কতির সংস্ববে স্রিনস্বদার ম্পর্শলচেতল মন যে আনন্দ পেখেছিল কাবো লে 
প্রতিফলিত হয়েছে দ্রলের উপরে ঘেন ম।লোর বি্ছুরণ, আর ব্ধীবনে যত সে পেরেছে ছুঃলহু বিচ্ছেদ-বেদন। 
কাব্যে তার একান্ত আবেগ দেখ] দিয়েছে নারীর ব্দবারণীদ অশ্রধারাত্র মতো।- -" 

প্রিপ্র্ধৰা দেবীর কাবাকে রবীন্দ্রনাথ বুখী মালতী ছুলের মত বলিদ্বাছেন, এই প্রশগঙ্গে মনে 
পড়িভেছে এত ফুলের ছড়াছড়ি আর কারো কাবো এমন সর্বব্যাপী নয়। তবে সে ছুল কেবল যূথী 
মালতী জাতের নয়, তার মধো চম্পা পাটল গোলাপ কৃষ্ণচূড়া বলরামচূড়া কামিনী প্রভৃতি নান! 
জাতের নানা রঙের তীত্র শৌগন্ধে ও উগ্রবর্ণের ছুলেরও অভাব নাই । উপমা ও উপাদানকে অনুলরণ 
করিম! কবির অবচেতন খনোলোকে প্রবেশ করিবার লাহিতিক রীতি আছে বটে, তেমন করিতে 

1 বাংলা-সাহিত্যে বঙ্গমহিলার দান : প্ীহজেরনাশ বন্ষযোপ। ধান, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-নাষাড় ১৬৪৭ 

৮ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বৰ্ষ 


পারিলে এই পুশ্পোলেখবাহুলা হইতে কোনো ও সত্য উদ্ধার করা হয় তো একেবারে অপন্তব হুইত 
না। কিন্তু এখানে তার প্রস্থবোজন নাই । শুধু এইটুকু বলিলেই চলিবে ঘে ছুলের মত এমন স্থকুমার, 
এদন স্পর্শকাতর অথচ এদন স্থন্দর আর-কিছু আছে কি না সন্দেহ । একমাত্র ভালোবাসার সঙ্গেই 
ছলের তুলনা চলে। “দীপনিবা সম কাপে ভীত ভালোবাসা' এ কথ! দুল সম্বন্ধেও সমানভাবে প্রমোদ] । 
স্কুলের ও প্রেমের এই সাধর্ময লক্ষা করিঞ্াই কবি যেন পুপ্পহৃটিতে নিজের কাব্য ছাইর| দিদবাছেন। 
তাহার চোখে ক্ুল-প্রেম; তাহার ছুলের কাব্য নাৰান্বরে প্রেমের কাব্য। জীবনের দুঃসহ অভিজ্ঞতা 
হইতে কবি বুকিয়াছেন যে, প্রেম দুলের মতই বন্দর অথচ ক্ষণপ্রাণ ; আরও বুবিদ্বাছেন যে, ফুল কারিযা 
গেলেও তাহার গন্ধ বাতাসে থাকিরা হায়, প্রেমাম্পদ গত হইলেও প্রেসের উত্তর-রাগ ‘প্রিয়জনের 
মনের কোণে শরৎ সন্ধামেঘে' লাগিয়া থাকে সেই পুষ্পসৌরভের, প্রেমের স্মৃতির, প্রেমের বেদনার 
কাবাই থে তিনি লিখিতে বসিদ্রাছেন। তাহার কাবোর চল চিন্ময়, তাহা প্রেমের প্রতীক । 


৪ 

ছুখ-বেদনা-বিচ্ছেদ সকলের পক্ষেই অলহ, কিন্তু যার! কল্পনা প্রবণ, অন্নূতি ঘাহাদের তীক্ষ, 
তাহাদের পক্ষে না জানি আরও কত অপহ) কিন্ত তাহাদের ক্ষতি নিছক ক্ষতি নঘ, তাহাদের 
হিম্লাবেহ খাতার বামে ক্ষতিপূরণস্বরপ জমার অঙ্ক একটা দেখা যায়। দুঃখের অনুভূতিকে তাহারা 
শিলে সৃতি দিয়। থাকে, তখন সেই মতি সকলের অস্থভবহোগ্য দর্শনযোগা হইয়া ওঠে। সাধারণ 
লোকে অদ্ধভাবে দুখের দ্বারা পীড়িত হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না; শিল্পীর কলমে দুঃখের 
স্বত্ব? ফুটিয়া উঠিলে তবেই তাহারা ছুখকে দেখিতে পায়, শিল্পীর দুঃখের অভিজ্ঞতায় নিজের দুখের 
দোসরকে দেখে। স্থধ সন্বদ্ধেও এ কথা প্রযোজ্য । প্রিযন্ধদ। দেবী নিজের দুঃখের অঅভিন্রতার বিন্তাসে 
সাধারণের দুঃখের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বাড়ায়! দি! গিয়াছেন। 

রেপু তাহার প্রথম কাবাগ্রন্থ। প্রথম বলিঘাই হোক, আর শোকের কারণ আতিশত্র নিকটবর্তী 
বলিদ্বাই হোক, সবগুলি কবিতা সথঘম শিল্পমূতি লাভ করে নাই। তবে ঘেলব উপাদানে তাহার শ্রেষ্ঠ 
কবিতা গঠিত, রেণু-কাবোই সেগুলি প্রকট হইয়। উঠিথছে। প্রকৃতি ও প্রেমের যুগল তস্কতে তাহার 
শ্রেষ্টকধিতাগুলি রচিত, রেণু তাহার ব্যতিক্রম নগ। রেণুত্র বর্ষা বিরহিনী; শরং প্রভৃতি শ্রেহ্মনরী ম্যতা। 
আবার দেখি হেমন্তের হিমানী, সেও বিরহিণী। কবির বিস্ হৃদয় শরাহত কুরঙ্গের মত চুটিয়া গিয়া 
থে সতোবরতীরে উপনীত হুইঘাছে তাহ প্রকৃতির অতল স্বেহ ও শান্তি । 

পত্রলেখা-কাবা পূর্ণ পরিণত, হয়তো এখানিই তাহার শ্রেষ্টকাবা কিংবা! বল। উচিত থে 
তাহার অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিত! পত্রলেখার অস্ততূতি, কেননা, তাহার এক কাব্য হইতে অন্ত কাবোর 
প্রকৃতিগত কোলো স্বাতত্থা নাই, সবই যেন এক সুদীর্ঘ বিচ্ছেদবেদনার ক্রৌঞ্ীসীতি । 

পত্রলেখার আশিতা। শোক গ্লোক হইয়া উঠিয়াছে। সার্থক শিল্পনতি় পক্ষে বাস্তব ঘটনা 
হইতে বে দূরত্বের আবপ্তক, যে বিবিক্ত ভাব অনিবার্য, পত্রলেখা-কাব্য সেই পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত। 
প্রকৃতি ও সাহুবের বে যুগল তন্ধর বিষহ আগে উল্লেণ করিহছি, এখানে সেই বুনানি আরও নিপুণ, দুইকে 
এক বলি মলে হয়। 


দ্বিতীয় সংখ্যা প্রিয়স্থদা দেবীর কবিতা 


আর-এক দিকে দেখি রেণু কাবোর অপেক্ষারুত লিরিক বিস্তৃতি ঘনতর লিনদ্ধ হইঘা সংহত এপি্রামের 
স্থাই করিতে চলিয়াছে, নীহারিক! নক্ষত্রে পরিপত। কাবোর এই ক্রমবধর্থান সংহতি সম্বন্ধে দেখিকা 
সচেতন, তাই কৈছিতম্বক্ূপ যেন বজিদাছেন__ 
আমার অনস্থ বাথা ছাড়া পেতে চাগ 
অর্থহীন অর্থভরা অব ভাবায় । 
তবুও বনি কিছু বলিবারে ঘাই 
অস্রজুলে কোনোকথা বুজিয়া না পাই । 


এক বিন্দু অশ্রু ঘদি ফেলি কনু আমি 

অমনি কন্যার মত আসে দ্রুত নামি 

অনস্থ শোকের মোর অবাধ প্রাবন 

ভাঙিযা সৈৰ্বের বাধ ভালাই় মন । 

তাই আছি স্মন্ত জড় পাষাণের মত 

প্রবল উৎসের মৃখ ক্ষণিয়া নিয়ত । 
তাহার মৌন খণাত্মক নয, তাহার বাক্্দীনতা বেদনার গডীরতা-হুচী; মহাকাশের পুজ্ধতা যেমন 
শুষ্ক নয়, নির্জনতা যেমন রিক্ত নর, এ-ও তেমনি। পত্রলেখা-কাবো দেখিতে পাই হে, সার পরে 
দদ্বিতের সহিত পুনরায় মিলন হইবে এইরূপ একটা আশা দেখা দিতেছে এবং সেই আশার সত্েই 
ভগবানের প্রতিও বিশ্বাস জাগিতেছে, কৰির কাছে এখানে প্রেম ভগবংবিস্বাসের পূর্বস্থত্র । 

অংশু কাব্যখানি ১৯২৭ লালে প্রকাশিত হইলেও ‘কবিতাস্তলি প্রস্থ পনেরো বংসর পূর্বের বলা" ॥ 
পত্রলেখ! ১৯১১ মালে প্রকাশিত হইলেও কবিতাশুলি থে আরও আগে রচিত অঙ্গুন:ন করা অনুচিত 
হইবে না। পত্রলেখার কবিতা্খলির সঙ্গে অংশু-কাবোর শিল্পগত প্রডেদ লা দেখিতে পাইলেও 
পরিপ্রেক্ষিত-গত পার্থকা বেশ চোখে পড়ে । শোকের কারণ বেশ দূরে গিয়া পড়িয়াছে, আগেকার লে 
ক্ষতিবোধ লাই, তবে ক্ষতচিন্ন আছে, সেই ক্ষতচিহ্ন মনে একপ্রকার বেদনার স্বতিময় ব্যাকুলতা জাগাইযা 
তোলে। বোধ করি এইজন্ই অংগুর অনেকগুলি কবিতা নৈর্ব্যক্তিক ও তব-আআভাপিত। ব্যক্তিগত 
বাখা হইতে কবির ধন তবে গিদ্বা আত্রদ্ব লইছাছ্ে, বাথাশ্রদ্রী মন এখানে তত্বাত্রন্থী। কিন্তু তববিন্তাস 
বা তবপ্রতিষা প্রিয়স্বদা! দেবীর প্রতিভার দ্বন্ূপ নয়, ভাই অচিরে নৃতন আশ্র় সন্ধান করিয়া বাহির 
করিঘ্াছে। আগেকার কাব্য প্রকৃতি ও মানুষের টানা-পোড়েনে বোনা, অংস্তয় অনেক কবিতার একটি 
সূত্র প্রেম, আর-একটি সুত্র পৌরাণিক দেবদেবী এবং পৌরাণিক নরনারী ॥ একদা বাথার সান্বনার জপ্ত 
যেমন প্রকৃতির কাছে কবি পিয়াছিলেল, এখানে তেমনি গিছাছেন পৌরানিক যুগের হরে ও ত্যাগোচ্ছল 
চায়িত্রো ; উদ্দেশ্ব অভির, লক্ষ্য ভিন্র, এই মাত্র । এই শ্রেণীর কতকগুলি কবিতা পড়িয়া মনে হন কবি 
বেন কতক পরিমাপে নিজের বেদনা! ও বিচ্ছেদের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পাত্রিদ্রাছেন। অপরের 
বাথার অপূরণীয় তীব্রতা নিচের ব্যথাকে কতক পরিমাণে স্থদহ করিদ্রা তুলিন্বাছে। 
চম্পা ও পাটল প্রিয়া দেবীর শেব কাব্য, মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। এ বইখানা ডাহার কবি- 
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জীবনের উপসংহার ॥ জীবনাস্তের বাথ) হেন সমে আপিরা আবার উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে, দিনান্তের 
সন্ধ্যাকাশে বেন সর্দোদেরই সমারোহ, তবু ঠিক এক নয়, ভালো করিঘা নিরিখ করিলেই ক্লান্তির আডাল 
ধর। পড়ে প্রভাতের সে নবোম্মম কই? ভৈরবী আর পূরবী ছুইই ব্যাকুল করা রাগিণী, কিন্তু সে 
ব্যাকুলতার দাত বে ভিছ। 

ব্যথার উপসংহারে বাধার ভূমিকার উপাদানগুলি আবার প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, পৌরাণিক 
তন্তুর পরিবর্তে প্রকৃতির প্রতি গভীর আস্থ। ও অস্থরাগের ভন্ত ফিরিছ। নেৰ! দিছাছে? ফুলের বাগানে 
দলই ফোটে । 

আরও একটি বিষয় কবির অবসন্র জীবনাস্ত স্মরণ কর্াইস্! দেয় । চারি দিকের নর্নারীর জীবনলীলার 
প্রতি এমন একটি বিরিক্ত আগ্রহ পরিশ্ুট যাহা কেবল বিদায়-চেতন বাক্তির পক্ষেই সত্তব। 


৫ 


প্রিযদ্বদ৷ দেবীর কবিতা সংখ্যার অল্প, আকারে ক্ষ, অলংকারে দীন, ভাষাহ স্বচ্ছ এবং ভাবে 
ও রূপে বিচিত্র নছ। এগুলি এমন মহ, এমন বাক্কু৮ এমন অর্ধেক-_ মনে হয় এ যেন কবির 
স্বপতোক্তি; বিজন মধ্যান্ছে পরবে নিলীন ঘুদুর স্থগিত বিলাপের ঘে ক্লান্ত ব্যাকুলতা, তাই বেন এ 
কবিতাগুলির মর্মে মর্মে জড়িত। এমন রচনার সমাদর হওয়াই কঠিন, বাংল! কাবাযস্থা্টির বর্তমান 
অবস্থার তো একেবারে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। তবু ব্যথা দি গভীর হয়, অভিজ্ঞতা! যদি লত্য 
হয়, আর মেপব বদি শিল্পস্মত রূপ লাভ করিয়া থাকে, তবে সে বস্তির মার নাই। আধুনিক 
পাঠক বদি উপেক্ষা করিতে পারে, তবে এ কাব্যও অপেক্ষা করিতে পারিবে । আধুনিক আর সবই 
খত্রিতে পারে, কেবল অপেক্ষা) করিতে অক্ষম ১ আদ্রকার দিনের সঙ্গেই যার গাটছড়। বাধা, আলকার 
দিনের সঙ্গেই যে তার সহমরণ অবস্কন্তাবী । শিল্পে ও সাহিতে) নূতন চাকরের মতই নৃতন বিষদ্কে বিশ্বাস 
করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয, প্রিরস্বর! দেবীর কাবা মাছবের ব্যথার মতই পুরাতন, লেইজস্তই চিরন্তন । 

রবীন্দ্রনাথের উক্তি দ্বারা সুচনা করিসাছিলাম আবার তাহার উক্তিতেই শেষ করি, “বাংলা সাহিত্যে 
প্রিদ্র্বদার কবিতা শ্ববীয় আসন রক্ষা করতে পারবে, কেনন! সে অকুত্রিম। 


স্বীকৃতি: এই সংখ্যা৷৷ মুক্ত হসববাীহ চিত্রের এক অল-ইকিযা রেডিয়োর সোঁজস্তে ও বাউল চিত্রের এক 
গেবেকারনাখ চট্টোপাধ্যায়ের সৌনন্তে প্রাপ্ত 


গ্রস্থপরিচয় 


ভারতকথ!। চক্রবর্তী বাজাগোপালাচাত্ী। আনন্দ-হিনুস্থান প্রকাশনী । মূলা আট টাক|। 
ভারতমন্ধানে। জওহরলাল নেহকু । সিগনেট প্রেস। মূলা নাড়ে আট ঢ্যকা। 


“আমার কুটিনে 'বিনা-তৈলে একটি দীপ জলিতেছে__ ভগবদৃগ্নীতা।' ছিজেন্রনাগ ঠা্গুর এই 
কথা ব'লে ভার ‘গীতাপাঠ' গ্রন্থে আলোচনা! আরম্ভ করেছেন। উপমাটি খুবই অর্থব্যৱক ৷ গীতা নানে 
বিন্্বকর এক তথকথা যুগ ঘুগ ধ'রে অনির্বাণ দীপশিখার মতই আলোক বিস্তার ক'রে ভারুতের মনীদা 
ও জিন্রাস! উদ্ভাসিত করেছে । এই উপমাকে আন-একটু প্রসান্রিত ক'রে নিয়ে বলা। ঘাঘ্, তা নানে 
বিনা তৈলে দীপ্যমান এই অক্ষ প্রদীপটি বিন শিলায় রচিত এক বিরাট মন্দিরের অভান্থরে রচ্বেছে, 
শে মন্দিরের নাম মহাডায়ত ৷ 

অষ্টাদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত, ব্যাসদেৰ বিরচিত, ভারতের “পঞ্চন বেদ’ নামে পরিচিত এই নহাভারত- 
সংহিতা বস্তুত বিনা শিলায় নিমিত এক অক্ষয়িষু মন্দির, যার অভান্তর হতে সহন সহন স্লোকে 
উদ্্‌গীত কাবা কাহিনী তব ও ইতিবৃত্তের স্থস্বর ভারতের চিত্ত যুগ যুগ ধরে মন্ড্রিত করে রেখেছে। 
স্দূরাভীত থে ভারতের কথ! মহাভারত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, সে ভারতের বিরাট ইতিহাসের 
বাস্তব নিদর্শন আজও কোনে! পুত্রাতাববিক সন্ধানী কোনো প্রান্থরে, ভৃূপতরে বা উপত্যকায় আবিষ্কার 
করতে পারেন নি। সে ইঙ্জপ্রস্থের কোনে! প্রাসাদনিকেতনের একটি ইষ্টকথণ্, সে কুরুক্ষেত্রের 
কোনো! মহারণীর রথচক্রের একটি ভগ্রাহংশ, সে রাজন ব্স্থলীর কোনো একটি ধূপাধারের এক টুকরা 
চিহ্নও আজ পর্যন্ত প্র্ুতববিশাররন এতিহালিক খুঁজে বের করতে পারেন নি। সেই মহাভারতীয 
ভারতের বিভিন্ন স্থানের নাম ও পরিচয় নিঘ্বে বহু স্বান আজও রয়েছে, কিন্তু শুধু নামটুকুই মাত 
মহাভারতীয় যুগের কোনো বাস্তব নিদর্শন ও সাক্ষ্য কোথাও নেই। 

ধাতু শিল। রত ও কা্ঠে নিধিত সেই মহাভাত্তীয় সভ্যতার উ্বধ হারিমে গেছে চিরকালের মত। 
এমন করে হারিয়েছে যে, সে ইতিহাসকে আশ একটা কদ্লোকের আখ্যাগ়িক1 বলেই মনে 
করতে হয়! কিন্ত সে ইতিহানের সকল কপ এক মহাকাবোর কায়! ধারণ করে আজও হেন সত্য 
ও প্রত্যক্ষ হয়ে রয়েছে । মহাভারত নামে এই বিশ্ব্কর গ্রন্থের দিকে তাকিয়ে শুধু এই কথাই 
মনে হবে, শে ভারত হারিয়ে গিছেও হারিছ ঘায় নি। ইজ্রপ্রস্থ আর হস্তিনাপুরের প্রাসাদ ধূলি 
হয়ে গেছে, কিন্তু তার রূপ উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে মহাভারতের প্লোকে-্লোকে, সর্গে-সর্গে এবং 
অধ্যার্সে-অধ্যাছে। কালের বিনাশলীলাদ্গ হে এঁতিহাসিক রূপের বস্তম সাক্ষ্য সকলই লুপ্ত হয়ে গেছে, 
তারই ভাবমম বপটুকু অবিনশ্বর হয়ে আছে খুবি ঘৈপায়নের কাব্যিক স্থির মধ্যে । 

গুরাণকার ডারতডূমির ভৌগোলিক পরিচয় বর্ণনা! করতে গিছে বলেছেন 

উত্তরং যং সমূত্স্ত হিমাত্েশ্চৈব দক্ষিপম্‌ । 
বর্ষং তন্তারতং নাম ভারতী যত সন্ততি: ॥ 
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মৃতের উত্তরে এবং হিমা্রির দক্ষিণে যে বর্ধ অবস্থিত তারই নাম ভারত, এবং তারই গন্তানগণ 
ভারতী নাদে পরিচিত । আসমূত্রহিমাচল এই ভূখণ্ড যে “ডারতবর্ধ' নামে এঁতিহাসিক পরিচন্ন লাভ 
করেছে, সেটা রাম বা রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ক্ষল নহব । অতীতের ভারত কোনে। নরপাল ও 
বাজোশ্বরের প্রতাপে বা প্রভাবে কখনো একটি অধণ্ড রাষ্টর্লপে পরিণাম লাভ করে নি। তবুও, 
নিতান্ত বিশ্মঘকর হলেও সত্য এই ঘে, ভারত নামে একট! অধণ্ড দেশস্ববোধ সিন্ধু-গঙ্গা-ব্দ্মপুত্র- 
নর্মদা-গোদাবরী-কাবেরীর ললিলবিখৌত বিভিহ উপত্যকান্ূমির প্রতি জনপদবামীর চিত্তে একট। সংস্কার 
সপে গড়ে উঠেছে ॥ সংস্কার হিসাবে, বা ভাব হিলাবে, কিংবা আইডিয়া হিসাবেই হোক, ভারত নানে 
দেশত্ববোধ ঘুগ ঘুগ ধরে সতা হচ্ছে আছে এক বহ্রাষ্ট্রিক ও বহৃভাধিক ভূথণ্ডের অধিবাসীর মলে। 
আর্যচিন্থার অত্যাশ্চধ কি বেদ ভারতীয় মনীষ্যকে সহল্র গৌরব দান করেছে সতা, কিন্তু ভারতের 
মাগ্ঘকে দেশাত্মবোধ তথা দেশৈক্যবোধ দান করেছে পুরাণ, তার মধো সবচেয়ে বেশি দান হল 
পুরাণ-মহাভাবতের । ভারত নামে দেশত্বের বোধ এবং ভারতীয্বতা নামে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক অভিক্ষচি 
থে মূল আইডিদ্বা থেকে উৎসারিত হয়েছে, সেই আইডিঘ্বার ধারক বাহক এবং রক্ষক নছাভারত 
নামে পরিচিত গ্রন্থটি । এই দিক দিয়ে মহাভারতের সঙ্গে পৃথিবীর কোনো মহাগ্রন্থের তুলনা হয না। 
কোনো নহাকাবা একটা দেশ ও ছাতি স্থান করেছে, তার একমাত্র উদাহরণ হুল মহাভারত। 
বিজ্ঞানীরা বলেন, বাশ্পীয় নীহারিকাপুঞ্ মহাদাগতিক শক্তির লীলা কঠিন কাছা লাভ করে গ্রহে পরিণত 
হয়েছে। তেমনি, থে ভারত পৌরাণিক কবির ভাবলোকে একটা কল্পনা। বা আইডিয়া জপে প্রথম আবিষ্ূতি 
হয়েছিল, তাই এঁতিহাসিক ঘটন। স্থষ্টি করে দেশব্পে পরিণাম লাভ করেছে। 

মহাভারত বস্তুত ডারত-ব্দত্াদয়ের ইতিবৃত্ত। কুকক্ষেত্র শুধু রণক্ষেত্রই নয়, বিরাট এক ঘটনা” 
বিপ্লবের যন্তক্ষেত্র। কোথা পূর্বপ্রান্তের মণিপুর আর পশ্চিমের ছারকা, উত্তরের গাদ্ধার আর 
দক্ষিণের মত্র_ তবু এই খণ্ড বিচ্ছিন ও বিক্ষিপ্ত বহুছাতি এবং বহুরাজা প্রচণ্ড হন্ব-সংঘাত-সমবয়ের এক 
ওঁতিহাসিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে একীভূত হয়ে উঠছে, মহাভারত লেই এক্যবিধাত্বক ঘটনার 
কাহিনী । দুতবন্তশকুস্মলার পুত্রের লাম ভরত এবং এই নৃপতি ভরতের শাসিত দেশেরই নাম ভারত, 
পৌরাণিকী উপাধযানে এই কথা বলা হয়েছে । কিছবদস্তীর সেই গ্ষুঙ্জ ভারত বআসমুত্র-হিমাচল ভারত নামে 
রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় লাভ করেছে মহাভারত-ব্রচয়িতার বণিত জাতীয় সময়ের 
কাছিনীতে। এক কথায় বলা যার, এঁতিহালিক সন্দর্ভ হিলাবে মহাভারত হুল ভারতের প্রথম 
জাতীয় সংগঠনের ইতিবৃত্ত? 

কিন্ত মহাভারত কি নিছক জন্ভীতের এঁতিছাসিক ঘটলাবলীয় কাহিনীবহল এক মহাকাব্য ? 
যদি তাই হত, তবে মহাভারত গ্রন্থ শুধু ্রতিহাসিকের পক্ষে প্রোননীদ্ঘ একটা সমাদরের সামগ্রীতপে 
পরিগণিত হত । কিন্ধু মহাভারত অতীতের একট! রাষ্্রবিপ্রবের ব! জাতিগত দমবন্ধ ও সংহতির 
কাহিনী মাত্র নম্ব। মহাভারত বহু কাহিনীর, বহু বিভিন্ন বিষয়ের ও তব্বের বর্ণনাগ্ন পরিপূর্ণ এক মহাগ্রন্থ । 
কখনো মনে হয়, মহাভারত ভারতের কথালাহিত্যের এক সংকলন গ্রন্থ । এক যুগের বা ছই দুগের 
কথাযাহিতা নহ । অতীতের বহু সহম্র বংলর ধরে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সমাজ ও প্রোগ্ীর 
মহো পুক্রযাহক্তমিকভাবে ফেলকল রূপকথা ও উপকথা মুখে দুখে প্রচলিত হয়ে এসেছিল, জাতি-স্বৃতির 


দ্িতীয় সংখ্যা শ্স্থপরিচয় ১৩ 


(5৫৩ memory) বাহক সেইসব কাহিনীও সহাভাত্রতে স্থান লাভ করেছে। তার মপ্যে অস্ত্র 
অলৌকিকতা, অতিরঞ্ন, অপ্লীলতা এবং উদ্ভটরূসের আতিশয্যও আছে। সংকলদ্বিতা সকল কাহিনীকে 
আধরুচিসম্ম্ত একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীতে পরিবেশন করেছেন। অনেক কাহিনী মাছে, দা মূলত 
আর্ধগংস্কৃতিগম্প্ যাজের কাহিনী ছিল না। কিন্ত সংকলহ্িতা সেইলব কাহিনীর নাগক-নাস্িকাদের 
লাম-ধাম-পরিচন্বকে ও আধে!চিত শংস্কার অহযারী পরিবতন ক'রে বন্তত ভারত কপাসাহিতোর এক 
এনবাইক্লোপিডিযা রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। এমন বিরাট সংকলন এক শতান্সী দরে বা কত 
শতাী দরে, এক জন সংকলছিতার চেষ্টায় বা বহু সংকলদ্বিতার চেষ্টায় হয়েছে, তা পণ্ডিতের বিচাধ 
বিষয়॥ এর মধ্যে বিশ্বন্ককর শুধু সেই সংকলদ্বিভার প্রতিভা, হিনি সর্বভারতের বিভিন্ন সমমানের মধো 
উ্রতিহপয়ম্পরাহ প্রাণ্ড শত শত অলিবিত কাহিনীকে আর্ধভাষা সংস্কতের উপযোগী ভূপ ও অলংকার দিয়ে 
বস্বত নূতন রূপ এবং ক্লাসিক বা সনাতন স্থপ দান করলেন । স্তরাং মহাভারত ঘরন্থকে বিরাট 
জাতী সংগঠন ও এঁকাসাধনের একটি পরিকঙ্গিত উদ্যোগের মত ব্যাপার বলে মনে হয়। 
সাহিত্যের ডিত্তিতে কটি গরানিং বা শের সফল বিভিন্ন চাতি গোরা ও সমাজের সাংস্কৃতিক এঁকোর 
প্রতি । 
ভক্তের কাছে মহাভারত হল-__ ‘ঈশ্বরের হ্বাপবীযধ লীলার কাহিনী” ৷ মহাভারতে বিত 
মূলকাহিনী অর্থাৎ কুরুপাণব-স্মের কাহিনীতে এমন কোনো। কোনো ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া! যায়, যার 
তাৎপর্থ সাধারণত দুর্বোধ্য বলেই মনে হবে। পাগুবদের অনেক কাজই ধর্মপংগত হয়েছে বলে মনে 
করবার হেতু পাওয়া ঘায না এবং কৌরবনের অনেক কাঞে মহত্যের পরিচর পাওয়া যায়। কিন্ত ছোট- 
খাট এই ধরনের ঘটনা বাদ দিলে মোটামুটিভাবে দেগা বাহ যে পাণুবেরা সত্যনিট এবং কৌরবেরা 
দত্তের প্রতীক । নাদুধের ইতিহাসে সত্য ক্ষমা ধৈর্ধ অহিংসা ও বিনয় বনাম রত! দন্ত নিথ্যা ও অক্ষনার 
প্রতিদ্বন্যিতায্ শেহ পর্যন্ত কোন্‌ পক্ষের জয় হয়, কুরুপাণব-সীর্ষে তারই ব্যাধ্যা প1যা যায়। এই 
সংঘর্ষে কৃষ্চকপে এসী শক্তিই ধর্মপুত্রের সহার হর়েছেন। মিথ্যার বিনাশ ও সতোর প্রতিঠ! করেই 
কষ্ণ-ভগবান তার দ্বাপরীহ্র লীল। প্রকট করেছেন। সতোর জপ, মহাভারতের মূল কাহিনীতে প্রতিপ্ল্ 
এই তব থে নিগৃঢ় আবেদন তি করেছে, ভার প্রভাব আজ পর্যস্থ প্রতি সাধারণ ভারতীঘ়ের মনে 
প্রা স্বভাবজ বিশ্বাস ও সংগ্ষার হয়ে উঠেছে। ভারতীয় চরিত্রের মূল প্যাটার্ন এই বিশ্বাসবাদের 
হারাই গঠিত হথ্ছেছে__ হতোধর্ম শ্তুতো জয়। 'কাল্চার” কথাটির প্রক্কত ভাংপর্য দার্শনিকের1 ঘা বলে 
থাকেন সেট! হল, মনের একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী অর্থাৎ ভাবনার বিশেষ প্রকৃতি (attitude of mind) 
ভারতীঘ ভাবনার বিশেষ প্রকৃতি ও প্রবণতা হল এস শক্তির ওপর বিশ্বাস ও নির্ভরত1। মিথ্যার 
পরান হয়, সতোর প্রতিষ্ঠা হবেই; দুর্বলকে ও পীড়িতকে পরিত্রাণের ভার ঈশ্বরই গ্রহণ করে থাকেন। 
এই বিশ্বাসবাদের দ্বার! মনের যে প্রবণতা ও প্ররুতি ভ্যরতের মানব লাভ করেছে ভাই ভার কাল্চারের 
বৈশিষ্টা। এই কাল্চার মহাভারতেরই দান। 
লক্ষ্য করবার বিহ়, বেদবযাসের বারা সংস্কৃত ভাবায় রচিত মহাভারত নামে মহাকাব্যগ্রন্থ বা 
পুরাণের সাহিতাগত উৎকর্ধের ওপরেই মহাভারতের ক্লাসিক গুণ, শক্তি হা এঁশ্বধ নির্ভর করে নেই । 
নর ভমাকিত রচিত হককে সে ভাবা ভারতীয় জনসাধারণের মুপের 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


ভাষা নঘ্ব এবং অধিকাংশই লে ভাহা জানে না ও বোঝে লা। ভারতের প্রডোক অঞ্চলের স্থানী্ব 
মাতচাযায় মহাডারতের সকল উপাখ্যানই ধে-ধরনের গল্ছে বা পক্ষে ভারতের বিভিঙ্গ অঞ্চলে 
প্রচলিত আছে, তার সাহিভাগত উৎকর্ষ সংস্কৃত ভাঘায় রচিত মূল মহাভারতের চে বেশি নঘ। 
তবুও নহাভারতের কাহিনী ভারতের নিরক্ষর জনসাধারণের কাছে প্রা প্রাণের জিনিসের মত 
্হজগ্রাহ ও উপভোগা হয়ে আছে ॥ এর থেকে এই সত্য প্রমাণিত হয় ফে, রুসালংকারের জন্ত নম, বন্তত 
কাহিনীর গুণেই মহাভারত সনাতন শক্তি লাভ করেছে। সভ্যনিষ্ঠার যুরধিষ্ঠর, পৌরুবের অন, 
উদারতার ভীম দানের কর্ণ, দত্তের ছুর্যোধন, হিংসার শুনি, বাংসল্যের গাস্ধারী, বিনয়ের বিদুর_ 
মহাডারতের প্রত্যেক চরিত্রই এক-একটি মানবীয় মহব কিংবা হীলতার প্রতীক । আজও তো মানুষের 
লংসারে এই ধরনের ডাল-মন্দ চরিত্রের অভাব নেই ; ভাল-মন্দের ভরও শেষ নেই । আজও দাধারণ 
মানুষের মধ্যেই কারও আচরণে যুধিষ্টিরের সাক্ষাং পাওয়া! যায়, কারও মনোডাবে ছুর্যোধনের দন্ত, কারও 
আচরণে বিহরোচিত বিলন্ক॥ মহাভারতীঘস নরনারীর জীবনে যে স্খছুটখ, হালি-অশ্র এবং আশা- 
হতাশার তম্ব ও সমস্তা ছিল, তেমনি আজও আছে। তাই প্রাচীন মহাডারত আজও নতুন। 
মহাভারতের অন্ন কাহিনীর নায়ক-নাহিকার জীবনে যে আবেগ দন্য ও মুক্তির প্রয়াস কীতিত 
হয়েছে, ভার মধো আদ্বিকার যাহ নিজেরই জ্বীবনের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পায়। শুভশক্তি এবং 
অশ্ভশক্তির চিরছন্বের ভিতর দিছেই মানবের ইতিহাস পথ করে নিছে চলেছে। এই হম্ববাদ আধুনিক 
বস্তবাী" ঁতিহাসিকেরাও উপলন্ধি করে থাকেন। দৈবী ও আহুরী শক্তির সেই ঘন্দই শ্রেষ্ঠ পুরাণ 
মহাভারতে অজস্র কাহিনীর ছারা ব্যাখ্যাত হয়েছে ॥ মাছষের ইতিহাসে শুভ বনাম অশুভের সংঘর্ষ 
খামে লি, খানতে পারে না। এই দ্বন্থ ইতিহাসের চিরন্তন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া । ব্যক্কির দীবন, সমাজের 
জীবন এবং জাতির জীবনও এক চিরস্্ন কুরুক্ষেত্র শুভে ও অস্ডভে নিন্বৃত সংঘাত চলেছে এই সংঘাতে 
বাক্তিকে সবাকে ও জাতিকে শুভশক্তিতে আশ্রিত হয়ে থাকতে হলে যে অটল বি্বাসবাদ এবং বলিষ্ঠ 
কর্মবোগের প্রেরণা প্রয়োজন, মহাভারত তারই আধার ॥ তাই মহাভারত সাধারণ মানুষের জীবনেও 
সকল দন্ৰে ও সংকটে পথত্ৰষ্টার মর্ধাদা লাভ করেছে। মহাভারতের বাণী তাই সাধারণের 
মর্দলোকে চিরকালের পাশিত্ব ও সারধ্য লাভ করেছে। এই দিক দিয়ে বিচার ক'রে মহাভারতের কথাকে 
ন্মমৃত সমান’ বললে কোনে আলংকারিক জতিশযোক্তি করা হয় না। 

মহাভারতের মৃলকাহিনী ছাড়া আরও শত শত উপাখ্যানে এই গ্র্থ আঝীণ, তার মূল্য সহন্র 
বংসরের প্রাচীনতার প্রকোপেও একটুকুও হ্রাস পায় নি। কারণ, বাক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কগত 
ছেলব সমতা নহাভারতীঘ্ধ উপাখ্যানগুলির মূল বিষয়, সেসব সমস্ত। বিংশ শতাব্দীর নরনারীর আবন 
খেকেও অন্তহিত হদ নি। লরনারীর প্রণয় ও অনুরাগ, দাম্পত্যের বন্ধন, অপতা, বাংসলা, সথা, 
স্বার্থ ও বৃহতর পরার্থের বন্ধ, সমাঙ্গ কল্যাণের অন্ত আত্মবলিদ্ানের আবেগ, গুকুতক্চি, পিতৃভক্তি, 
সামানিক সংহতি ও সৌষ্ঠব বেশ নংস্কারের ওপর মূলত নির্ভর করে, তার এক-একটি আদর্শোচিত ব্যাখ্যা 
এইসব উপাগ্যানের নাগক-নাস্সিকা্র জীবনের সমস্যার ভিতর দিছে বননিত হম্বেছে। নহয ঘঘাতি নল 
দময্বস্তী দুঘন্থ শকুন্তলা চাবন ভৃগু পুলোমা অগন্য লোপাদূত্র। দেবধানী__ শত শত বাকি ও বাক্তিদ্বের 
বেলব কাহিনী মহাভারতে বিবৃত হয়েছে তার বধ্য এই বিংশ শতাব্দীর যেকোনো মান্য ভার নিলের 


দ্বিতীয় সংখ্য গ্রন্থপরিচল্র 


ভ্বীবনেরই সমস্তার ব্বপ দেখতে পাবেন। এই কারণেই শতেক দূগের কবিদূল মহা ডাত্রত থেকেই তাদের 
রচনার আখ্যানবন্ধ আহরণ করেছেন। 

অতি পুরাতন হলেও মহাভারতের মত ক্লাসিক সাহিত্য আধুনিকের বনের পক্ষে কোনো বাধ। নহু। 
মহাভারত “পশ্গদ্ধর্মী' নয়, কোনো দেশের ক্লাসিকই তা নয় । বরং ইতিহাসের ঘটনা থেকে এই শিঙ্গাই 
পাওয়| ঘা ঘে, চিন্তা ও শিল্পের করিতে রেনেলাল ব! ন্বূগের সঞ্চার আলে ক্লাসিক লাহিতোর 'অহুইীলন 
থেকে। গ্রীক ও ল্যাটিন ক্লাসিক সাহিত্যের চর্চা যুরোপীত্ রেনেলাসকে প্রাণবান করেছিল, পণ্ডিতের! 
এই কথা বলে থাকেল। দুয়োপের কথা ছেড়ে দিয়ে, আমানের উনবিংশ শতান্দীর বাংলা সাহিতোন 
নবযুগের অষ্টাদের রচনার প্রতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, ভারতী ক্লালিক লাহিত্যের সমাদর তানের 
রচিত কাবা কথাসাহিত্য ও রন্যকলাঁদ কি পরিমাণ ক্রচি ও শক্তি দান করেছে। বিদ্যাসাগর :ও তার 
সমসাময়িক অন্তান্ত সাহিত্য-শ্রটা থেকে আরম্ভ করে রবীহ্নাথ পর্যন্ত বাংলা সাহিতোর প্রত্যেক সার্থক 
নষ্টা ভারতীয় ক্লাসিক লাহিতো অহুপ্রানিত ছিলেন। 

স্বাধীন ভারতবর্ষ আদ আবার নতুন ক'রে ভারতীয় ক্লাসিক সাহিতা অহস্লনের গুরুত্ব উপলব্ধি 
করছে। বিশ্ববিগ্ালঘ শিক্ষাতদস্ত কমিশন ভারতীঘ শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার ও উত্রয়নের জন্য সম্প্রতি 
যেসব প্রস্তাব করেছেন, তার মধ্যে ভারতের 'মহাভারতে'র কথাও বল! হয়েছে।! 

অন্ত লমান ধার কথা, সেই মহাভারত প্রত্নতব্ের নির্জীব নিদর্শন নয্। ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরে 
মূল প্রলারিত করেছে মহাভারত ॥ বিশ্ববিদ্তালয় শিক্ষাতনন্ত কমিশনের আর-একটি মস্বা উদ্ধত করতে 
পারা যায়: মহাভারতের মত চিরায়ত দাহিতোর অঙ্গীলনে “অতীতে ও বর্তমানের মধ্যে আত্মীরতার 
যোগ স্থাপিত হয়'।* অতীতের বঙ্গে আস্মীঘতা অনুভব করা পিছিয়ে পড়ার ব্যাপার নয়, ইতিহাসের 
চিরপ্রবহমান রূপের সঙ্গে মন্তরঙ্গত। লাভ করা। মহাভারতীয় অতীত মাজও সঙ্গী হয়ে আছে ভারতী 
মাহুষের সংস্কার ও সংস্কৃতিতে । আধুনিক ভারতীয়ের্র এই সৌভাগ্য থে, তার অতীত তার ফাছে 
পিরামিড মাত্র নয় । ভগিনী নিবেদিতা শাধারণ ভারতীয় কৃষকের চোখে-মুখে একটি বিশেষ প্রকৃতির 
ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন: কত সহম্র বংসরের চরিত্র মুদ্রিত হয়ে রয়েছে এ মুখের রূপে ও 
গঠনে। সাধারণ ভারতীয়ের মনটিও সহস্র বৎসরের ভাবনার ধাতু দিয়ে গড়া । নিজ্ছেকে বহযুগের আগ্রহ 
বেদনা ও মমতার স্থষি ব'লে যে উপলদ্ধি করতে পারে, যেই তার সত্যিকারের &ঁতিহালিক মাম্মপরিচন্প 
লাভ করেছে বলা যায় । এই আত্মপরিচয়ের উপলদ্ধি ঘার হয়েছে তারই চরিত্র ও বাক্তিত্ব প্রকৃত 
বনিয়াদ পায়। সাহিতোর দিক দিয়ে পুরাণ-মহাভারত ভারতবালীর জন্তু এই বনিহাদ তৈরি করে রেখেছে। 

মহাডারতকে ক্লালিক লাহিত্য আখ্যা দেওয়! হয়েছে। পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের ক্লাসিক সাহিতোর 
তুলনায় মহাভারত কিন্তু একটি বৈশিষ্ট ুতন্তর। এই মহাডারতই বস্তুত ভারতের সাধারণ লোকসাহিতো 
পরিণত হয়েছে। ভারতের কোটি কোটি নিরক্ষরের মনও মহাভারতীর কাহিনীর রসে লালিত। ভারতীয় 

> The 00108 Ramayana and Mahabharata are rooted in India's culture but are not in any way 
fettered by it. They deal with probicms of ethics and politics and are at the sane time 
great literature. * * * They are not works of past, bot through the translations in the several 


Indian languages are olive and active in the life of India." 
হ ‘Comrodeship is established belwecen Ute past and ihe present." 


Ed 


১৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


চিত্রকারের কাছে মহাভারত হল স্বপের আকাশপট, ভাম্করের কাছে মৃভির ভাণ্ডার । গ্রাম-ডারতের 
কথক 5টি চারণ ও অভিনেতা সকল শ্রেণীর শিল্পী মহাডারতভীহ কাহিনীকে তার নাটকে সংগীতে ও 
ছড়ায় প্রাবান করে রেখেছে। মহাভারতের কাহিনী ও কাহিনীর নাছক-নাছিকার চরিত্র ও ত্রপ ভারতীয় 
ভাস্কর স্বপতি চিত্রকর নট নর্তক ও গীতকারের কাছে তার শিল্পস্থষ্টির শতেক উপাদান, ভাব, রল, ডঙ্গী, 
কারুমিতি ও অলংকারের যোগান দিয়েছে। মহাভারত গ্রন্থ প্রতিশব্দ উপমা ও পরিভাধার অভিধান। 
মহাভারতের শত শত উপাধ্যালে নান! ঘটনার ও প্রসঙ্গে যেলব দেবতাবন্দনা মাছে, সেই বদনাগুলি 
কাব্কতান্ন, কল্নাস্ডণে ও ভাষাগত এঁশ্বর্ধে পরিপূর্ণ একটি বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য, ঘার তুলন! পৃথিবীর 
অন্ত কোনো সাহিত্যে পাওয়া যায় না। ভারতের ক্রযোতিবিং মহাভারতীয নাহক-নাদ্ছিকার লাম দিয়েই তার 
আবিষ্কৃত ও পরিচিত গ্রহ-নক্ষত্র-উপগ্রহের নামকরণ করেছেন। আকাশলোকের এ কালপুরুষ অবুষ্কতী 
রোহিণী চ্থ বুধ ও কৃত্তিকা, কতগুলি ম্যোতিষ্কের লাম মাত্র নয়__ ওয়। গকলেই এক-একটি 
কাহিনীর, এক-একটি প্রীতি ভক্তি ও রোমানদের নায়ক-লাধিকা | গঙ্গা নর্মদ। যমুনা ও রুষঃবেণা_ 
কতগুলি নদীর নাম মাত্র নয়, ওরাও কাহিনী ৷ ভারতের বট অশোক শাদ্দলী করবী অশোক ও 
কণিকার উদ্টিদ্‌ মাত্র নন, তারাও সবাই এক-একটি কাহিনীর নাছক এবং নাছিকা। নৈসগিক রহস্য 
এ নেরুম্মোতির অভান্তরে কাহিনী আছে, সামূত্র বাড়ববন্ধির অন্তরালে কাহিনী আছে, সপ্তাস্বযোদ্রিত 
রথে আসীন ন্র্ধের উদয়াচল থেকে শুক করে বস্তাচল পর্যন্ত অভিযানের সঙ্গেলক্ষে কাহিনী আছে। 
সহাভারতীর কাহিনীর নায়ক-লাছ্িকার নামই হুল ভারতের শত শত গিরি পর্বত নদ নদী৷ ও হ্রদের নাম। 
ভারতীয় শিশ্তর নাম-পরিচয় মহাভারতীঘ চরিত্রগুলির নামেই নিপন হয়। 

মহাভারত নামে একটি কাবাকাহিলী ভারতের মাহুয থেকে আরম্ভ করে তার গল দুল ও 
আফাশকেও পরিব্যণ করে রেখেছে । এ এক বিস্ময়ের বা।পার । ভারতে বলা! ছিলেন, রাজন ছিল, 
শাসন ও শাস্তির সংহিতাও ছিল। কিন্ত জনলাধারণের মনের রাজ্যে সস্তাট হয়ে ছিল মহাভারত নামে 
সাহিত্য । সভাতার ইতিহাসে একমাত্র ভারতবর্ধেই দেখা গিয়েছে যে, জাতি এক মহাকাব্যের প্রভাবে 
শাসিত ও লালিত হয়েছে । 

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'ভযরতের মুতিকা আমার স্বর্গ'। ভারতের এভিহাসিক ক্ঈপ তিনি 
মনগ্র অন্তর নিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন । মাহুবের সংসারকে হ্বন্দর করার জন্ত জ্ঞান ও রূপক্টির 
থে ঝুগস্গান্তব্যাপী ইতিহাসের ধারা। ভারতর্মির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে, সেই ইতিহালের 
স্পনপৃত ভারতের মৃত্তিকা! সন্যাসী ভারভীয়ের কাছেও স্বর্গ বলে বোধ হয়েছে। ভারতের ইতিহাস বা 
মহাভারতীঃ স্থপের পরিচয় বিনি পেয়েছেন, তিনিই প্রত দেশপ্রেমী হতে পেরেছেন । বেশের ক্লাসিক 
সাহিত্য অনুশীলনের একটা প্রত্যক্ষ সুফল এই থে, দেশপ্রেমের পূর্ণবিকাশ সম্ভবপর হয়; তা না ছলে 
হয় না। এমন নিগুড় ভাবে ভারততব উপলদ্ধি করেছিলেন বলেই মনীঘী শংকরাচাও বলতে পেরেছিলেন 
--নষর্গ চাই না, বরং স্থরধূনী গঙ্গার জলে মীন মকর ও কমঠ হয়ে থাকতে চাই" । 

ভারতের ইতিহাসই একটি তব । সামাজিক লৌকিক রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক বত্যসন্ধানের তত্ব । 
এই ভারততব অন্থীলনের একটা নতুন প্রশ্বাস সম্প্রতি দেখা দিয়েছে। ভারতী ক্লাসিক বা চিরায়ত 
সাহিত্যের প্রতি নতুন করে অহুরাগের উন্মেষ স্বাধীন ভারতের ললাধারপের মনে কিছু কিছ লক্ষ্য করা 


দ্বিতীয় সংখ্যা শ্রন্থপরিচয় 


ঘাৱ। দৃষ্টান্ত হিসাবে এই প্রসঙ্গে দুটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ কর! যেতে পাত্রে : ওরাজ্াগেপালাচারী 
রচিত ‘ভারতকথা’ এবং পণ্ডিত জওহরলাল রচিত “ভারতসন্ভানে” ॥ 

শীরাজাগে৷পালচারীর ভারতকথা হল বেদব্যাপক্কৃত মহাভারতের কাহিনীগ্ুলির অস্নিহিত তব ও 
সপ নতুন করে উপলব্ধির প্রশ্থাস। এই তত্ব কখনো পুরনো হয় না, এই কূপ জীর্ণ হবার নহব । কবিকল্লিত 
সেই পৌরাণিক জগতের দধীচি আাজ আর নেই, বৃত্রাহ্রও নেই। কিন্তু জাগতিক কল্যাণ প্রতিটা 
দধীচির আত্মদানের তত্বকে আজও নিত্রেরোজন ও অকারণ বলে মনে হনব না। এবং সেই আস্থননের 
রূপ আজও একটুকুও মূলাহীন হয়েছে বলা যায় লা। হোক লে কল্পনার দধীচি, কিন্ত মে হে আল্গকেন 
পৃথিবীর দৈনন্দিন ইতিহাসের ওপরে ও তার মহৎ প্রভাব সঞ্চার ক'রে চলেছে। তাই তো 'অিতেন, 
অথবা পৌয়ানিকের, কিংবা কাল্পনিকের স্বষ্টি দখীচি চির্ভজীব হয়ে আছেন। ডারতকথার লেপক 
মহাভারতের অন্তর ্র অনেকগুলি উপাখ্যান এবং মৃলকাহিনীরও এক-একটা বিশেষ ঘটনাসহ্থলিত 
আখ্যান বিশেষ ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনার এই বিশেষ ভঙ্গীটিই ভারতকথার প্রধান নৃূতনত্ব। 
লেখক কাহিনীগুলিকে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যার প্রয্ধাস করেন নি। গুছিয়ে বললে কাহিনীর গঠন থে 
লৌষ্টব লাভ করে, ভারতকথায় বিত মহাভারতীয় গল্পগুলি সেই সৌষ্ঠব লাভ করেছে! সেই কারণেই 
গল্পের তাংপর্ঘও ম্প্টতর ভাবে পরিশ্ছুট হতে পেরেছে । ভারতবথার লেখকের অভিনব সাফল্য এই বে, 
তার বনিভ বিভিন্ন মৃহাডারতীই আাখ্যাপ্রিকার অন্তর্সিহিত নৈতিক তকগুলি খুবই প্রারল প্রকাশ 
লাভ করেছে। কাহিনীর রল এবং কাহিনীর শিক্ষা, উভয়েরই সমান সংগতি থাকায় পাঠকের মনে ঘে 
অথণ্ড আবেদন স্বত্রি করে, তাই হুল ক্লাসিক সাহিতোর বিশেষ প্রলাদ। প্রীর্াচাগোপালাচারী 
মহাভাব্ুতীয় কখাসাহিতোর সেই ক্লাসিক গঠন ও রূপ অটুট রেখেই তার মধ্যে নতুন সারলা ও প্রারলতা 
সঞ্চার করতে পেরেছেন । 

পণ্ডিত নেহচ্ক ভার “ভাবতসন্ধানে' গ্রন্থে ভারততব আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। বিংশ শতাফীর 
আধুনিকতম শিক্ষা রুচিতে ও বিজ্ঞানে দীক্ষিত একটি মনের কাছে ভারতের তিতন্র ও বাহিরের 
রূপ যেভাবে ধরা দিয়েছে তারই ব্যাখ্য। ও বর্ণনা। নেহুক্কর ডারত হুল নবভারত, কিন্তু সে ভারত তাল 
বিরাট এঁতিহ্থ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় । অতি দূরাতীত ভার্তের সমাজ ও সভ্যতার যেটুকু বিবরণ এবং নিদর্শন 
পাওয়া ধায়, সিদ্ধুনদের উপত্যকার যে উপনিবেশের ভগ্নাবশেষ আও মৃঝ সাক্ষীর মত পড়ে রেছে, রহস্থাচ্ছছ 
লেই অধ্যায় থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংঘাতে আলোড়িত বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যকাল পা্স্থ 
ভারত-লংসারের পতন-অত্থাদর-বন্ধুর ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়ের পথে সন্ধানী পরিপ্রাজকের মন নিচ্ছে লেখক 
তার স্বদেশডূমি ভারতের রূপ ও ব্দাত্মার সন্ধান করেছেন; এক অসাবারণ অস্থনৃতি প্রবণ অথচ যুক্তিির্ভর 
শিল্পীমনের সদ্ধিংসা! অতীত ও আধুনিক ভারতের সব-কিছুকেই নেহরু নিঃলংশয়ে এবং নিবিচার্রে 
সত্য বলে গ্রহণ করেন নি। তিনি বিল্লেষণ করেছেন, সংশহ্ব প্রকাশ করেছেন এবং প্রতিবাদও 
করেছেন। কিন্তু এসব সত্বেও ভারত-্বীবনের শেই এতিহাসিক মহাভারতীয় শ্বরূপের আসল 
পরিচটুকুর সাক্ষাৎ তিনি লাভ করেছেন, বিস্মিত দৃদ্ধ ও শরদ্ধান্থিত হয়েছেন। পণ্ডিত নেহরু মাধক- 
স্থল কোনে! অতিনিগৃঢ় ষননস্টীলত। ও উপলব্ধির দাবি করেন না। তিনি আধুনিক এঁতিহাসিকের 
বিচার ও শিল্পীস্থলভ আগ্রহ নিয়েই ভারতকে উপলব্ধির চেষ্টা করেছেন। তবু 'ভারভদন্জানে'র 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


পাঠকের পক্ষে বুঝতে কষ্ট হয় না বে, নেহরুর শিল্পীমনের উপলব্ধিতে ভারতের বে ধতিহাসিক 
জপ ধরা দিহেছে, সেটা সাধকের উপলন্ধিগভ ভারতের আত্মিক হ্বন্তপ থেকে বেশি ভিশন ঘিনিস নম্। 
লেখক ভারতের ইতিহাসকে বিশ্ব-ইতিহাসেরই প্রকাশ রূপে উপলন্তি করেছেন। প্রাচীন ভারতের 
ক্ষধি-কহিও ভার দেশভূমিকে ধরিত্রীকূপেই উপাসনা করেছিলেন। পশ্ডিত নেহরুও ভারতের বহুযুগব্যাপী 
ইতিহালের লধো মানবীয় আকাল্্রার লেই পরিণামপ্রবণ গতি ও ভিবাক্কির ধারাটি সন্ধানের চেষ্টা 
করেছেন। নেহরু আজ পৃথিবীতে তার আন্তর্জতিকতার জন্ত বিধ্যাত। আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক 
ধারণায় তার মন পরিপুষ্ট। তিনি নূতলের প্রতি আগ্রহশীল। অতীতের তুলনায় ভবিস্ততের 
জন্তই ভার মনত! বেশি, বিশ্বাস বেশি ॥ সেই নেহরুই বলেন, ‘ভারত আমার শোণিতে রয়েছে! । 
মহামানবের পুস্যতীর্থ ভারতের কবিও উপলন্ধি তার স্বদেশের এই মহাতারতীয় রূপ করেছেন_ 
“আমার শোসিতে রয়েছে ধ্বনিতে তারি বিচিত্র স্থর'। এই স্বর যার অন্তর স্পর্শ করেছে তার 
ভারত-প্রেম বস্তুত বিশ্বমানবের প্রেমে পরিণতি লাভ করেছে। ভারতের ইতিহাস তার কাছে. একটি 
তয় এবং ভারত তার কাছে একটি দেশ বা স্বদেশ মায় নর, ভারত হযে ওঠে একটি ‘আইডিয়া’ । 

অর্খান দার্শনিক হেগেল তার 'আইডিয়া' নিয়ে সন্ধান আরম্ভ করেছিলেন। পণ্ডিত নেহরুও 
তার ‘আইডিয়া’ নিয়ে সন্ধান আরম্ভ করেছেন: ভাব হতে ক্ষপে পৌছবার সন্ধান। কিন্তু দুই 
চিন্কাঈলের সন্ধানের সাধনা শেষ পর্যন্ত কোখাঘ গিয়ে শেষ ছল, তাই লক্ষ্য করবার বিষদ্ধ । হেগেল 
তার আইডিয়ার সার্থক ও বাস্তব রূপ দেখতে পেলেন জর্দান ‘রাষ্ট্রের মধ্যে, পণ্ডিত নেহরু 
পেরেছেন তার নাতৃভূষি “ভারতে'র মধ্যে । দুই সিদ্ধান্তে কত পার্থকা। 


স্থবোহ ঘোষ 


বাংলায় সংগীতের ইতিহাস । এবণিলাল সেন! পূর্ববাশা লিমিটেড, পি-১৩ গণেশচজ্জ আভিনিউ, 
কলিকাতা । মূল্য ছুই টাকা। 

বাচালির অনেক গুণ ও যোগাত! থাকলেও দে আম্মভোলা। নিঙ্গদ্ধ সংস্কার ও প্রতিভার 
বৈশিষ্টা থাকলেও তার ধ্যান অস্থির একাগ্রতার অভাবে । কাব্য চিত্রবিগ্জ। সংগীত প্রভৃতি বিষয়ে পরের 
অহ্করণ ছেড়ে ছিরে আত্মস্ছৃতির দিন আগত। লেখক মনিলাল লেনের মতে গ্রীচৈতন্তদেবের 
আবিঠাবের বহু পূর্বেই বাঙালির প্রতিষ্ঠা দেখা দিয়েছে। সীত-বাগ্র-ৃতোর অভিব্যক্তি গ্রলক্গ করে 
তিনি ধারাবাহিক প্রমাণদমেত বাঙালির আস্মবিকাশের দিওনির্ণ করেছেন। মাত্র একশ সাতাশ 
পৃষ্ঠাঃ তিনি বাঙালির সংগীতপ্রতিভা সম্বন্ধে বিচিত্র লাঘানিক ও এঁতিহাসিথ তথা পরিবেশন করে 
শুধু বাঙালির নয় সমগ্র ভারতবাসীবও ধন্সবাদ অর্জন করলেন। কারণ এখনও ভারতীয় সংগীতের 
ইতিহাস লেখা হয় নি। বহু দেশ ও আতির পরিশ্রন্থ আচার-ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি 
বিডিনধপে প্রকাশিত হলেও তার অন্তর্নিহিত প্রতিভা সংগীতের স্মহান এঁকোর মধো পরিশ্ছুট হয়েছে। 
বর প্রাচীনকাল থেকে টন বৌদ্ধ ও বর্ণাশ্রমী মতবাদের অলোপনীর ভেদবৈষম্যোর মধ্যেও গান্ধধ্যের 
বন্ধন অক্ষয় ও অচ্ছেন্ত আছে। ভারতী বিচিত্রশন্মলম্পদশালিনী মহাজ্যোতির্রীকূপে শনাদিকান 


দ্বিতীয় সংখ্যা গ্রন্থপরিচয় 


থেকে গ্রতিভাত। ভারতীছ জাতির মধ্যে বাঙালি বদি তাহ দিজস্থ ধ্যান ও মানলপুষ্পাঞ্চলি দিয়ে, 
নিদন্ব দৃষ্টি চক্গি ও পদবিক্ষেপ দিয়ে ভারতীর অর্চনা-পরিক্রনা করে গর্ব অশুভব করে তাতে ভারতীর গৌরব 
ও সমৃদ্ধি খর্ব করা হয় না। ভারতীর মহিম! ও বাঙালির গর্বকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাছ কিছুলাত্র সার্থকতা 
নেই । বরং সম্তান যখন মাছের গৌরবের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করে, মাত্র তখনই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন 
হুদ হছ। মণিলাল দেন এই পুস্তকের মধ্যে বাংলাদেশ ও বাঙালির ধ্যান-ধাবুণার পর্িচন্প নিয়েছেন 
এবং তার লঙ্গে ভারতীয় সংগীতের এক্যন্জের সন্ধানগুলিও আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। ঘীর পাঠক 
মাত্রই স্বীকার করবেন, সে চেষ্ট। সফল হয়েছে 

গ্রন্থের ভাষা সহজ ও সরল এবং রচনার নিপুণতার পরিচছছ আছে । গ্রন্থকার বহস্থলে অন্ত 
গবেষকদের মত সমাদর করে উদ্ধত করেছেন ॥ কিন্ত বলে হয়, এ বিষয়ে বাহুল্যের কারণে তার নিজের 
মত স্থানে স্থানে কিছু অপরিস্ই থেকে গিয়েছে । বক্তব্যের ভঙ্গিতে বুঝা যায়, বিধবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই 
শন্থকারের অভিপ্রেত। পুঙথানুপু্খ তথোর প্রতি তার যেক্তপ আগ্রহ দেখা হাঘ্ তাতে আশা! কর! হায় কোনও 
পরবর্তী সংস্করণে বিশদতর আলোচন! করে লেখক এই উতিহালিক প্রচেষ্টাকে দর্বাঙ্রস্তন্দর করবেন। 

কয়েকটি বিষরে লেখকের দৃষ্টি আবর্ধণ করি। 

উত্তরভারতের ঞরবপদ ট্রিতের উৎপত্তি প্রসঙ্গে তিনি অনেক তথ্য উন্ঘাটন করেছেন। 
এমকলের মধ্যে একটি অহ্থল্পেখ আমাদের চোখে পড়ে, ধথা__ বৈদুবাওয়। ও তার শিয় গোপাল নায়কের 
কাহিনী । এই দুই ক্রবপদ শিল্পীর কথা বৃন্ট'র চতুর্দশ শতাব্দীর ইতিহালে স্থান পায় নি। কিন্তু পদুষ্পরা- 
গত কিন্বদন্তীর মধ্যে এদের যেরূপ ঘরধাদা করা হয়েছে তা থেকে মনে হথ্ঘ সাধক বৈজুবাওবা ও পরধর্তী 
কালের হুরিগাসম্বাধীছি এবং নায়ক গোপাল ও পরবর্তীকালের মিয়া তানসেন, এই ছুটি যুগলের মধ্যে 
কে বড় কে ছোট বাছাই করা শক্ত। গীতশিলী হয়েও লাধক বা স্বামীজির মধাদ| আর কেউ পায় নি; 
নাক অথবা সিদ্ব। উপাধিও আর কেউ পায় নি। এ পর্যন্ত সমে বৈদু, গোপাল, ছরিদাসব্বাযী ও 
তানসেনের রচিত গীতি ফ্রুবপদপন্থতিতেই গাওয়া হর। পঞ্জাবে এখনও পর্বস্ক বৈদুবাওরা প্রবতিত 
গকুশিল্ষপরম্পর! ও গীতসম্প্রদাছের অস্তিত্ব দাবি করার যোগ্য ধ্রবপদ গায়ক আছেন। মধুরানিবাসী 
বিখ্যাত ঞবপদ শিল্পী চন্বনচোবেজি ঠিক একই রকমে হরিদ(নস্থাশীজি (বা হরিদাস ডাণ্ডর যা থেকে 
'ভাগুরবান্, রীতি নামকরণ হয়েছে) প্রবতিত বিশিষ্ট গরুপরম্পরা ও সম্প্রবাঘের অস্তিত্ব ও মর্ধাদা 
দাবী করতেন। মন্দিরে ব| নিভৃত আশ্রমে কিগ্রহের অর্থাৎ ঠাকুরের সন্মুখে ধ্ুবপদ ভজন প্রভৃতি গান 
করার প্রথা ভারতে বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে এলেছে। তার মধ্যে রাগ-রাগিণী, রস-ভাব ও 
বিশিষ্ট তাল দিছে রচিত নিবন্ধ গীতই ধ্রবপদ। তালের বৈশিষ্্য এই থে, চার তালের কমে গ্রুবপদ 
হয় ন|; খামার, স্থুরফাক্তা, ঝাপতালকে কখনও গ্রুবপৰ বলা হুদ না। গ্রবপনের আসরে এদের মর্ধাদ] 
করা হয়েছে মৃদঙ্গ বা পাখোয়ালের সংগতের কারণে । এসকল অত্যন্ত বুল কথা চোবেজি বিশ্বনাথজি 
পৌনাইজির মূখ থেকেই শুনেছি। তারাও এলকল কথা সংগীতের শ্রুতি ক! বিন্বদস্তীরূপেই পালন- 
পোষণ করে এদেছেল। কিন্তু কিছবদন্তী হলেই থে তা যুক্তিহীন হবে এমন যনে করা! ঘান না। 
বিশেষ এই বে, কিছ্বনস্তী-নিরপেক্ষ ইতিহাস আলোচনা করে সংগীতের ইতিহাস চেষ্টা কর! পণ্ডশ্রম হবে » 

তার কারপ অনশ্রুতি ও কিন্বদন্তীর মধ্যে একটি শুভ সম্বন্ধ আছে; কিন্তু এদের সঙ্গে তথা- 


বন্থভারতী পত্রিকা নবম বধ 


কথিত নিরপেক্ষ ইতিহাস প্রচেষ্টার সে রকম শুভ সম্বন্ধ নেই ॥ কিছবদম্থীল একটি নিদরন্ব বিশিষ্ট এতিহ্থ 
আছে, অ্রন্ধা ও সথদছভাই এই এঁতিহ্বের স্বল। জনশ্রুতি ‘শোনা-কথা' যাত্র। ইতিহাদগরচদ্সিতা 
টাকায় এক আন (খুব বেশি ফরে ধরে) প্রত্যক্ষদশী ; এবং তিনি পনের আন! পোনা কথার উপর 
ধধামতি অহুমান প্রয়োগ করে ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেন। অর্থ মূলে জনশ্রুতি, লোকমুখেই 
হোক বা লিখিতই হোক, না থাকলে ইতিহানর5নাই সম্ভব হয না। শোন! কথার মধ্যে ঘা কিছু পারবান্‌, 
ঘা কিছু শিষ্ট বা বিশ্বস্ত্নের অহথমোদিত, হা কিছু জ্ঞানী শিক্ষিত ব্যক্তি গভাম্থগতিকভাবে স্বীকার 
করে অস্থবাদ করেন, তাকেই কিন্বদন্তী বলে। বে বাক্তি বে বিযয়ে সশ্রদ্ধ জ্ঞান বা বাত? মাহরণ 
করে সেই বাকিই কিন্বনস্তী আশ্রয় করে। এককথায়, মাত্র বিশেহজ্ঞের মুখের কিন্দস্তীই নির্ভরযোগ্য 
ও সার্থক; ‘শিল্ঠা; কিংবাদন্তী'। অস্ত দিকে তথাকথিত নিরপেক্ষ খঁতিহালিক সর্বদাই শক্কাকুল; 
অধিকনদ্ত তার নির্শেক্ষভাই ‘৮০০৭৪৭৫5’ নষ্ট করে দেন) 

দৃষ্তাস্কব্বজ্বণ আইন-ই-অকবতী গ্রন্থের প্রণেতা আআবুলকজল-ই-অম্পামীর সাংগীতিক গবেধণা’ । 
সংগীতের বিবঞ্ধ উষাপন করেই তিনি অধ্যায়বিভাগ করেছেন; অবধ্যায়বিভাগটি অর্থাৎ নামকরণ 
হয়েছে সংগীত-বাকর” লামে ব্বস্টীয় আঘ্োনশ্ শতাব্দীর বিখ্যাত সংগীত গ্রন্থের পরপন্থ অপ্যায়বিভাগ 
অনুবান্বী। প্বরাকর ছাড়া অন্ত কোনও সংগীতগ্রস্থে এক্সল মধ্যায়বিডাগ নেই, অথচ এতিহালিক মহোদন্ব 
শাঙ্দেবের নানও করেন নি। তার কারণ এই, তিনি লংগীভ-ররাকর বা অঙ্ক গ্রন্থ পড়েন নি; 
রাছপভা বা নস্বিসভার কোনও পত্ডিতের কথা শুনে সেই শোনা কথার ভিত্তির উপর গবেষণা ফরে 
গিয়েছেন। অধ্যান্বলজ্জার লঙ্গেসঙ্গে তিনি যে প্রকরণ প্রসঙ্গ করেছেন ত! খেকে প্রমাণ হর, তার 
সংবাদনাতা নিদেই ‘সংগীতদৰ্পণণ’ ‘সংনীত-রত্াকর’ এবং সম্ভবতঃ ছিটেফোট। জনশ্রুতি এই তিনটে 
মিশিছে ইতিহাসিকের হস্তে অর্পণ করেছিলেন। একারণে আমি এ রাজকীয় এঁতিহালিকের চেষ্টাকে 
গবেষণা বলেছি । আইন-ই-জকবরীর যেলকল পাঠক ভরতের নাট/শাহ, মতক্গের বৃহদ্দেণী, লংগীত- 
বকরন্দ, সংগীত-রয়াকর ও সংকীতদর্পন গ্রথ গুলি পড়েননি ার! সরল যনে জনাব আবুলফছল-ই-অল্লামীল 
বক্রব্য ও বর্ণনাকে ভারতীয় সংগীতের নিরপেক্ষ ইতিহালের অংশবিশেষ বলে মনে করতে পারেন। 
বন্ধত এর দপ্যে এতিহালিক সত্য নেই । 

তারপর আৰুলফজল-ই-অরামী যে ভাবে দেশ৷ সংগীত প্রলঙ্গে গ্রবপদ সীত ও তার রূপ বর্ণনা 
করেছেন, ডাতে করে কোনও সংগীত্জ পাঠক মনে করতে পারেন, এতিহালিকপ্রবর মংগীতে রুতকর্) 
বা জ্ঞানী ছিলেন অথবা তিনি অন্ত কোনও বিশেষজ্ঞের বা সনদ ব্যক্তির নিকট সংগীতের তথ্য আহরণ 
করেছিলেন। বাগ্ঠবঙ্ের বর্ণনা প্রদঙ্গে পাখোয়াছের কথা থাকলেও মৃদগ্রের নাম পরগ্ত নেই; অথচ 
তার আগে সংগীতের প্রবন্ধাধ্যায়ে সংসীত-ররাকেরে উল্লিখিত মেদিনী আনন্দিক্ট দীপনী তাবন তারাবলী 
নামে প্রবন্ধের পূর্বতন জাতিভেদ উরে করে, এবং নীতি বেন! কবিত! বা চন্পূর উল্লেখ না করে 
তথ্যাহ্রণে উন্ভটতার পরিচয় দিয়েছেন । তিনি “নটুয়াগ্বেহ হাতে পাখোরাজ দিয়েছেন, অথচ তাদের 


= ১ আইন-ই-অকৰৰী; অনুৰাদক কর্ণেল এইচ. এপ, জ্যারেট, এসিগ্রাটিক দোসাইটি বেঙ্গল কর্তৃক প্রকাশিত; 
১৮৯৪ সাল, কলিকাতা 


দ্বিতীয় সংখ্য! গ্রন্থপরিচয় 


দিবে ধ্রবপদ গান করান নি। দরবারে পাখোছাজ বাবহৃত হত কি না, এবং তাতে “আটা” চড়ানো 
হত কি না এবং লাশোয়ান্েই বা কিরূপ তাল বাজান হত, সেসম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচা নেই । ‘হুডকিয়া ও 
ঢাড়ী' নামে পথচলতি পেশাদীবদের উপর তিনি “কড়খা' (কিরকে ?) নানক প্রচারগীত এবং প্রুবপদ 
শ্লীতের ভাব দিয্বেছেল, কিন্তু সংগতের জন্য তাদের হাতে পাখোল্লা্গ দেন নি, নিছেছেন তাংকালিক ঢাড়া 
নাষে বাস্ত, যার বর্ণনা নেই ! ঢাড়ী স্বীলোকদের দিয়েও ক্রবপদ গান করিছ্বেছেন। এবং সংগতের 
দত দিয়েছেন ‘ডঞ্চ” ও ‘ডুৱল’ (চোল ?)। তিনি মাত্র ‘যন্ত্র এই আব্যা দিশ্বে এমন একটি বালা 
বর্ণনা করেছেন যা শাঙ্ছে জনশ্রুতিতে ও কিন্বদন্তীতে অনাদিকাল থেকে 'বীণা” নানে খ্যাত হয়ে এসেছে; 
অপচ 'বীপা' নামোলেখ করে বে বাদ্যযন্ত্র বর্ণনা করেছেন তাতে দিঙ্গেছেন মাত্র তিনটি তার; এবং “কিপ্র্ 
"ধু এই নামটি দিয়ে থে বাদ্যব্্বরনা করেছেন, ভাতে দিয়েছেন নাত্র দুটি তার। বিশ্বাস করে নিতেই হবে, 
তার সামনে কতকগুলি বাদাবস্র ছিল এবং অন্ত কোনও বাক্তি তাকে এসকল নান শিশিষে নিয়েছিল । 
সক্গেদঙ্গে অহ্মান করতে হবে উক্ত রাজপুরুঘ এতিহান্সিক মহোনয় শাহ কিন্বদস্থী বা জনশ্রতির 
উপত্ন নির্ভর করেন নি। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস লিখতে বসে কিছ্বদস্থীকে অবহেলা করে রাপ্রকীয় 
এতিহালিব কতখানি আবিক্কার্ণক্কি প্রত্োগ করতে পারে, আবুলফদ্রল-ই-অল্লানীর লিখিত সংগীত 
বিধক প্রন্তাবগুলি পাঠ করলেই তা বুঝা বাছ। 

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক ঘখন বলেন (পৃ ৪৫, আ্ছেদ্ব ক্ষিতিযোহন সেন মহাশয়ের অনুবাদ ) 
পেশাদার নট-নটীরা পথে পথে দূরে যে গান করত সেই শ্রেণী বা নেই ঢংএন্স গানকেই থকৃহথ প্রভৃতি 
গায়কবিশেষ ঘষেমেজে সাজিয়ে রাজা বাদশাছের দরবারে ধ্রুবপদ গ্লীতন্রপে প্রচার করেছিল, তপন মামি 
ঝুঝি আবুলফজল-ই-অন্লামী সংগীতবিষরে যথার্থ ই নিরপেক্ষ এতিহাসিক, কারণ তার লময়ের বহু পূর্ব 
থেকে ভারতে বে রাগালাল ও রাগবন্ধনীতর লাধনা হয়ে এসেছে, নাটাশাছ প্রমথ সংগীত গরস্থগুলির 
মধ্যে নাট্য ও গান্ধর্ব্য বিষয়ে যে ধারাবাহিক ভ্রৌতবাত' প্রচারিত হয়েছে, রামারণ“নহাভানত-পুঙ্ান 
প্রস্তুতির মধো ভারতীয় সংগীতের থে সমৃদ্ধি চিত হয়েছে, লাধক বৈদ্ু বাওয়া, হরিদাস স্বামী, গোপলনায়ক 
যে ধরনের সীতি রচনা ও গান করে কিছ্বদম্ভীতে অমর হয়ে আছেন, এবং মীরাবাই ও অন্ত বছ ভক্তিমান 
গীতরসিক ব্যক্তিরা মন্দিরে নিভৃত আশ্রমে দেবাদিদের শক্ত শীড়কযকে অবলম্বন কবে শাস্ব বীর ও 
শৃঙ্গার রলের পদ রচনা ও গান. করে ভারতীয় বাগশিল্পকে প্রকারাস্থুরে রক্ষণ-পোষণ করে এলেছেন, 
এদবই জনাব আবুলক্ষছলের নিকট নিরর্থক ও অমূলক কিছবদস্তী মাত্র, অতএব অগ্রান্ব । তবুও 
তিনি প্রতাক্ষার্শী, সন্দেহ নেই। কারণ পথে ঘাটে নট-নটী বা দুসলমান ঢাড়ীদের পরিচদ্ব নিয়েছিলেন, 
তাদের গানও শুনেছিলেন, এবং তাদের মেয়েরা বাদশাহ ও মন্ত্রীদের অন্থঃপুরে প্রবেশ কবে ঢোলক 
বাছিয়ে গান করে এবং ববানীদহোদত। থেকে আরস্থ করে অস্থঃপুরেহ চাকৱানী পর্যম্ব স্বীগোষ্ঠীব চিত্তবিনোদন 
করে এসকল সাংগীতিক সংস্কৃতির সংবাদ রাখতেন নিশ্চন্বই। এ রকম প্রতাক্ষ তাংকালিক্‌ অভিজ্ঞতা 
লয় করার পরে তিনি একটি স্থতীক্ক অমুমান-বাণ দিযে বাদশাহের দরবারের তাললেন বাছবাহাদুর 
প্রমূখ গীতশিল্পীদের প্রচেষ্টা ও নট-নটী ঢাড়ীঘবের গীতপ্রচেষ্টাকে বিদ্ধ করে দিলেন। কেন দিলেন? 
সন্ভবত এ ছুরকমের গীতের মধ্যে তিনি কিছু সাদৃগ্র আবিষ্কার করেছিলেন। লাদৃত্ত আবিষ্কার করা 
এবেবারেই আন্চর্থ নয়। মনীষী ভন্সন্‌ নাকি গীতবাদা ও কোলাহল-কলরবের মধ্যে একটি সুক্ষ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ধ 


সাদুক্ত আবিষ্কার করে বলেছিলেন ‘music is the least disagreeable n0ise”{ অতঃপর 
আবুলকত্বব লাহেব অহ্যান করলেন, যেমন ব্যাঙাচি থেকে ব্যাও হর, সেরকম নট-নটী-ঢাড়ীদের গীত 
সংস্কৃত হয়ে গুবপৰে পরিণত হয়েছে। এককথার নট-নট-ঢাড়ীদের রীতণও দরবারী গীত একই জাতি, 
কেবল নান্বাঘধার অভাবে লটদের গান কিছু মোটা, দেশোস্বালী ও অসংস্কৃত ; এবং মাছাঘযার কারণেই 
দরবারী সীত চিকন, শহরে ও পারিপাটি। কোন্‌ অস্ভুত সংস্কার দিয়ে গীতকে মাজ্জাঘব! করলে দরবারের 
যোগ্য হহ্ব ও তানসেনের মুখে উঠে, সেই সংস্কার প্রাচীনকাল থেকে চলে এসেছে অথবা অকস্থাৎ 
তানলেন-বাহাদুরের সস্তিষ্কে আাবিকৃত হয্বেছিল, এবং নট-নটীদের মধ্যেই বা এ সংস্কারটি-দেখা দেয় নি 
কেন-_ এলকল বিষন্ন অমুদদ্ধান করা নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষদর্শী গঁতিহাসিকের কত'বা নয়; অতএব এদিকে 
তার দৃষ্টি যার নি। অথবা দৃষ্টিপাত করলেই দেই পুরানে। অমূলক কিন্বগন্তীর নরক উদ্ঘাটিত হতে পারে 
এই ভে মায্রক্ষার কলে তার দৃষ্টি সংঘত করে থাকবেন । তিনি নট-নটাদের সংগীত ও দরবারী 
মাঞ্জিত দংগীত সদ্বন্ধে একাস্বই সমদৰ্শী ছিলেন, কারণ তানসেনের গীত বা রচিত একটি পদের একটি 
চরণও উদ্ধত করার ঘোগা মনে করেন নি। একেই বলে নিরপেক্ষ ইতিহাস রচন1। 

জনাব আবুলফঙ্গল-ই-অল্লামীর পর অনেকদিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু এখনও (অর্থাৎ 
ভারত স্বাধীন হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত) দিজী আগ্রা লাহোরের প্রাস্তবর্তী বস্তির মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের “ঢাড়ী” 
ও 'মেড়াসি' সারেঙ্গী ও ঢোলকের দংগতে দেশোদালী গাল গেয়ে, পথে ঘুরে অথবা বিয়েবাড়িতে খুচরা 
জলদার বায়না নির্ে জীবন অতিবাহিত করছে। খারা '(০!৮-৪০॥৪' তালাশ করেন তাদের জন্ট একটি 
সংবাদ দিলাম। বারাণসীতে এখনও কথ থক নট-নটীরা হিন্দুগৃহস্বের ভিতর ও বাইরে বাড়ীর উঠানে 
সেই প্রাচীন সারেগগী ও ঢোলক কোমরে নিয়ে দাড়িছে, বসে, নেচে, গান গেয়ে আমর জনায়। পাকাপাকি 
ও সাক্ষাং্ডাবে গড় চল্লিশ বছর থেকে এদের মুখে ‘পুরবী’ ‘শাওন’ 'ঘাটো’ ‘ধূল্‌' ‘গজল’ প্রভৃতি 
দেশোয়ালি গীত শুনে এসেছি এবং আলন্দও পেয়েছি। অন্তুদিকে, এবং মাত্র দুচারটি দৃষ্টান্ত সাপেক্ষ, 
বিশ্বনাধজি, চন্দনচোবে, গৌলাইজি, মহিমবাৰু, ভূতনাথবাৰূু, এন্টালির্‌ হরিবাবু, প্রভৃতি বিশিষ্ট সীত- 
শিল্ীদের মুখে__বৈদুবাওরা রচিত ‘প্রথম মণিওঁকার, দ্েবনমণি মহাদেব, আালনদণি গোরব, নদীনমণি গঙ্গা 
(জয়ন্তী চৌতাল), ও ‘যাকে বৈজ্য়ন্তীনালা তাকে ম্বগছালা, যাকে মৃরলী অধর মরু তাকে কররে” 
(কৌশিকীকানাড়া চৌতাল), অথবা হযিদালশ্বামীজি রচিত “চন্দন খোর অঙ্গ চঢ়ায়ে আবীর লিয়ে এডো 
এডো ভোলত পনঘট হো আপন মন ভায়ে’ হেরদাসীলারঙ্গ-চৌতাল) অথবা--তানসেন রচিত “স্কামসো 
ঘনশ্যাম উমড দুম আয়ো, মন্দ মন্দ দৃত্লীতান গগন ঘোর ঘহরাই' (রাধিকার বিরহোস্মাদবিযন্বক 
পদ-_ গৌড় মল্লার-চৌতাল) ও 'রুম কুমভর আরেরি নছন তিহারে' (শ্রীরাধিকার বিরহ দর্শনে সখির 
উক্তি বেহাগ-চৌতাল) অখবা- রানা কিশোর রচিত 'মোকো। তো তিহারে! ভরোসো! মেরে! 
শ্রবণস্থনে। স্থষশ তেতো মলমে বসহুখ হোত নিটতহন্ব’ (ধাস্বাজ-চৌতাল) প্রভৃতি প্রপদ স্িভরূপ শুনেও 
শ্রবণ ও মন নার্থক করেছি। দেশোঘালীগান ও এসকল গান শুনে মনে হয়েছে__তেলাপোকার নিজস্ব 
শৌন্বর্ঘ আছে; পাধিরও নিজস্ব সৌন্বর্ধ আছে; এবং তেলাপোকা ও পাবির পাথাও আছে। কিন্ত 
তেলাপোকা পাখি হতে দেখিনি, শুনিওলি। জনাব আবূলকদ্ল-ই-অরামীর মতে হদি ভার সময়ে 
অকস্মাৎ এরকমের অতিচার (5:/5099) হয়ে খাকে তাহ'লে খুবই ব্দাশ্চর্ধ বলতে হবে। আমি নিলে 


দ্বিতীয় সংখ্যা গ্রস্থপরিচয় 


বীরবলের 'কিন্সা* অথব। ‘রাজ্ারাম-তানদেন-বারপ্রবীণ-শ্বেতহস্ত্রী বিষয়ে হিমবদস্ঠী বিশ্বাস করতে প্রস্তুত 
আছি কিন্ত এরকম অত্যান্ট প্রগতি স্বীকার করতে অক্ষম । 

প্রদঙ্গত বলা যায়, টবৈজুবাওন! ও গোপাল নাক সম্বদ্ধে অনেক কিগ্রনষ্থী শুনেছি। দেুলি 
অনস্রুতি নন্র ; ক্রবপদগীতের বিশেঘদ্রেরাই গুরুশিল্ত পরস্পরান্ সেগ্ডলি বহন কনে এনেছেন। বৈদবা ওঠার 
সম্প্রদায়তৃক্ত একজন গ্রবপদ গান্বকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল । তিনি পাঞ্রাৰী হিন্দু। বৈদুবা ওয়া 
কোনও কোনও পদে “কহে বৈজুবাওরে শুনহে! তানসেন' ইত্যাদি রকমের ভণিত! পাওয়া হান । এ থেকে 
সন্দেহ হয়, বৈছুবাওর! ও তানসেন হত্বত সমলামরিক। কিন্তু উক্ত বৃদ্ধ গাদ্রকটি এ রকমের ভণিতায় 
ঘোর আপত্তি করেন এবং বলেন তাদের সম্প্রদায়ে এ রকমের পদ গাওয়া হত্বনা; কারণ ওগুলি ছাল বা 
নকল । এই সম্প্রৰাযতে বৈদুবাওৱার প্রসিদ্ধ শিল্প গোপাললাল উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ; প্রতিষ্ঠার উচ্চ 
শিখবে উঠে তিনি গুরু বৈছুকে অস্বীকার করেছিলেন বলে তাত প্রতিভা ও যশ ক্ষীণ হয়েছিল। গোপাল 
লাল ফ্রুবপদ রচনা করেছিলেন এবং ্রবপদ গান করতেন । 

বৈজুবাওরা, হস্বিগাসন্থাধী, গোপান-_এই তিনজন এখনও কিহ্বদস্তীর প্রবাহে ভাসমান আছেল। 
রাজ্জকীর এতিহাপিকেনা এখনও এদের আবিষ্কারের ঘোগা মনে করেল! । কিন্তু কিন্বদস্বীর্ন স্রোত ও 
গতি অনিবার্য এবং ইতিহাসের অগ্রগামী হরে চলে । সঙ্গীতরদ্তাকর গ্রন্থের টীকাকার শ্রীকল্সিনাথ এ 
গ্রন্থের প্রবন্ধ-অধ্যাম্বের টাকার অবসরে জনৈক গোপাল লাদ্বকের উল্লেখ করেছেন । রত্তাকরেখ প্রকাশক 
ঞীমঙেশ তিলঙ্গের স্থচিন্তিত মতান্গুসারে ফলিনাথ খৃঃ চতুর্দশ থেকে বোড়শ শতাম্মীর নধোই টীকা রচনা 
করেছিলেল। সোমনাথ কৃত রাগবিবোধ গ্রন্থ খৃষ্টীয় ১৬*৯ সালে রচিত হয়। লোমনাথ কর্সিনাখের 
উল্লেখ করেছেন। ঘাই হোক, গোপাল নায়ক যে একদন বিধ্যাত সীত্বিশারদ ছিলেন তা'তে সম্মেহ 
নেই। শীরাধামোহন সেন স্বরচিত 'সঙ্গীততরঙ্গ” নামে বাংলাভাধার গ্রন্থে (সন ১২২৫ সালে প্রথম 
প্রকাশিত) আলাউদ্দিন বাদশা, আমির খসরু ও নামক গোপাল সম্বন্ধে কৌতুকপ্রদ কিন্বদ্রী বর্ণনা 
করেছেন। তা থেকে মনে হর আমীর খসহন প্রসীত 'তোচ্ধাং-উল-হিন্দ' নামক কোনো শ্রন্থই এ 
উল্লেখের উৎস । অর্থাং দেন মহাশয়ের মতে শ্বহ্ং আমির খসকুই “তোক্ষাং-উল-হিন্দেখ। প্রণেতা । শ্রদ্ধেঘ 
ক্ষিতিমোহন সেন লিখিত সাম্প্রতিক প্রবন্ধের মতাস্ুারে মিষ্ত খা ইবন ফকক্দ্দিন মহস্মৰ নামে সংগীতদ্ত 
ব্যক্তিই তোফাৎউল-হিন্দের প্রণেতা । ক্ষিতিমোহন সেন মহাশঘ এই গ্রন্থ দেখেছেন। অতএব 
রাধামোহন গেল বোধ হয় কুল করে খাকবেন। শুনেছি, মহারাজ প্রদ্যোৎ্ুমার ঠাকুর এই গ্রন্থ সংগ্রহ 
করেছিলেন। এখন, এই গোপাল নায়ক, অর্থাৎ গপদ শিল্পী প্রসিদ্ধ গোপাল, উত্তর ভারতীয় অ৭বা দক্ষিণ 
ভারতীয় বাত্তি, অথবা & একই নামে দুঙ্গন লোক আবিকূ্ত হয়েছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ উঠে। কারণ 
শ্রন্ধেত ক্ষিতিমোহন মেন বহাশর ‘ভারতীঘ সঙ্গীতে হিন্দু সূললনানের যুক্ত সাধনা' নামে প্রবন্ধে গোসালকে 
দক্ষিণভাব্তীয় বাক্তি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এবং “বাঙালীর গান’ রচয়িতা অনুর্গাদাস লাহিড়ী 
মহাশয্ও গোপালনারককে দক্ষিণদেশী বলে উল্লেখ করেছেল। কিন্তু কোনও প্রমাণ উপস্থাপিত করা! হয় 
নি। বাধামোহন নেন মহাশদ্ব ও কছিনাখ গোপালের অন্ম-জাতির উল্লেখ করেননি । অক্সদিকে 
বৈজুবাওর। সম্প্রদায়ের কিছন্তী অহুসারে এ্রবপদবাধক গোপাল উত্তরভারতীয় ব্যক্তি। সাধারণ গায়ক" 
বৃন্দের জনশ্রুতিতেও গোপাল উত্তরভারডীয় ব্যক্তি। এমনকি আমি শুনেছি গোপাল গৌড়দেশীঘ লোক 


১০ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ধ 


ছিলেন। আন্বাগ ত্রিশ পঁহ্ত্রিলটি পবপদ গোশালের ভপিতাগ গাওযা হয়েছে। প্রতোকটি উত্তরভারতে 
প্রচলিত হিন্দিভাবাম খচিত । গীতির মধ্যে ত5রো কৌশিক হিণোল দীপক নলার ও রেলালা এই ছঙ্টি 
রাগ নামের উল্লেখ পাওযস্বা হায়; এবং প্রতোকের ছছটি করে ভার্ধা এন্ধপ সামান্ত মন্তবাও লাওয়া। বাছ। 
শিব দুৰ্গা গোপীনাথ মধুলুদন ভবানী প্রভৃতি দেবতাবাচক শব্ধ এবং ধারু-ক্রুবপদ, ছনস-প্রবন্ধ-চতুবগ-তিবট- 
ভেলানা-কুষর! প্রভৃতি দীতন্থপবাচক শব পাওরা! ধাত । কিন্তু এমন কোনও শব্ধ পাওয়া থা না হ! একমাত্র 
দক্ষিপভারতে বিশিষ্ট বাচকন্পে প্রচলিত । কয়েকটি সীতির মধ্যে বৈন্ুবাওয়া নামের উল্লেখ দিয়ে গুরু 
বন্দনা শ্ছচক ভণিতাও শুনেছি। এশ ক্ষেতে কিছনন্তী স্বীকার কবে গ্রুবপদদাধক গোপাল উত্তর 
ভারতীয় ব্যক্তি ছিলেন এবং হরিদালস্থামীও ভানসেনের পূর্ববর্তী ছিলেন এক্খপ অনুমান সংগত মনে 
করি। এতে কনে দক্ষিণ ডার্তীছ কোনও গোপালকে অস্বীকার করা হয় না। কিন্তু এই দক্ষিণ 
ভারতীয় জনৈক গোপালই একমাত্র গোপাল ও গ্বপদসাধক, এক্সপ মনে করান সংগত আপত্তি আছে। 

এই প্রসঙ্গে বাংলাভাষার লিখিত সঙ্গীত বিহুক গ্রন্থের কথা এসে পড়ে। প্রকাশিত গ্রন্থের 
অধো ্রীবাধামোহন লেন বিরচিত 'সঙ্গীততরঙ্' নাদে আদ্যোপান্ত পদ্ধগ্রন্থই সর্বপ্রথম ; ধদিও অধ্যাপক 
&রচিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট শুনেছি এ থেকেও প্রাচীনতর গ্রন্থের পাও্লিপি পাওয়া গিদ্েছে। 
এ পর্থস্থ প্রকাশিত গ্রশ্থের মধ্যে উক্ত সঙ্গীত-তরঙ্গ এবং স্থহঙ্গাধিপতি » মহারাজ রাজপিংহ বিরচিত ও 
তঙ্ত প্রপৌত্র রাজা উকমলকঙ্জ সিংহ কতৃক সন ১২৯৭ সালে প্রকাশিত “রাগমালা' নামে পুস্তিকা 
ছুইখানি প্ভগ্রন্থ । গ্রন্থকার মণিলাল সেন বাংলা ভাবাঙ্গ রচিত সঙ্গীত বিহ্বক গ্রন্থের একটি তালিক! 
সদিবেশিত করে দিলে ভাল হ'ত। 

বাংল! ভাবার গ্রন্থ ও রাগ-রাগিণী নাদের প্রপঙ্গে একটি ব্যাপার লক্ষ্য হয়েছে । পূর্বকাল থেকে 
পীতিরচনার শিক্ষোদেশে রাগ-রাগিনী নাম নির্দেশ করার প্রথা চলে এসেছে এ বিয়ে লেখক মণিলাল সেন 
প্রাচীন তথ্য উদ্ধার করেছেল। বাংলাদেশে থুষ্টী্ উনিশ শতকের গীত-রচনার শিরোদেশে প্রায়ই 
'নিস্কু-ভৈরবী” 'বেহাগ-খাছাঞজ' 'গুলতানি-ধালশী' প্রভৃতি যুগল নামের আবিভাব দেখা ঘায়। বাংলার 
বাইরে অন্যত্র এন্ধপ দেখা ঘাথ লা। বাঙ্গালী গীতিকার, গীত-শিল্পী ও সমআদারের কানে থে গীতরূপটি 
বেকাগ ও খাশ্বাজের মিশ্র, পবা পিলু ও বরবার দিশ্র বলে লাগে বাংলার বাইরে সেইন্থপণ্ুলি এখনও 
শাঙ্গা' ‘যা’ পিলু নামে চালু আছে. দেখ। যায়। বাংলার এ্সপ অন্ভব-ুক্ততার কারণ সম্ভবত এই 
থে বাঙালি, বিশেষ করে শিক্ষিত শৌখীন শ্রেণীর বাঙালি, যেন্ধপ আগ্রহ করে ভবপদ ও রাগবন্ধ 
সীতের চর্চা করেছে সেন্তপে ভারতে আব কোথাও হছনি। লেই বাঙালি ধখন শোরী হমেদম মন্মবূল- 
বুলের টগ্রা চর্চ। কারে টপখেহাল ও প্রেদ্বালের দিকে দন দেয় তখন ভার কাণে কিছু কিছ 
পূর্বাস্থুত রাগন্থপ এবং টগর প্রস্থৃতির মিশ্র রাগকপ পৃথক বলে দেখ! দেছ। বলা উচিত মনে করি, 
আহ্কের দিনের যেলকল বাঙালি বাগশিল্পী ও তোতা ইতিপূর্বের বিশুদ্ধ জন্জ্গ্লী বা কেদারার 
গ্রবপদগত বিশিষ্ট বভিব্যক্তির সম্গে পরিচিত নহ তাদেরই সামনে আধুনিক খেযালশিলপীরা অল্- 
জযভীর নাসে দেশ-গারা-কাক্ষির বিচ্ড়ী অথবা খাস্থাঞ্রের নামে__ খা্বী-তিলঙ্গ-বেহাগ-ম্যএর অথবা 
কেদারার লাদে__ কেদারা-মল্লার-স্তাসেন মিল বস্তু পরিবেশন করে পদক সংগ্রহ করে দেশে ফিরে ঘাবেন, 
তাতে ব্বান্চর্য কি। 


দ্বিতীয় সংখ্যা গরন্থপরিচয় 


লেখক মনিলাল দেন লোচন পণ্ডিত প্রণীত বাগতরঙ্গিনী গ্রন্থের আলোচনা প্রলঙ্গে প্রমাণ 
করতে চেষ্টা করছেন, ভারতের মধে! বাংলাদেশই পর্বপ্রধন সংগীত শাহু প্রচার করেছে এবং লোচন 
পণ্ডিত, লামধেছ্ব গৌড়দেশবানী ব্যক্তি ভারতে লংগীতশাস্তের সর্বপ্রথম আচার । বস্মবাটি বিচারসহ হলে 
বড়ই গৌরবের কথা হত। সংগীত বলতে হছি গীত-বান্ নৃত্যের উৎকর্ষ বৃক্রা্, শাহ বলতে হি গাছি- 
কল্প, বিশেষজ্ঞদের দমাদূত শাদন-সংস্কারমূলক গ্রন্থ বুঝার, এবং আচার্য বলতে সম্প্রবায়প্রব্তক, অথবা 
লাম্প্রদায়িক তব ও প্রয়োগের ব্যাপারে তাৎকালিক সব চেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিকে বুঝাদ্র-_-তা'হলে ভারতী 
নাটাশাহ প্রাচীনতম সংগীতশাস্ব, কারণ এর মধ্যে বীতবাদা নৃতে/ছ উৎকর্ষ প্রচারিত হথ্থেছে, এবং এই 
নাট্যশাস্থকে উত্তরকাঙগীন সমস্ত সংসীতগ্ন্থ প্রণেতা শাহ বলে স্বীকার কলে নিরেছেল। ভারতের 
পরবর্তী সমস্ত সংগীত ব্যাথ্যাতা মহামুনি ভরতকে মাচা বলে স্বীকার কক্পেছেন। কিন্তু কেউ তাকে 
সংসীতশাস্বের আচার্য বলেননি, কারণ শাহের আচার্য হয় না, শাহের সংগঘহকত' হয, প্রণেতা হর, 
প্রবক্তা হয়, উপদেষ্। হয়; এবং সংপ্রদারেরই আচার্ধ হয । সম্ব্রদা্থ নেই আচার্ধ এাছেন এন্সপ হয়ন।। 
কোনও একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করে আচার্য নাম লাভ হয় ৭1। এমন কি, শাঙ্গদের নিজলুচিত সংগীত- 
রৃত্বাকর গ্রথ্থকে শাহ মনে করেন নি; এবং পরবর্তী কোনও চীফাকাব শাঙ্গদেবকে আচধ বলেন নি; 
ঘদিও ভারতী লাটা লাস্বের পরে এত বিশদ ও হুন্দর গ্রন্থ আঞ্জ পংস্থ ব্রচিত হননি । এই গ্রন্থে সর্বশ্ত্ধ 
৪৬৮৪ শ্সেক আছে। গীতবাদ্য ৃতা বিষয়ে প্রকরণ পরিপাটীর তুলন! হয় না। তবুও শাঙ্গ দেব কোনও 
বিশিষ্ট প্রাচীন সম্প্রদান্বকে অছবর্তন করেন নি এবং নিজেও কোনও সম্প্রনাস্স প্রবতন করেন নি। 
এ কারণে তাকে আচার্ধ মনে করা যায় না। তবে ভার প্রণীত খ্রন্থকে সংগীত অর্থাং গীতবাদ্য নৃত্যের 
শান বলতে কিছুমাত্র অদংগতি হয় না । 
ভারতীয় নাটাশা একটি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বা শিল্পবিজ্ঞান শাহ । মহাদুনি ভরতই এর 
প্রথম ও সর্বশ্রেঠ আচার্য । নাট্যশাস্বের মধ্যে ভরতের শতপুজের নামোজেখ পাওয়া ঘাঘ। সেগুলি 
ভরতের উুরপপু্র নম্ব এবং এককালীন শিল্তশাবকণও এয; কারণ নাট্যশাস্বের প্রকরণার খেত শে 
পৰন্ত কোনও অধ্যায়ে বা উপদেশ প্রসঙ্গে, কোনও তব ঝ। প্রদ্বোগ প্রলঙ্গে বা মন্ত কোনও প্রয্োজ্রনে 
এদের নাম ব্যবহৃত হয় নি। বস্বত এগুলি ভারতীয় নাট্যসম্প্রদায়ের পরণ্পরাপ্রস্থত আচার্ধনের লাম) 
প্রাচীন আত্ডিক্যবাদী সংশ্রৰায়ে এককালে একদনের বেনী তৃত্ধন আচার্ধের স্বীকার নেই । এবং পৃবপূর্ষ 
*আচার্ধদের নাম স্বরণ কর! প্রত্যেক উত্তরকালীন আচার্ধের অবন্ত কর্তব্য বলে গণ্য হত। মহামুলি 
স্তরতাচার্ধের পর উত্তরোত্তর একশত আচাৰ্য আবিভূত হয়েছিল। সপ্ভবত নকলের শেষ আচাধই 
নাষট্যশাস্বের প্রথম অধ্যায় ও সংক্ষিপ্ত সাং্রদায়িক ইতিহাস সন্ধলনের কতণ। পরে এ সপ্প্রদাহ বাবহারিক 
ভাবে লুপ্ত হয়ে গেলে আচাধ লোপ হরেছিল। কিন্ত শাহ নষ্ট হহুনি; অর্থাং গীতবাদ্য নৃতানাটা 
প্রভৃতির ভব ও প্রথোগগুলি বিচ্ছিন্ন ও ইতস্তত প্রকীর্ণ হলেও--তাদের এঁকাস্তিক লোপ হয়নি। বহুদিন 
পরে অনুমান হয়__আস্থঘোষপ্রণীত 'বুদ্ধচরিত' নামক কাব্যের কিছু পূর্বে এবং নিশ্চিত ভাবে রামানণ 
মহাকাব্যের সঙ্ধলনের পূর্বে নাট্যশাহ্বের জাধুনিক আকারে সঙ্কলন হয়েছিল। এ বিষয়ে বহদুৰী প্রমাণ 
থাকলেও বাহুদা হবে বলে এখানে তার আলোচনা করব না। তবে এইমাত্র বলা হার--ভারতীয় 
সম্পরনান্বের লোপদাধন ইয়ে গিয়ে কাশ্ুপ, দুর্গাশক্রি, দিল প্রভৃতি শান্বব্যাধ্যাতারা আবিভূত্ত হয়েছিলেন; 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


এবং এনেরও কিছু পরে মতঙ্গ 'বৃহন্দেণী' নামে অভিনব প্রস্তাবনা করেন॥ ধেরকমেই হোক, ধৃষ্টপূবেই 
ভারতীয় সম্প্রনায় ও আচাৰ্ষদের লোপ হদ্বে গিয়েছিল। এক্সপ স্থলে বল্পাল সেনের সমন্বকার 'রাগতরঙ্গিনী' 
ভারতে সর্বপ্রথম সংগীতশাহ্ব, এবং তার প্রণেতা লোচন পণ্ডিভ ভারতে নংসীত শাস্তের লব প্রথম আচার্ধ 
মনে করতে পারিলে। লোচন পণ্ডিত কোনও সম্প্রদাঙ্থের প্রবর্তন করেছিলেন কিনা, অন্ত কোনও পরবর্তী 
সংমীত বিশারন বা গ্রন্থকার তাকে আচার্য বগে স্বীকার করেছিলেন কিনা, এদকল বিষছে মশিলাল সেন 
বা ক্ষিতিমোহন লেন কিছু বলেন নি। 

বিশেষ এই থে, স্বানার কছে লোচনপত্ডিত প্রশ্িত 'রাগতরপ্দিণী” আছে। শ্রন্ধের ক্ষিতিমোহন 
পেন মহাশয়ের বক্তব্য পড়ে চঘত্্ত হয়েছি। তবে কি গৌড় দেশে ছুজল সংগীতজ্জ লে!চন পণ্ডিত 
দুখানি রাগতরগিন্ট লিখে গিয়েছেন? আমার কাছে থে 'রাগতরঙ্গিণী' আছে তার সংক্ষিণ্ড পরিচয়, 
ঘখ।-গ্রস্থবানি দরুডাঙ্গা রাছপ্রস থেকে প্রকাশিত তাঃ সম্বৎ ১৬৬১ দশহরা। পতিত বলপেব মিশ্র এর 
সম্পানন করেছেন। গ্রস্থারস্ভে “ও নমন্তশ্তৈ। অথ রাগতর্িনী &" এবং শেষে “ইতি ভ্রলোচনশর্ম 
বির্চিতারাং সরাগতত্স্বিক্লাং রাগনংস্থানাদি কধহাম পক্চমন্তরঙ্গ: ॥ সমাপ্ত: ॥" লিখিত আছে। অন্ধে 
ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় যে পুষ্পক্লোকের বিচার করেছেন এই গ্রস্থে সেরূপ কিছু নেই। শ্রন্ধেয সম্পাদক 
বলদেব মিশ্র বুখবদ্ধে গ্রন্থের পাণুলিপির আবিষ্কান্ের কথা বলে, পাতুলিপির ভ্বপ বর্ণনা করে প্রমাণ 
করেছেন গ্রন্থকার লোচন শর্মা বৃৃীয় পনের শতান্বীর চতুর্থ ভাগে অস্গ্রহ করেছিলেন । গ্স্থের মধ্য 
বিদচাপতি রচিত করেকটি পন মাছে। তাদের মধ্যে একটিতে গিষ্াস্থদ্দিন সুলতানের প্রশত্তি আছে 
ষা-_চিরজিবে আীবখ্‌ গ্যাপদিন হৃরতান) তাছাড়া শিব সিংহ ও লছিমা দেবীর প্রশস্তি সুচক 
ভদিতাও আছে। লোচন পণ্ডিতের স্বরচিত পদও আছে, এবং তার মধ্যে রাহ্ছা মহিমানাথের প্রশত্তি 
আছে। গ্রন্থে রাগরাগিষীর ধ্যান আছে, কিছু সংস্কৃতে কিছু তাংকালিক মৈথিলী ভাষাঘ। মণিলান 
সেনকে মন্থরোধ করি এই লোচনরুত রাগতরঙ্গিণীর আলোচন করেন। এর মধ্যে বাছা বা নৃত্যের 
তক ও তথ্য নেই। পুস্তকের ঝাগতরঙ্গিণী নাম সার্থক কারণ আগাগোড়াই রাগবিষরে তথ্য আছে। 
গ্রন্থকার লোচন কোনও সম্প্রদায় প্রবতন করেননি, অথবা কোনও সং্রদায়বিশেধের বাত বহন 
কৱেননি। গতাঙ্ছপ্তিক ভাবে আবহমান সাংসীতিক কিছু কিছু তত ক্লোকে লিখে গিয়েছেন। '‘হহ্বদন্ত 
মতের রাগরাগিনীর নাম-ধ্যান বর্ণনা করেছেন, কিন্ত হস্ুমন্ত কে বা কখন আবিভ্ূ্ভ হয়েছিলেন কিছু 
বলেননি । রাগশ্রেণীকরণ বিযরে বারোটি সংস্থান মাত্র বর্ণনা করেছেন; জনক-জস্ত মেল চিন্তা করেন 
নি। এ থেকেও প্রমাণ হয় থে দনক-দক় মেলের প্রথম উদ্ভাবক রামামাত্য (্ৃস্টীয় ১৫৫*) থেকে 
লোচন পূর্ববর্তী । আনি বহুদূর খবর রাধি, বামাৰাতাই কোনও মুসলমান সংগীতত্রের এবং স্থলতানের 
'হ্রেহণায় প্রথমে “ঠা? পদ্ধতি (নথবা সংস্কৃতে 'দনক-দন্ত সেল’) উদ্ভাবন করেছিলেন; এই ঠাট’ 
(দেতাবে পর্দ। সাজানর কাহদা বিশেক) পদ্ধতি ভারতীয় প্রাচীন বাগত্রেনীকরণের পক্ষে একেবারেই 
বিজ্ঞাতীন্ব । যাই হক গ্রন্থধানি (১০৬ পৃষ্ঠার) শাহ নামের বোগ্য নহ। তবে সংস্কৃত শ্লোকে কিছু 
তথা লিখতে পারলেই বদি শাম বচন! হয়, এবং কোনও রকমে তাতে গান-বাজন! সংক্রান্ত কথা 
থাকলেই বনি সংগীত প্রস্তাবনার অর্ধীদা! দেওয! হ্ব__তাহ*লে অবশ্যই এই গ্রন্থ ‘দংগীতশাস' মনে 
করতে হবে। 


দ্বিতীয় সংখ্যা গরস্থপরিচয় 


মণিলাল লেন ধ্রবপদ রচলা! ও গাছক সন্দদ্ধে অনেক কিছু হুন্দর কণা বলেছেন। কিন্তু বেতিহার 
রাজ] শ্রীমানন্দকিশোর এবং বাংলার স্বনামধস্ত শীঘদুভটের প্রসঙ্গ করেলনি। বৈদ্ধ-হবিদাসন্বামী 
প্রভৃতির পরে বার্থ ধ্রবপদ গানের পদ রচয্লিভাদের মধ্যে স্মানি এই দুজনকে শ্রেষ্ট মনে করি, দদিও এরা 
আধুনিক যুগের ব্যক্তি । মণিলাল সেনকে আমি কিছুমাত্র দোব দিইনে, কারণ আপুনি ভারতের 
রাগশিল্পী রাগের এ্বপদবদ্ধনের মাহাত্মাই তুলে যাও্রার চেষ্টার আছে এবং ্াঙ্গা নী ক্রুধপদশি্ী নিগসেনের 
মাহাস্ম্য প্রচার করেই কুলিয়ে উঠতে পানুছেনা, পরের কথ। পরে। বিশ্বনাবরাও কিছুকাল সেতিক্ার 
ছিলেন; ওাদ মহস্যদ আলি খাঁ সাহেবও বেতিত্ায় ছিলেন ॥ বিশ্বনাথজির দুপে আনন্দকিশোর রচিত 
হর সনন্দর জ্রবপদ শুনেছি এবং এর বার্ত। বাংলার প্রচারিত হয়েছে (১৯১২ থেকে ১৯১৫ সাল)। 
মহম্মদ আলি 1 দাহেবের শিষাদের কর্ণে আনন্দকিশোরেন বাত? পৌছাদ্ছনি একথা। আনি ভাল করেছ 
জালি। আবার বিশ্বলাথঘি অ-বাঙ্গালি হছ্ছেও হুছুভট্ের বুচিত পীতের ভূদ্বলী প্রশংসা করতেন এবং 
ধছভটের পদও গান করতেন। ঘছুভট্ের ত্রিপুরার থাকা কালের অনেক ও বিশ্বালবোগা কীতি'কলাপ 
বিশ্বনাথজি ও বাণাথাটের প্রসিক্ধ গীতশিল্পী নগেস্্র ভট্টাচার্যের মুখে শুলেছি। কিছনস্বী বাদ লিঘে নাক 
প্রতাক্ শ্রধণের অভিজ্ঞত| অনুভবের দাপকাটিতে বিচার করে আনন্দকিশোর « যহ্ভট্রের রচিত গীত 
কূপ গুলিকে কোনও অংশে বৈজুবাওরা প্রভৃতি সাধকদের রচিত গতন্ধপ থেকে নিকৃষ্ট ললে করতে 
পারেনি। এবং এখনও পারিনে, কারণ কিছুদিন হুল মানাকে নোটাগুটি দেড় হাদ্থার গ্রুবপন সীতত্বপ_ 
গীতিমাত্র নঘ্_-পরীক্ষা করতে হয়েছিল । আনন্দকিশোর ও যতৃডট্রের বিশেষ প্রচার হয়নি; সম্ভবত 
একারণে থে তারা পূর্বের চবিভ চরণ না করে নিজ রচিত পদ গান করতেন ॥ 

মনিলাল সেন 'যার্গ'সঙ্গীত প্রসঙ্গে সারবান কথ! দিকে কীর্তন গীতকে 'মার্গ'-পধাদহুক্ত ফরার 
চেষ্টা করেছেন । কিন্তু 'নার্গ' ও ‘দেশী’ শব্দহৃটির বহুল ও অধুক্তিযুক্ত ব্যবহার দেখে মনে হয় দুটি 
শব্ম বর্জন করাই ভাল। কেন মনে হ্য় নিবেদন কবি। 

গীত বায নৃত্য সন্ধে এখনও পর্স্ত প্রাচীনতম বলে শ্বীরুত-_ভারতীয় নাটাশাস্বে গাঙ্ধ্য বা 
সঙ্গীতকে উপলক্ষ করে নার্গ-দেশী-ডেদ প্রস্তাব করা হয্ব নি। দুত্রিত ঝ! প্রকাশিত সঙ্গীতগ্স্থাবলীর মধ 
মতঙ্গ প্রণীত 'বৃহচ্ছেখী' নামক গ্রস্থেই সর্বপ্রথম এ শঙ্দহ্টি ও শ্রেখী-কত্ণ পাওয়া ঘায়। বেদাস্থবতী” 
সঙ্গীতের বাতা অথবা “শিক্ষা আ্বাতীত্ গ্রস্থেও বার্গ-বেনী প্রস্তাবন। লেই। 'বৃহক্ষেন' নাম থেকেই 
বুঝতে হবে গ্রন্থের মধ্যে ‘দেখী' তর ও তথা আলোচিত হত্েছে। “দেশী” বিষয়ক তথ্যের মধ্যে ও প্রথমে 
হাক্জিক বা বৈদিক চৌরাসী মুহ্ন! তান পটিত ব্যাপার, পরে ভারতীয় গান্তব্যের আঠারটি জাতি প্রকরণ, 
এবং শেবে লোকে প্রচলিত কতকগুলি রাগক্ধপই মত্তগমূনি ব্যাখ)। বিশ্লেষণ করেছেন। 

তত্ব প্রসঙ্গে আরস্মেই মতঙ্গ “মার্গ ও 'দেশ্ীর' ভেদ বৃকাবার চেষ্টা করেছেন ॥ “মার্গ” প্রন্তাবনার 
নির্গলিত অর্থ এই, গীতশিল্পী দাধকের আব্মপ্ূত এমন একটি ধ্বনি আছে হা কণ্ঠে বা যস্তের সাহাযো 
বাইরে অভিবাক্ত হতে চায় না, এবং মাত্র আত্মস্থ ব্রহ্ধসৱাকেই 'মৃগন্বা' বা অস্থসন্ধান করে। 'নাদ" 
নামক স্বরের হুশ উপকরণ দিগ্েই এই ঘ্বগন্ধার পথ আবিষ্কার করা ঘায়। নাদকে অনুভব করার সামর্থ্য বা 
যোগ্যতা না হলে-__'যার্গ'সঙ্গীতের পন্থা লত্যই হয় লা! এক কথাছ্_গীত বান নৃত্য উপভোগ বা সাধনা 
করার অবসরে-_নাম্মার মখে বুদ্ধি দন প্রভৃতির in৮০৮৬০5৪১০০৷ বা বিবর্তন না হলে ঘার্গণঙ্গীতের স্বন্ূপ 


বিশ্বভারতী পত্রিক। নবম বর্ধ 


উপলব্ধ হওয়া অসম্ভব । ফলে-_আত্মমূখী মার্গনাধনা কখনও অন্ত শ্রোতা বা প্রেক্ষকের উপভোগ্য 
হ'তে শানে না । নিজছাড়া__ার্গলঙ্গীতের শ্রোতা নেই, প্রেক্চকও নেই । 
অস্পক্ষে, সেই একই আগত ধ্বনি বা ‘নাদ’ হখন প্রাকৃত, বহিমূত্খী পরিণাম ও অভিবাক্তি 
লাভ করে, দেশ-কাল-পান্রভেছে নানারূপ প্রত্যক্ষ, উপচোগা, শীত-বাদ্য-ন্বত্যে বিকলিত হয়, তখন নেই 
পরিণামাডিবাক্রন্ধপকে 'দেশী' বলে। এক কথা, অভিবাক্ত লংগ্ীতপ্রচেষ্ট। নাত্রই “দেশী'। বলাই 
বাহুণ্য-_অভিব্াক সংগীত প্রচেষ্টার সঙ্গেই সামাজিক মানুষের নানাবিধ কামনা, প্রবৃত্তি ও স্বার্থ জড়িত 
থাকে। অতএব 'বৃহক্ছেশী' নামে প্রস্তাবনার সার্থকতা। 
ঘডঙ্গের বহুকাল পরে, (বৃ্টীয় ১২৪* সালে) শাঙ্গ দেব সক্গীতরক্রাকর নামে অপূর্ব সংগীত বিষয়ক 
প্রস্থ রচনা করেন। তিনি মার্-দেশী ভেদ স্বীকার করেও-_নতঙ্গের দৃ্ি চশ্ী ত্যাগ করে লি প্রস্তাব 
লমুপস্থাপিত করেছেন । তীর স্থষ্পষ্ট মতটি যথা 
পুরুতার্থের সমাক্‌ অকাদয়কে ম্বপয়া করে এমন সংগীত অর্থা গীতবাদ্যনৃত্যাই “মাগ ৷ 
পুক্তযাধের, অথ ধর্ম মর্থ কাম ও মোক্ষেত্, সাধনার চরম বা শেষ ফলই সেই সেই লাধনার “অন্থাদঃ'। 
বধা-ার্থাঙ্থগত হয়ে, পুরুষার্থের উত্তম লাধনা করে যে কর্ম আত্মায় সঞ্চিত হয়--তার অস্থাদয় বা ফল 
স্বরণে 'স্বর্গডোগ’ লভ/ হয় শাহ্গ দেবের স্পক্টোক্কি থেকে বুঝা যায্--সংসীতের মভিব্যক্তি--অনভিব্যক্তিত্ব 
দিলে দেশী-মার্গ ডেদ সিদ্ধ নন । যথা, তার কথায_ 
শীতং বাদ্য: তথ! বৃত্যং জয়ং সক্গীতমূচ্যাতে । 
মার্গে। দেনীতি তখেধা! তত্র মাৰ্গ স উচ্যতে ॥ 
হে। মাগিতো বিরিক্যাদৈ; প্রঘূক্তে। ভৱতাদিতি $। 
দেবস্ত পুরতঃ শভোনিন্বতাত্বাদয়প্রদঃ 1 
অৰ্থাং-গীত বাদ্য নৃত্য এই তিনকে একত্রে লংগীত বলা হয়; সেই সংগীত মার্গ ও দেশীডেদে ঘিবিধ। 
তানের মধ্যে সার্গ সংগীত বলা হচ্ছে যপা-_বযে সংগীত নিয়ত নত্যুদদ্বপ্রদ এবং পেট হেতু ্রক্ষ। প্রভৃতি 
ব্যক্তির! যাকে যগত্বা করেছিলেন* ও ভরত প্রভৃতি ব্যক্তিরা যাকে দেবাদিদেব শড়ুর সন্মুখে প্রয়োগ 
করেছিলেন তাকেই মার্গ সংগীত বলে। এক কথায় অত্থাদরপ্রাধিই যার চরম ও লক্ষা সেই সংগীতই 
মবার্গ"। সংগীত অন্তমূণী কিছা বহিমুী এরূপ তর্কেহ অবসরই নেই । এর পরেই শাঙ্গ দেব দেশীর সংজ্ঞা 
দিয়েছেন, ধথা_ 
দেশে দেশে জনানা: হদ্রচ্যা হৃদরঞকম্‌। 
গানং চ বাদনং বৃতাং তঙ্গেসটীতাভিবীয়তে ॥ 
অর্থাৎ হে গান, বাদন ও নৃত্য দেশে দেশে মাত্র ুচি-দাপেক্ষ হয়ে লোকের চিত্ত বিনোদন করে তাকে দেশী 
অভিহিত করা হর! প্রকারান্তরে-_কোনও অস্রাদন্বকামন। করে দেশী সংগীত গ্রবতনি করে না; কুচি 
অন্যারী হরে চিত্তবিনোদন সাত্ত কামনা করেই দে সংগীত ভিত ভিন্ন দেশে প্রবতিত হছ) 


২ চকুর্েশবের ছখো অন্থেধশ করেছিলেন উতি টাকাকারের বঙ্ত্রায 


দ্বিতীয় সংখ্যা গ্রন্থপরিচয় 


মতঙ্গ ঘাকে 'মার্গ' বলে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন-__পাক্গ দেব তাকে অনাহত নাদের পর্ধানকুক করে প।শ 
কাটিয়ে গিয়েছেন দা __ 
তত্ৰস্তাং সপ্তণত্যানাদ বুক্কি নূ'ক্তিস্ত নিগুপাহ ॥ 
ধাননেকাগ্রচিতৈকপাধাহ ন স্ুকরং নৃণাম্‌ ॥ 
তন্বাদত্র সপে পাশ্বং শীনতাদননাহতম্‌ ॥ 
গুরুপদিষ্টমার্গেণ সূলযঃ সদৃপাসতে ॥ 
নোহপি রক্তিবিহীনসত্বাত্র মলোর্$কোনুপাম্‌ ॥ 
অর্থাৎ তত্র (অনাহত ও আহতের প্রসঙ্গে) _নাদের স্ডণব্যান দিছে ভোগমাড্র লাভ হত) কিন্তু নির্ুণ- 
ধ্যান দিয়েই মুক্তি লাভ হৃয়। ধ্যান ব্যাপারটি একাগ্রচিত্রসাধা; সে হেতু সাধারণ মানুষের সুত্র নয়। 
সে কারণে--মুনির। অর্থাৎ নিভৃতাত্রমবাদির) গুরূপদিষ্ট পন্থা অবলম্বন করে, সেই স্থখের উপায়স্বক্ূপ 
প্রীমান্‌ অনাহত নাদ (বা ত্ৰন্ধের) উপাসনা করেন । তাহলেও সেই মার্গ অহুরাগবিহীন বলেই সাধারণ 
মানুষের মনোরঞ্জন করে না।* 
শাঙ্গদেবের পর থেকে আম পর্স্ত সংগীত বিবঘক গ্রন্থে বা কিছু মার্গ দেশী প্রস্তাব দেখা যাগ 
ভা থেকে শ্পষ্ট বুঝা ধায় না বক্তা উক্ত দুই মতের কোনটি গ্রহণ করেছেন, নাকি নিঙ্গ বত প্রকাশ 
করেছেন। হদিই বা নিজমত প্রকাশ হুল, সেই মতকে কোনও রকম ঘূক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা দেখা 
বায় না। কিন্ত শব্দ দুটি আাকড়ে ধরে থাকবাত্র বিলক্ষণ চেষ্টা আছে। সম্প্রতি 'মার্গ' ও ইংরাজি 
ক্লাসিকাল শব্দ একার্থে বাবহার হচ্ছে। এতে কোনও ক্ষতি বা লাভ নেই। ফারণ লব্ঘটিও তার 
প্রাবন্ধিক অর্থ ও ইক্সিত থেকে অনেকখানি বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। নানা বিড়্ছনা ভোগ করার পর সম্প্রতি 
ইউরোপ ক্লাসিকাল তথা রোমান্টিক 'অববা? সেক্রেড 5510 তথা প্রো্চেন 71০98৩ নাম-প্রেণীকরণের 
নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে গ্ররুতিস্থ হওয়ার চেষ্টার আছে । 
মপিলাল সেল স্বরাস্তর সাধন সম্বন্ধে থে মন্তব্য করেছেন_তাতে একমত হতে পারলাম 
না। কারণ ভারতীঘঘ নাট/শাস্বের নখ শ্বববান্তর দাধন, অথবা যোগ্যতর শব্দ ‘নামাস্তরন্বরতা' 
উপদিই হয়েছে প্রয়োজনের বশে। প্রয়োক্সন বখা__গাৰক-গান্িকাদের কঠপ্রংত্বের লাদর্থযভেদে 
এবং বাদিত্রকরণ অর্থাৎ অর্কেষ্টাইপ্রেশনের বিশিষ্ট উদ্দেপ্তডেদে স্বরপ্রয্োগে লামাস্তহবিধান অবস্তা 
কর্তবা। বিশেধ এই যে স্বর কখনও অপ্তরিত হয় না। কিন্তু তার লাম ও সক্বন্ধই অন্তরিত বা পরিবতিত 
হই; একারণে নামাস্তরন্বরতাই যথার্থ বৈজ্ঞানিক শব্দ; '‘স্বরান্তর’ শব্দ দিয়ে ওকপ অর্থ সিদ্ধ হয় না। 
অর্থাহ_-52215 ৫৪08৫ এর প্রতিশন্থ ‘নামান্তর সাধন’ দ্ববান্তর লাধন নহ । আমাদের দেশে ওঁ অর্থে 
এ শব্দটি কে চালু করেছেন আমার জান! নেই । কিন্ত কাজ ডাল হ্য় নি । 
বাংলার বাইরে কীতন গানের মনাদর প্রসঙ্গে লেখক বলতে চেয়েছেন--কীতন গানের 


৩. জখব! সেই অনাহত নাদ অ্বসুরাগ [হীন বলেই লাধারণ দানুদের যনোরগ্রস করে না) এই অর্থ সমীচীন বলে 
বোধ ছয় দা? কারণ-অনাহত সাহকে দুখ বা নিতাখের উপায় প্বরপ বলা হয়েছে। অহুরাগ বধির হখ ধা নিতা হুখ হাতি 
অসন্তৰ । 
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প্রাদেশিকতাই অনাদরের হেতু । কথাটি বুক্তা পেল না। বাংলার বাইরে কেউ ধদি বাংলা ভাবা! না 
বুঝে, ইংলগের.বাইরে কেউ বদি ইংরাজি ভাষা না বুঝে অথবা বাঙ্গালী ঘদি হরিদাস স্বামীজির পদ না 
বুঝে ভবে কি সে নব ভাবা বা পদের প্রাদেশিকতা-দোষ? লেখক জানেন, বাহ্রালি হিন্দি ভাবার 
ক্রবপদ, পাঞ্জাবি ভাষার উগ্র প্রভৃতি চর্চা করেছে। বধার্থ কথা এই কীতনসীতির মখো সক্ষম ঝলভাবের 
থে দ্যোতন। আছে তাকে বাংলার বাইরে প্রাদেশিক মনোভাবগ্রস্ত ও স্বল্লাহভবী শ্রোতা বুঝতেই পারে 
ন!। বস্তুত প্রাদেশিক কে বা কারা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করছি। কীতনিগান ব) গ্টতকে তর্কের 
খাতিরে প্রাদেশিক মনে করলে পৃথিবীতে এমন একটি ভাষা ব। সীত পাওয়া যায় না বা! প্রাদেশিক নম্র! 
যদি কোনও কালে সারা জগতের ভস্ব একটি অপ্রাদেশিক ভাৱান্থপ উদ্ভাবিত হত্র_এবং সেই ভাষায় 
সম্পূর্ণ প্রাদেশিক সীত রচিত হত ভাহলেও পৃথিবীর লঘস্ত লোক সেই গীত বা ভাবা! উপভোগ করবে 
কি না-হথে্ সন্দেহ হন) ‘রাগ’ ব। 036)০৫%" উপভোগ করতে হলে মা স্থা্ নির্দোষ অরবণেন্মিয়েবই 
প্রঘোদ্ষন। কিন্ত গীত উপভোগ করতে হ'লে__মধিকন্ধ ভাষা বুঝবার ক্ষঘতা থাকা চাই, এবং ভাব ধ্বনি 
ও রস গ্রহণ করার যোগাতাও অর্জন করা চাই॥ আমাদেরই বাংলাদেশে সকলেই কি কীত'নগীত 
উপভোগ করার যোগাতা রাখে? 

বাংলাদেশের লোক হয়েও বাঙালী কতখানি অপ্রাদেশিক, লেখক মহধি রবীন্দ্রনাথের 
নৃভাধোনার প্রসন্গেই উদাহরণ দিদ্বেছেন। সঙ্গীতের প্রচেষ্টায় বাঙালি শিল্পী বাংলার বাইরে 
থেকে কতখানি সংগ্রহ করেছে তার অন্ত ছাছপ্যঘান দৃষ্টান্ত উদয়শস্বরের পন্িকপপনা বৈচিত্া, 
তবে আপনাশন সংস্কার ও প্রতিভা অবহেলা করে বাইরের অঙৃকরণ করাই অবনতির লক্ষণ। এই 
আব্মাবমানন! থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে নিজ দেশের মর্ম ও নিজ সমাজের এঁতিহ আলোচনা ফর। 
উচিত। খ্িলাল সেন মহাশয়ের পুস্তক এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে থাকল সন্দেহ নেই । এতিহাসিক তত্ব 
সংগ্রহের বিহয়ে তিনি সহ বনো চাবের পরিচয় দিয়েছেন। আশ কৰি ভবিস্তুৎ কোনে! সংস্করণে তিনি 
বিশদতর আলোচনা করে বাংলার সঙ্গীতের ইতিহাসের উৎক্ট্তিম অংশের উপর আলোকপাত করেন । 


ভ্ীঅমিয়ন।থ সান্যাল 
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স্বাক্ষর 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
১ 
সন্ধ্যাদীপ মনে দেয় আনি 
পথ-চাওয়া! নয়নের বাণী। 
২ 
বইল বাতাস, পাল তবু না জোটে__ 
ঘাটের ষাণে নৌকো মাথা কোটে। 
৩ 
কাছে থাকি যবে তুলে থাকো, 
দূরে গেলে যেন মনে রাখে । 
৪ 
থে বন্ধুরে আজো দেখি নাই 
ভাহারি বিরহে ব্যথা পাই। 


৫ 
হে বনস্পতি, যে বাণী ফুটিছে 
পাতায় কুস্থমে ডালে_ 
সেই বাণী মোর অন্তরে আসি 


ফুটিভেছে সুরে তালে! 


The same voice that finds {orm in leaves 


and flowers 
81085 and dances in my lile. 
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৬ 
বসন্ত, আনো! মলয়দমীর, 
ফুলে ভরি দাও ডালা__ 
মোর মন্দিরে মিলনরাতির 
প্রদীপ্র হয়েছে জালা । 
Bring thy south breeze, Spring, 
fill the basket with flowers. 
For in my house the lamp bas been lit 
for the meeting of love. 
৭ 
আকাশের চুম্বনবৃষ্টিরে 
ধরণী কুসুমে দেয় ফিরে। 
‘The sky rains hisses. 
‘The Earth returns it in flowers. 
৮ 
আধার নিশার 
গোপন অন্তরাল, 
তাহারি পিছনে 
লুকায়ে রচিলে 
তারার ইন্দ্র্াল । 
From behind the screen of night 


You spread the magic of your stars. 
৯ 


ক্ষণকালের গীতি 
চিরকালের ৮"তি। 
The song is [or & few moments, 
its memory is lor long 0৪. 


১০ 
বেদনার অশ্র-উমিগুলি 
গহনের তল হতে রত্ন আনে তুলি। 
On the shore smile gems 
thrown up by anguished waves of bears. 


ভাষার স্ুদ্রোদোষ ও বিকার 
ভ্রীরান্রশেখর বস্তু 


সবল লোকেরই কথায় ও আচরণে নানাপ্রক।ব ভঙ্গী থাকে । এই ভঙ্গী হৰি ব্যক্তিগত লক্ষণ হয এবং 
অনর্থক বার বার দেখা বায় তবে তাকে মুদ্রাদোষ বলা হদ্ধ। যেমন লোকবিশেবের তেমনই ছাতি বা 
শ্রেণী বিশেষেরও মৃদ্রাদোঘ আছে) দক্ষিণ ভারতের পুক্তধ লক্ষা ছ'নাব্যর দন্ত হাত ঢিয়ে নুপ ঢাকে। 
সকৌতুক বিশ্বত প্রকাশের দন্ত ইংরেজ শিল গেছ। অনেক বাঙালী নবমূবক পথ চিয়ে চলবার সময 
কেবলই মাথায় হাত বুলোয়_ চুল ঠিক রাখবার জন্য । অনেক বাঙালী নেয়ে নিহত, হয়ে এবং ঘাড়. 


ফিরিয়ে .সিজের দেহ নিরীক্ষণ করতে করতে চলে-_ সাঙ্গ ঠিক আছে কিনা নেগবার জন্ত। বাঙালী 
বৃক্ধদেরও সাধারণ মৃতাদোষ আছে, অবৃদ্ধর) ত! বলতে পারবেন। 

জাতি বা শ্রেণী বিশেষের অঙ্গ ভঙ্গী বা বাকা ভঙ্গী এই প্রবন্ধের বিষ নতথ । আমাদের ভাষায় সম্প্রতি 
বেসবল মূত্রাদোষ ও বিকার বিস্তারিত হচ্ছে তান সম্বচ্থেই কিছু আলোচন! করছি ॥ 


বাংলা ভাষার একটি প্রধান লক্ষণ জোড়া শব্দ, রবীচ্ছনাথ ধার নাস দিয়েছেন শঙ্চদ্ৈত। 'বাংলা 
শব্দত’ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, ‘ধতদূর দেখিয়াছি তাহাতে বাংলায় শন্দছৈতের প্রাছঠাব যত বেনী, অন 
আৰ্য ভাবায় তত নহে।' তিনি সংস্কৃত থেকেও উদাহরণ দিয়েছেন গদগদ, বর্বর, জত্মক্্লি, উত্তরোত্তর, 
পুনঃপুনঃ, ইত্যাদি । 

রবীহ্নাথ বাংল| শফ্হৈত কছেকটি শ্ৰেণীতে ভাগ করেছেন। ঘথা-_ মধ্যে মধো, ব'রে বারে, হাড়ে 
হাড়ে_ এগুলি পুনরাবৃত্তি বাচক । বুকে বুকে, কাঠে কাঠে_ পরস্পর সংঘোগ বাচক। গঙ্গে সঙ্গে, 
পাশে পাশে-_ নিদ্বতবতিতা বাচক | চলিতে চলিতে, হালি! হালিয়া-_ দীর্ঘকালীনতা। বাচক। অন্ত 
অন্ত, লাল লাল, ঘার! যারা, কুড়ি ঝুড়ি বিভক্ত বনলতা বাচক ॥ টাটকা টাটকা, গরন গরম, নিচ্ছে 
নিদে-_ প্রকর্ষ বাচক । ঘাব যাব, পীত শীত, মানে মানে-- ঈষদূনতা মুছুতা বা অপম্পূর্ণত! বাচক । পহসা 
উদ্সা, বোচকা বুচকি, গোলা গুলি, কাপড় চোপড় অনির্দিষ্ট প্রভৃতি বাচক ॥ 

হিন্দী এবং অন্তান্ট ভারতীয় ভাষাতেও অল্লাধিক শব্দখৈত আছে। বিদেশর দিতে এই রীতি 
ডারতবালীর মুদ্রাদোষ । শুনেছি, সেকালে চীনাবাসংবের দোকানদার লাহেব ক্রেতাকে বলত, টেক টেক 
নো টেক নো টেক, একবার তে সী। একছন ইংরেজ পধটক লিখেছেন, মাত্রঙ্গ প্রদেশে কোনও এক 
হোটেলে হুইস্কির দ্যম ছি্ঞাসা কয়াহ তিনি উত্তর পেয়েছিলেন_ টেন টেন আনা ওমান ওমান পেগ । 
বিদেসীল কাছে যতই অস্তুত মনে হ’ক, শব্দদ্ৈত আমাদের ভাষার প্রকৃতিগত এবং অর্থপ্রকাশের সহায়ক, 
অতএব তাকে মূডানে।ব বল! ঘায় ন}। কিন্ত হি অনাবস্থক স্থলে দুই শব্দ ছুড়ে দিয়ে বার বারে প্রয়োগ 
করা হয় তবে তা মৃদ্রাদোষ। ববীন্্রনাথ যাকে ‘অনির্দিষ্ট প্রভৃতি বাচক’ বলেছেন সেই শ্রেণীর অনেক 
জোড়া শব্ধ সম্প্রতি অকারণে বাংলা ভাবায় প্রবেশ করেছে! এগুলির বিশেষ লক্গণ_ জোড়ার শব্দটি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


অলমান কিন্ত প্রথঘ অঙ্থপ্রাসদুক্ত এবং প্রতোকটিরই অর্থ হয়। এই প্রকার বহুপ্রচলিত এবং নির্দোষ মোড়া 
শক্চও অনেক আছে, ঘেলন-__ মণি-মূক্তা, ধ্যান-ধারণা, আল-স্থল, খেত-খামার, নদী-নাল! । 

দুঃখ-ছুশা, ক্ষয়-ক্ষতি, হুখ-হবিধা, উদ্‌যোগ-আয়োজন, প্রভৃতি জোড়া শব্দ আজকাল খবরের কাগজে 
খুব দেখা যায়। স্থলবিশেষে এই প্রকার প্রস্নোগের সার্থকতা থাকতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি 
শব্দই যথেষ্ট । কেবল দুঃখ বা কেবল দুর্দশা, কেবল ক্ষ বা কেবল ক্ষতি, ইত্যাদি লিখলেই উদ্দিষ্ট অর্থ 
প্রকাশ পায় 1 এই রকম শব্দ ঘদি সর্বদাই ছোড়া লেগে থাকে এবং অনর্থক যার বার প্ররোগ করা হয় 
তাবে তা ছুত্াদোব। 

ছুঙ্গন হুস্থ সবল লোক হদি সর্ধদা পরম্পরের কাধে ভর দিয়ে হাটা অভ্যাস করে তবে ছুজনেয়ই 
চলনশক্কির হালি হয়, একের অভাবে অন্ত জন শ্বচ্ছন্দে চলতে পাকে না। প্রতোক শব্দেরই স্বাভাবিক 
অর্থপ্রকাশশক্তি আছে যার নান অভিধা । এই স্বাভাবিক অর্থ আরও স্পষ্ট হবে মনে করে ঘছি সর্বদা আর 
একটি শক্য জুড়ে দেওছ। হং তবে দুই শব্দেরই শক্তি কমে যায়। যেখানে একটিতেই কা চলতে পারত 
লেখানে দুটিই না লিখলে আর চলে না। আছকাল জনসাধারণের ভাবা শিক্ষার একটি প্রধান উপান্ধ 
সংবাদপত্র । শুদ্ধ বা অশ্তন্ধ, ডাল বা মন্দ, বে গ্রপ্নোগ লোকে বার বার দেখে তাই শিষ্ট রীতি মনে করে 
আব্মসাৎ করে। শিক্ষিত অশিক্ষিত বহু লোকের মুখে ‘পরিস্থিতি, বাধ্যতামূলক, অংশগ্রহণ, কার্করী 
উপায়,' ইত্যাদি শোনা যায়। 

ংবাদপত্রে 9০50 অর্থে খেলাধূলা চলছে। শিশুর খেলাকে এই লাম দিলে বেমানান হয় লা, কিন্ত 
চুটবল ক্রিকেট প্রভৃতিকে খেলাধূলা! বললে খেলোয়াড়ের পৌরুষ ধূলিসাং হুছ। লোকে বলে_ নাঠে 
খেলা দেখতে যাচ্ছি । খেলাধূলা দেখতে ঘচ্ছি বলে না। শুধু খেলা শব্দে বন কাছ চলে তখন অশুপ্তাসের 
মোহে খেলাধূলা লেখবার দরকার কি? 


শব্ধবাছলা বাঙালীর একটি রোগ । ক্লাইড স্টার নাম এখন নেভাজী সুভাষ রে।ড কর হয়েছে। শুধু 
নেতান্্রী রোড বা সুভাষ রোড করলে কিছুমাত্র অলম্মান হত না অথচ সাধারণের বলতে আর লিখতে 
স্থবিধা হত সম্প্রতি ক্যাছেল মেডিক্যাল ফলেছের নাম নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলে করা 
হয়েছে। শুধ নীলহ্তন কলেঞ্জ করলে কি দোব হত ? বঙ্চিন চ্যাটাজজি স্টীটের বদলে বন্ধিমচন্্র বা বন্ধিদ 
স্টাট করলে অমধাদ1 হত লা। ধারা প্যাতির শীর্ষে উঠেছেন তাদের পদবীর দরকার হয় না। 

বস্চিযচন্্, রাজনারায়ণ, শরংচক্তর, স্থভাষচন্ত্র প্রসৃৃতি শ্বনামপন্ট পুরুষ । কৌলিক পদবীর বোঝা থেকে 
সাধারণে তাদের অনেকটা নিষ্কৃতি দিয়েছে, কিন্ত ভক্তছন তাদের স্থদ্ধে নূতন উপসর্গ চাপিয়েছেন। অনেকে 
মনে করেন প্রত্যেক বার লামোরেখের সময় খবি বন্ধিমচনত্, খষি রাজনাত্রায়, অপরাজের কথাশিল্পী 
শ্ররংচন্ছ্, দেশগৌরব নেতাজী স্মভাযচন্্র না লিখলে তাদের অপম্মান হত । রবীন্দ্রনাথ মহাভাগ্যবান, তাই 
সুকবি, কবিবর, মহাকবি, কবিসম্া প্রতি তুচ্ছ বিশেষণের উবে” উঠে গেছেন, দরকার হলে নামের 
পত্িবর্তে তাকে শুধু কবি ব! কবিস্ুক্ আখ্যা দিলেই যথেষ্ট হয়। 

যেখানে কোনও লোকের শ্বনহিযা পর্যাপ্ত মনে হয় না সেখানেই আড়ম্বর আলে। দারোয়ানের 
চৌগৌপ্পা, পাগড়ি আর জমকালো পোশাক, ফিল্ড-মার্শালের ভালুকের চামড়ার প্রকাণ্ড টুপি, সঙ্গালী 


নে 


তৃতীয় সংখ্যা ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার 


বাযাজীর দাড়ি ছটা গ্রেকুদ়া আর সাতননী রুদ্রাক্ষের মাল! এ সমস্তই মহিমা বাড়াবার কৃত্রিম উপায় ৷ 
আধুনিক শংকর চার্ধদের নামের পূর্বে এক শ আট শ্রী ন! দিলে তাদের মান থাকে না, কিশ্তু আদি 
শংকরাচার্ধের পরীর প্রযোন্গন নেই, এবং হরি দুর্গা কালী প্রভৃতি দেবতা দু-একটি পরতেই তুষ্ট ॥ 

বাণ গৌঁড়ী রীতির লক্ষণ বলেছেন, অক্ষব্্বর | এই আড়ছরের প্রবৃত্তি এখনও আছে। অনেক 
বাকো অকারণে শব্মবাহুলা এসে পড়েছে, লেখকত্া গতানুগতিক ভাবে এইসব লা বাকা প্রন্মোগ 
ঝরেন। 'সন্দেহ নাই’ এই সয়ল প্রন্থোগ প্রায় উঠে গেছে, তার বদলে চলছে__ 'সন্দেহের অবকাশ 
নাই'। “চা পান’ বা ‘চা খাওয়া” চলে না, "চা পৰ’ লেখা হন্ছ। “নি্াহ্গ খাইলাম’ স্থানে 'মিষ্টান্ের সন্ব্যবহার 
করা গেল' । মাঝে মাঝে অলংকার হিসাবে এরকম প্রয়োগ সার্থক হতে পারে, কিন্তু হদি বার বার দেপা 
ঘাঘ তবে তা মৃদ্রাদোষ। 

শব্দের অপচয় করলে ভাবা লমৃদ্ধ হয় না, দূর্বল হয়। যেখানে “বার্থ হইবে লিখলে চলে লেগানে নেখ! 
যায় “বার্থতায় পর্যবলিভ হুইবে’ । অনেকে ‘দিলেন’ স্থানে ‘প্রান করিলেন, ‘হোগ দিলেন’ শ্বানে 

'ংশ গ্রহণ করিলেন’ বা ‘যোগদান করিলেন, “গেলেন' স্থানে 'গসন করিলেন” লেখেন। “হিন্দীচাহী” 
লিখলেই অর্থ প্রকাশ পায়, অথচ লেগা হয ‘চিন্দীভাযাভাষী'। “কাছের জ্রত্ত (বা কর্মসত্রে) বিদেশে 
গিয্াছেন'-__ এই সরল বাকোর স্থানে দুরূহ অশ্তন্ধ প্রয়োগ দেখা যাহ “কর্মব্াপদেশে বিদেশে গিত্বাছেন' । 
বাপদেশের মানে ছল বা চুতা। “পূর্বেই ভাবা উচিত ছিল’ স্থানে লেগা হয়__ 'পূর্বাছেই “| পূর্বায্রের 
একমাত্র অর্থ সকালবেলা । 

বাংলা একটা স্বাধীন ভাষা, তার নিল্পের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি আছে, সংস্কৃতের বশে চলবার কোনও 
দরকার লেই_ এই কথা! অনেকে বলে থাকেন। অথচ তাদের মধোও প্রচ্ছন্ন বিকৃত সংস্কততীতি দেখা 
ঘাঘ। বাংলা ‘চলন্ত’ শঙ্খ আছে, তৰু তারা সংস্কৃত মনে করে অশুদ্ধ ‘চলমান’ লেখেন, বাংলা “আনান 
স্থানে অশুদ্ধ “অগ্রসরমান' লেখেন, স্থপ্রচলিত "পাহারা স্থানে ‘প্রহরা' লেখেন। বাফীর সংস্বত ব্তী 
নয়, পাঠার সংস্কৃত পণ্টক লগ, পাহারার্‌ সংস্কতও প্রহ্রা নয় । 

অনেক লেখকের শব্দবিশেবের উপর কোক দেখা হায়, তারা ভাদের প্রিয় শব্দ বার বার প্রয়োগ 
করেন। একজন গল্পকারের লেপায় চার পৃষ্ঠাঃ পচিশ বার ‘রীতিনত' দেখেছি। অনেকে বার বার 
‘বৈকি’ লিখতে ভালবাসেন । কেউ কেউ অনেক প্যারাগ্রাফের আরম্তে 'হা* বলান। আধুনিক লেখকরা 
(যুবক ঘূবতী বর্জন করেছেন, ‘তরুণ তরুণী’ লেখেন। বোধ হত এরা মনে করেন এতে বয়স কম দেখায় 

বং লালিতা বাড়ে । অনেকে দাড়ির বদলে অকারণে বিন্ময়চিহ্ন (1) দেন। অনেকে দেদার 
বিস্বু(**) দিয়ে লেখ! ফাপিয়ে তোলেন। অনাবশ্তক হস্্‌-চিন্ন দিয়ে-লেপা কণ্টকিত কর! বহু লেখকের 
যৃজ্রাদোয। ভেজিটেবল ঘি-এর বিজ্ঞাপনের সঙ্গে যে খাবার তৈরির বিধি দেওয়া থাকে ভাতে হেখেছি_ 
“তিন্‌ ডিস্‌ ভেঙ্গে নিন্‌, ভাতে এক্টু হন্‌ দিন ৷ 


আয একটি বিজাতীয় মোহ আমাদের ভাষাকে আচ্ছ্র করেছে। একে মূড্রাদেয বললে ছোট করা 
হবে, বিকার বলাই ঠিক) ব্রিটিশ শাসন গেছে, কিন্তু ব্রিটিশ কর্তার দূত আমাদের আচারবাবহারে 
আর ভাষায় অধিষ্ঠান করে আছে। বিদেশীর কাছ থেকে আমর! বিস্তর ডাল জিনিস পেয়েছি। দুশ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


বংসরের সংসর্গের ফলে আমাদের কথাছ ও লেখাই কিছু কিছু ইংরেনী রীতি আসবে তা অবস্বস্তাবী। 
কিন্ত কি বর্জনীর, কি উপেক্ষণীয় এবং কি রক্ষণীন্ধ ভা ভাববার সম এসেছে ॥ 
পাচ বছরের মেয়েকে লাম ছিচ্ঞালা করলে উত্তর দেক্চ_ কুমারী দীপ্তি চ্যাটাজি। স্থশিক্ষিত লোকেও 

অগ্নানবদনে বলে__ মিস্টার বাঙ্ (বা বাসিউ), হিপেল রঙ, মিস ভাট । যেকেদের নানে ডলি লিলি 
রুবি ইভ! প্রভৃতির বাহুলা দেখা হায়। ঘার নাম শৈল বা পীলা সে ইংর্রেদ্ধীতে লেখে 5৮৫৪ 1 অনিল 
হয়ে াথ 0101, বরেন হয় (7৩৮ | এর স্বনামে ধন্ত হতে চায় লা, লাম বিক্ষত করে ইংরেছের 
নকল করে। এই নকল হে কতট। হান্তকর ও হীনতাস্থকক তা খেছাল হয় না। সংক্ষেপের জু 
বন্দ্যোপাধ্যায়ফে ব্যানাঞ্জি না করে বন্যা করলে দোষ কি? সেই রকম মুখ্য চট্ট গঙ্গা ভট্ও চলতে 
পারে। সম্প্রতি অনেকে নামের সধ্যপদ লোপ করেছেন, নাথ ত্র কুনার মোহন ইত্যাদি বাদ দিয়েছেন) 
ভালই করেছেন। নিব্যেম্রনারযণ প্রন্ৃতি প্রকাণ্ড নাম এখন ফ্যাশন নর । পদবীও সংক্ষিপ্ত করলে ক্ষতি 
কি? মিল-এর অনুকরণে কুমারী লিখলে কি লাভ হম? কয়েক বংলর পূর্বেও কুমারী সধবা বিধবা 
সকলেই শ্রীনতী ছিলেন । এখন কুমারীকে বিশেষ করার কি দরকার হয়েছে? পুরুখের কৌনার্ঘ তে! 
ঘোষণা কয়া হয় না। 

আদিতে ধার নান ছিল আর. জি. কর মেডিক্যাল কলে, লাট সাহেবের অনুগ্রহ লাভের জন্তু 
তার নাম কারমাইকেল কলেছ করা হ্ব। এখন আবার প্রতিষ্ঠাতাকে শ্থরণ করে আর. খ্রি. কর কলে 
করা হয়েছে। ইংরেজী অক্ষর না দিয়ে রাধাগোবিন্দ কলে করলেই কালোচিত হত। একটি সমিতির 
বিস্ঞাপন দাঝে মাঝে দেখতে পাই-_ Better 8৭৬৪1 5০০1 ॥ বাংলা দেশ এবং বাঙালীর উন্নতি 
করাই যি উদ্েস্ত হয় তবে ইংরের্বী নাম আর ইংরেসী বিজ্ঞাপন কেন? এখনও কি ইংরেজ মূরব্দীর 
প্রশংসা পাবার আশা, আছে? 

মেক্নগুহীন অলস স্থকুমার কমলবিলাসী হবার প্রবৃত্তি অনেকের আছে, সন্তানের নামকরণে 
তা প্রকাশ পায়। দোকানদারেরও স্বপনপলারী তরুণকুনার হবার সাধ হয়েছে । আমাদের পাড়ার একটি 
দরীর দোকানের নাম দি ভ্থিলল্যাড ্টচাস+। অন্ত স্বপন লণ্ি_ও দেখেছি । তরুণ হোটেল, 
তরুণ নষ্টা ভাণ্ডার, এবং ইং গ্র্যাদ্রেট নামধারী ঘোকান বিস্তর আছে। পাচ ছ যংসর আগে 
বউবাঙ্গারে একটি দোকান ছিল-_ ইয়ং মোসলেম গ্র্যানুযেট ফ্রেণ্ডস ৷ একলঙ্গে তারুণা ইসলাম আর পাস 
ক্র! বিষ্যার আবেদন ॥ 


অরবিন্দ ঘোষ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


অনেক দিন দমনে ছিল অরবিন্দ ঘোষকে দেখব । সেই আকাঙ্ক্ষা! পূর্ণ হল। ডাকে দেবে যা আদার 
মনে নেগেছে সেই কথা লিখতে ইচ্ছা করি। 

খৃষ্টান শাস্তে বলে বাণীই আস্যাশক্তি। লেই শক্তিই সৃক্টিন্বপে প্রকাশ পাঘ। নবষূগ নবস্থইি, সে 
কখনও পঞ্জিকার তারিখের ফার্দ থেকে নেমে আলে না। থে যুগের বাণী চিন্তা কর্মে মাঘের চিতকে 
মুক্তির নূতন পথে বাহির করে তাকেই বলি নবযূগ। 

আমাদের শানে মন্ত্রের আদিতে ও, অস্থেও ও। এই শব্দটিকেই পূর্ণের বাণী বলি। এই বাণী তোর 
আদমহং ভে কালের শব্ধকৃহরে অসীবের নিশ্বাস । ফরালি রাইুবিপ্রবের বান ডেকে থে যুগ অতল ভাব" 
সমুদ্র থেকে কলশব্দে ভেলে এল তাকে বলি মুরোপের এফ নবদধৃগ। তার কারণ এ নর, সেদিন ফ্রান্সে 
ঘারা পীড়িত ভারা পীড়নকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই বাধালে। তার কারণ, সেই যুগের আদিতে ছিল বাণী। 
সে বাণী কেবলমাত্র ফ্রান্সের আশু রাষ্্িক প্রয়োজনের খাচায় ধাধা খবরের কাগজের মোড়কে ঢাকা, ইস্ছল- 
বইয়ের বুলি আওড়ানো, টিয়ে পাখি নয়। লে ছিল দুক্তপক্ষ আকাশবিহারী বাণী, সকল নান্থুৎকেই পূর্পতর 
মমুস্তত্বের দিকে লে পথনির্দেশ করে দিয়েছিল । 

একদা! ইটালির উদ্বোপনের দূত ছিলেন মাট্সীনি, গারিবান্ডি। তারা থে মন্ত্রে ইটালিকে উদ্ধার 
করলেন লে ইটালির তৎকালীন শঙ্ত-বিনাশের দ্রুত্লনাঘক মারণ উচাটন পিশাচ "সন্ত নই লমস্য 
হাহুষের নাগপাশ-মোচনের লে গরুড়ম্র, নারায়ণের আশীর্বাদ নিয়ে দর্তে অবতীর্ণ। এইছস্তে তাকেই হলি 
বাণী। আঙুলের আগায় যে স্পর্শবোধ তার দ্বার] অন্ধকারে মান্থধ ঘরের প্রয়োজন চালিছে নিতে পানে । 
লেই ম্পর্শবোধ তারই নিজের । কিন্ত সুর্যের আলোতে নিখিলের যে ম্পর্শবোধ আকাশে আকাশে বিশ্বৃত ত! 
প্রত্যেক প্রয়োজনের উপযোগী অথচ প্রতোক প্রয্ো্নের অতীত । নেই আলোককেই বলি বাণীর স্বপক। 

সায়াঙ্দ, একদিন ছুরোপে বুগাস্তর এনেছিল। কেন। বন্তগগগতে শক্তির সন্ধান ছানিয়েছিল ব'লে না, 
জগংতৱ্র সম্বন্ধে ভানের অদ্ধতা দুচিদ্বেছিল ব'লে । বন্তপত্যের বিশ্বরূপ স্বীকার করতে সেদিন মান্য প্রাণ 
পধস্ব দিয়েছে। আজ সাদ্দাক্ম, সেই ঘুগ পার করে নিয়ে আর-এক নবতর যুগের সন্মুখে মাহুযকে গাড় 
করালে । বস্তরাজ্যের চরম সীমানায় মূল ভরের দ্বারে তার রথ এল ৷ দেখানে স্থরীর আদিবাণী। প্রাচীন 
ভারতে মাহধের মন কর্মকাণ্ড থেকে হেই এল জ্ঞানকাণ্ডে, সঙ্গে সঙ্গে এল স্থইর যুগ। মাস্থষের আচারুকে 
লঙ্ঘন করে আত্মাকে ডাক পড়ল । সেই আত্ম! যন্্চালিত কর্মের বাহন নয, আপন মহিমাতে লে সুই 
করে। সেই যুগে মামু্‌যের জাগ্রত চিত বলে উঠেছিল, চিরস্নের মধো বেঁচে ওঠাই হল বেঁচে যাওয়া, তার 
উল্টাই মহতী বিনষ্টি। সেই ঘুগের বাণী ছিল : ধ এতন্বিতুরমৃতাস্তে ভবস্তি । 

আর-একদিন ভারতে উদ্বোধনের বাণী এল) সমস্ত নাহ্‌যকে ডাক পড়ল, বিশেষ সংকীর্ণ পরামর্শ নিষ্বে 
নয়, থে মৈত্রী মুক্তির পথে নিয়ে ঘা তারই বানী নিছে। নেই বাণী নামুযের চিন্তকে তার সমগ্র উদ্বোধিত 
শক্তির যোগে বিপুল স্থহিতে প্রবৃত্ত করলে । 

বাণী তাকেই বলি, ধা মান্থবের অন্তরতম পরম অব্যক্তকে বাহিরে অভিবাক্তির দিকে আহ্বান 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


করে আনে, যা উপস্থিত প্রত্যক্ষের চেয়ে অনাগত পূর্ণতাকে বাস্তবতর সত্য বলে লগ্রমাণ করে। প্রক্কতি 
পশুকে নিছক দিলমজুরি করতেই প্রত্যহ নিযুক্ত করে রেখেছে। স্থির বাণী লেই সংকীর্ণ জীবিকার 
জগহ থেকে মাহঘফে এমন জীবনধাত্রান্থ উদ্ধার করে দিলে ঘর লক্ষ উপস্থিত কালকে ছাড়িয়ে যান। 
মাছবের কানে এল : টিকে থাকতে হবে, এ কথা তোমার নয; তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে, সেজন্তে 
মরতে ধদি হ সেও ভালো। প্রাণঘাপনের বন্ধ গণ্ডির মধো যে আলৈ! জলে সে রাত্রির আলে। ; পশুদের 
তাতে কাজ চলে। কিন্ত মাহুষ নিশাচর জীব নয়। 

সমূদ্রম্ছনের দুঃসাধ্য কালে বাণী মাস্থবকে ডাক দেয় তলার ররকে তীরে আনার কাজে। এতে 
করে বাইরে সে বে সিদ্ধি পায় তার চেয়ে বড় সিদ্ধি তার অন্করে। এ যে দেবতার কাজে সহযোগিতা । 
এতেই আপন প্রচ্ছন্ন দৈবশক্তির 'পরে মাহুবের শ্রন্ধা ঘটে । এই শ্রদ্কাই নূতন যুগকে মর্তপীদা থেকে 
অমর্তের দিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় । এই শ্রস্তাকে নিঃলংশয় স্পষ্টভাবে দেখা ধা তার মধ্য ধার আবু! 
শ্বক্ধ জীবনের আকাশে মু মহিমায় প্রকাশিত | কেবলমাত্র বুদ্ধি নয়, ইচ্ছাশক্তি নহ, উদ্যম ন, ধাকে 
দেখলে বোকা যায় বাণী গার মধ্যে মূ্তিমতী ৷ 

আদ এইরূপ মাহুঘকে থে একান্ত ইচ্ছা করি তার কারণ, চার দিকেই আর নাহুষের মধো৷ আত্ম- 
অবিশ্বাস প্রবল। এই আত্ম-মবিশ্বাসই আম্মঘাত। তাই রাষ্ট্র স্থার্থবৃদ্ধিই আঁ আর-সকল সাধনাকেই 
পিছলে ঠেলে ফেলেছে ॥ মাগ্চধ বস্তর মূল্যে সত্যকে বিচার করছে। এমনি করে সত] হখন হয় উপলক্ষা, 
লক্ষ হয় আর-কিছু, তধন বিবয়ের লোভ উগ্র হয়ে ওঠে, সে লোডের আর তর গর ন।॥ বিষয়সিদ্ির 
অধাবায়ে বিধ্যবুদ্ধি আপন সাধনার পথকে ঘতই সংক্ষিপ্ত করতে পরে ততই তার জিত। কারণ, 
তার পাওয়াট। হল সাধনা-পথের শেষ প্রান্তে । সত্যের সাধনায় সর্যক্ষণেই পাওয়া ॥ পে যেন গানের মতো, 
গাওয়ার অস্তে লে গান নয়, পাওয়ার সমস্তটার মধ্যেই । সে যেন ফলের লৌন্দ্ষ, গোড়া থেকেই ফুলের 
সৌন্দর্যে যার ভুমিকা। কিন্তু লোভের প্রবলতায় সত্য ধখন বিষয়ের বাহন হয়ে উঠল মহেম্্রকে তখন 
উচ্ষৈশ্রবার সহিমগিয়িতে ভর্তি করা হল তিখন সাধল/টাকে ফাকি দিয়ে সিদ্ধিকে সিধ কেটে নিতে ইচ্ছে 
করে, তাতে সত্য বিমুখ হয, সিদ্ধি হয় বিকত। 

ুনীর্ঘ নির্বাসন ব্যাপ্ত করে রামচন্দ্র একটি সাধনা লম্পূর্ণ হয়েছিল ঘতই ছু:ৰ পেয়েছেন ততই 
গাঢ়তর করে উপলব্ধি করেছেন সীতার প্রেম । তীর মেই উপলব্ধি নিবিড়ভাবে সার্থক হ্ছেছিল যেদিন 
প্রাণপণ ঘৃদ্ধে সীতাকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করে আনলেন। 

কিন্তু রাবণের চেয়ে শক্র দেখা ফিল তার লিনেরই মধ্যে । রাজ্যে ফিরে এসে খমচন্্র সীতার মহিমাকে 
াষ্ট্নীতির আনু প্রয়োন্গনে খর্ব করতে চাইলেন, তাকে বললেন : সর্বননমক্ষে অগ্লিপরীক্ষায় অনতিকালেই 
তোনার সতোর পত্নিচন্ন দাও । কিন্তু এক মুহূর্তে দাদুর কৌশলে সত্যের পরীক্ষা হয় না, ভার অপদাল 
ঘটে ॥ দশ জন সত্যকে ঘদি না স্বীকার করে তবে সেটা দশ জনেরই দুর্ভাগা ! সতাকে যে সেই দশ জনের 
ক্র মনের বিকৃতি-অন্সারে আপনার অসম্মান করতে হবে এ বেন না ঘটে। সীতা বললেন : আমি 
মুত্র্তকালের দাবি মেটাযার অসম্মান মান্য না, চিরকালের মতে! বিদায় নেব। রামচন্দ্র এক নিমিষে 
সিদ্ধি চেয়েছেন, এক মৃহূর্তে নীতাকে হারিদ্বেছেন। ইতিহাসের যে উত্তরকাণ্ডে আমরা এসেছি এই কাণ্ডে 
আমরা তাড়াতাড়ি দশের-সন-ভোলানে! সিন্ধির লোভে সত্যকে হারাবার পাল! আরম্ভ করেছি। 


তৃতীয় সংখ্যা অরবিন্দ ঘোব 


বন্ধু ক্ষিতিযোহন সেনের দুর্লভ কাব্যরকের কুলি থেকে একদিন এক পুরাতন বাউলের গান পেয়েছিলুম। 

তার প্রথম পদটি ননে পড়ে: 
নিঠুর গরদ্বী, তুই কি মানলমুক্ছল ভাভবি আগুনে। 

যে যানসমূকুলের বিকাশ লাধনসাপেক্ষ, দশের সামনে অগঘ্নিপরীক্ষাছ তার পরিণত সত্যকে আত্ুকালের 
গরনে সপ্রমাণ করতে চাইলে, আযোজনের ধুমপান ও উত্তেক্সনাটা থেকে খাছ, কিন্তু তার পিছনে হানলটাই 
অন্তৰ্ধান করে । 

এই লোভের চাঞ্চলো সর্বত্রই ঘখন সতোর পীড়ন চলেছে তখন এর বিরুদ্ধে তর্কসুক্তিকে খাড়া করে 
ফল নেই । মাহুহকে চাই, যে মামুষ বাণীর দূত, লত্ঃসাধনাঘ হুদীর্ঘকালেও যাত ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না, 
“সাধনপথের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সত্যেরই অমূত পাথের ধাকে আনন্দিত রাখে। নমর! এমন 
মাহুযকে চাই ধিনি সর্বাগীণ নামুযের সমগ্রতাকে শ্রন্ধা করেন। এ কথা গোড়াতেই মেনে নিতে হবে বে, 
বিধাতার রূপাবশতই সর্বাঙ্গীণ মাহুঘট সহজ নয়, মাহুধ আটিল। তার ব্যক্তিক্mপের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বহবিচিত্র । 
কোনো বিশেষ অপ্রশস্ত আদর্শের মাপে ছেঁটে একঝে কা ভাবে তাকে অনেক দৃহ বাড়ির্ে তোল! চলে। 
মাছের খনটাকে যদি চাপা দিই তবে চোখ বুজে গুরূবাকা মেনে চলাস ইচ্ছ। তার সহজ হতে পারে। 
ববিছ্ে বলার পরিশ্রম ও বিলঙ্বটাকে খাটো করে দিতে পারলে মনের শক্তি বাড়ানোর চেয়ে মনের বোকা 
বাড়ানো, বিষ্যালাভের পরিবর্তে ডিত্রি-লাভ, হজ্জ হয়। জ্ীবনঘাড্রাকে উপকরণপূন্ত করতে পারলে তার 
বহনভার কমে আসে। তবুও সহজের প্রলে!ভনে সবচেছে বড়ে! বথাট। তুললে চলবে না যে, আমরা মানুষ, 
আমরা সহজ নই । 

তিববতে মন্ত্পের ঘু্নিচাক! আছে। এর মধ্যে মন্ষের প্রতি কমর! প্রকাশ পাদ বলেই আমাদের মনে 
অবান্তা আপে । সত্যকার মস্রদপ একটুও সহজ নয় । সেটা শুদ্ধদাত্র আচার নয়, তার সঙ্গে মাছে চির, মাছে 
ইচ্ছাশক্তি একাগ্রতী। হিতৈষী এসে বললেন: সাধারণ মাযের চির অলল, ইচ্ছাশক্তি দূর্বল, অতএব 
মন্ত্রছপকে সহজ করবার খাতিরে এ শক্ত অংশগুলো বাদ দেওয়া যাক, কিছু না-ভেবে না-বুঝে শব্দ উড়ে 
গেলেই সাধারণের পক্ষে হথেষ্ট ) স্দীব ছাপাখানার মতো প্রত্যহ কাগঞ্জে হাজার বার নান লিখলেই উদ্ধার । 
কিন্তু সহদ করবার মধ্যেই যদি বিশেষ গুণ থাকে তবে আরও সহলই-বা না করব কেন। চিত্তের চেয়ে মুখ 
চলে বেগে, মুখের চেয়ে চাকা । অতএব চলুক চাকা, মরুক চিত। 

কিস্ক মানুষের পন্থা সন্বদ্ধে যে গুরু বলেন 'দুর্গং পথস্তৎ' তাকে নমস্কার করি। চরিতার্থতার পথে 
মানুষের সকল শক্ষিকেই আমরা দাবি করব! বহলতা পদার্থ টিই মন্দ এই মতের খাতিরে বল। চলে ছে, 
ভেলা দিনিসটাই ভালো, নৌকাট। বর্জনীয় | এক সমছধে অত্যন্ত সাদাসিধে ভেলায় অতাস্ত সাদাসিধে কাছ 
চলত। কিন্ত মাহুব পারলে না থাকতে, কেননা সে সাদাবিখে নদ । কোনোমতে স্রোতের উপর বরাত 
দিয়ে নিজের কাছ সংক্ষেপ করতে তার লজ্জা । বুদ্ধি ব্যস্ত হয়ে উঠল, নৌকোদ্ব হাল লাগালো, দাড় বানালে, 
পাল দিলে তুলে, বাশের লগি আনলে বেছে, গুণ টানবার উপায় করলে, নৌকোর উপর তার কর্তৃব 
নানা গুণে নানা দিকে বেড়ে গেল, নৌকোর কাজও পূর্বের চেয়ে হল অনেক বেশি ও অনেক বিচিত্র । 
অর্থাৎ মাহবের তৈরি নৌকো মানবপ্রক্ৃতির জটলতার পরিচছে কেবলই এগিয়ে চলল। আগর হদি বলি 
‘নৌকো ফেলে দিমে ভেলায় ফিরে গেলে অনেক দাত বাচে' তবে তার উত্তরে বলতে হবে : মহয়ত্ের 

২ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বধ 


দায় মাঙ্যকে বহন করাই চাই। যান্ষের বহুধা! শক্তি, সেই শক্তির যোগে নিহিভার্থকে কেবলই 
উদ্ঘাটিত করতে হবে, মানব কোথাও থামতে পাবে না। মাহবের পক্ষে নাপ্রেন্বখমস্ডি। অধিককে বাদ 
দিয়ে সহন্গ কলা মানুষের নহ, সমন্কে নিদ্বে সামগুশ্ত করাই তার । কলকারখানার ঘুগে ব্যাবমা থেকে 
লৌন্দ্ঘবোধকে বাদ দিয়ে জিনিলটাকে সেই পরিমাণে সহজ করেছে, তাতেই সুনফার বুতুক্। কুণ্রতায় 
দানবীর হয়ে উঠল। এ দিকে মান্ধাতার আনলের হাল লাঙল খানি ঢেঁকি থেকে বিজ্ঞানকে ঠেচেমুছে ফেলা 
ওগুলো সহ হয়েছে, দেই পরিষাণে এদের আস্রিত জীবিকা অপটুতায় স্থাবর হয়ে রইল; বাড়েও না, 
এগিয়ে চলেও না, নড়বড় করতে করতে কোনোমতে টিকে থাকে। তার পরে মার খেয়ে মরে শক্ত 
হাতের থেকে । প্রকৃতি পশুকেই সহছ করেছে, তারই জগ্গ দ্বম্নত| ; মানুষকে করেছে জটিল, তার অন্কে 
পূর্ণত৷। সতারকে সহঙ্গ করতে হয় বিচিত্র হাত পা! নাড়ার সামগু্) ঘটিয়ে, হাটুহ্গদে কাদ। আকড়ে অল্প 
পরিমাণে হাত প। ছুঁড়ে নয় ॥ ধনের আড়ম্বর থেকে গুরু আমাদের ধাচান, দ্রাত্রিত্যের সংকী্দ্ত।র মধ্যে ঘের 
দিয়ে নব, এশ্বধের অপ্রনতপুর্ণতায় মানুষের গৌরববোধকে জাগ্রত ক'রে। 

এই সমস্ত কথা ভাবছি, এমন সমর আমাদের করাসি জাহাজ এপ পশ্ডিচে্রি বন্দরে ॥ ভাঙা শরীর 
নিবে বেই কষ্ট করেই নাদতে হল । তা হোক। অরবিন্দ থোধের সঙ্গে দেখ। হয়েছে) প্রথম দিতেই 
বুঝলুম, ইনি আয্াকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, শত্য করে পেয়েওছেন। গেই তার দীর্ঘ তপক্তার 
চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তার সত ওতপ্রোত । আমার মন বললে : ইনি এর অন্তরের আলে দিয়েই 
বাহিরে আলে! জালবেন। কথা বেশি বলবার সময় হাতে ছিল না। অতি অল্ক্ষণ ছিলুম। তারই 
মধ্যে মনে হল, তার মধো সহদ প্রেরণাশক্তি পুত্রিত। কোনে! খরদন্ধর মতের উপদেবতার নৈবেদ্বড়ণে 
সতোর উপলব্ধিকে তিনি ক্রিঃ ও খর্ব করেন নি। তাই তার মূখশীতে এমন শৌন্দধদগ্ শাস্তির উন্দন 
আভা। মধ্যযুগের বৃষ্টান সর্যাসীর কাছে দীক্ষা নিছে তিনি জীবনকে রিক্ত শুক করাকেই চরিতার্থতা বলেন 
নি। আপনার মধ্যে কবি পিতামহের এই বাসী অগ্থভব করেছেন: যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশস্তি। 
পরিপূর্ণের যোগে সকলেরই মণ প্রবেশাদিকার আত্মার শ্রেষ্ট অপিকার। আমি তাকে বলে এলুম, আস্মার 
বামী বহন করে আপনি আমাদেস্স মধো বেরিছে আসবেন এই অপেক্ষার থাকব।. মেই বানীতে ভারতের 
নিমন্ত্রণ বাজবে : শৃতবস্ত বিশ্বে । 

প্রথম তপোবনে শকুন্তলা উদ্বোধন হয়েছিল বৌবনের অতিথাতে প্রাণের চাঞ্চলো । দ্বিতীয় তপোবনে 
তার বিকাশ হয়েছিল আত্মার শান্তিতে । অর্ববিন্দছকে তার যৌবনের মুখে স্থক্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে 
তপস্তার আসনে দেখেছিলুঘ সেখানে তাকে জানিয়েছি 

অরবিন্দ, রবীন্দরের লহো নমস্কার । 

আজ তাঁকে দেখনুন তার দ্বিতীয্ব তপস্তার আসনে অপ্রগল্ভ স্তন্ধতায়, আও তাকে মলে মনে 

বলে এদুম_ 
অরবিন্দ, রবীন্দ্র লহো নমস্কার । 


পাস্ধিলি জাহাজ । ২৯ দে ১১২৮ 
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বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


১০*১-১৩৫৭ 


বিভুতিভুষণের রচনা 


বি্ৃতিভূষণের রচনা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা! করিব ইচ্ছা ছিল। কখনো! কখনো! এ বিষয়ে বিছৃতিবাবৃত 
লহিত কথ|হবলিকাছি। তিনি খুশি হইয়াছেন, -বলিঙ্কাছেল, ‘বেশ হবে, তুষি লেখো ॥' কিন্ত কিছুই 
ফর! হইদ্বা ওঠে না, সমস্রাভাব ও আলস্ত প্রধান কারণ ॥ আরও একটি কারণ ছিল, ভাবিত্বাছি এত 
প্রা কিলের? আলোচনার ঘোগা অনেক বই বিভূতিবাবু অবশ্থ লিবিয়াছেন, কিন্তু আরও কিছু 
লিখুন না কেন। সুর শমের কাছে আনিলে তহব তাহাত্র পূত্। ক্ূপটি সহদগ্রস্থ হয়, বিছুতিবাবুর 
রচনার ধারা তে! এখনো মমান্তির কাছে আসে নাই, তবে আবার এত ত্বরা কেন। কিন্তু সবর ‘শনের' 
ফাছে আসিবার আগেও থে স্থর্কারের জীবন সমাপ্ত হইতে পারে এই স্থূল কথাট। মলে পড়ে নাই, 
অন্তত বিভৃতিবাবুত্র সম্পর্কে মনে পড়িবার কোনে) কারণ ছিল না। সুস্থ সবল প্রাণবান্‌ পুরুষ ছিলেন 
তিনি। মৃত্য চনৰ ঘবনিক! টানিঙকা দ্বিম্বা অকালে সৰাধ্চি ঘটাইরা দিল। বিহূতিবাবূর সাহিত্যিক খ্যাতি 
অক্ষণ্ন হইল, কিন্তু তাহার সাছিতাধারার আর প্রবাহিত হইবার লস্তাবনা রহিল ন!। আনার প্রত্যাশিত 
সৰ আদিল না, আসিল চরম শাস্তি । এক সমছে ভাবিহাছিলাম এত ত্র! কেন, এবন ভাবিতেছি আর 
বিলঙ্গ কিসের? এখন এ আলোচনার তাহার খুশি হইবার সম্ভাবনা আতর নাই; নাই ধাকুক, আমি তে! 
খুনি হইব, আর আমার মত তাহার অন্রাসীগণও খুশি হইবেন আশ! করিতে পারি। 

বিভ্ৃতিবাবুর রচনার সাহিতাক আলোচনার ইচ্ছার মূলে ধিশে একটি কারণ ছিল, সে-ক্কারণ এখনও 
বিগ্তমান। লেটি বুবাইয়া বলিলে বিভতিবারুর রচনা সম্বন্ধে অনেক কথাই বল! হইবে, অমনি প্রদদ্গত 
বর্তমান সহিত দংক্রান্ত কুযাশীও খানিকটা! পরিষ্কার হইবার সম্ভঃবন]। 

বিভৃতিবাবুর সমালোচক্গণ বলিয়া থাকেন যে, তাহার রচনায় কালের ও সমান্দের পরিচন্ন একেবান্সেই 
নাই। আবার বিছৃতিবাব্র রচনার ধাহার| অনুরাগী তাহারা এ কথা স্পষ্ট না বলিপেও অহুন্থপ সন্দেহ 
মে তাহাদের মনেও আছে, কেবল বিরুদ্ধ পক্ষের শক্তিবৃদ্ধি্র ভরেই প্রকাশ করেন না, এমনও মনে 
হঘ। বিছুতিবাবুর সমালোচকগণ বলেন যে, বর্তমান বাঙালি লেখকগণের শকলেরই রচন! স্বকাল ও 
স্থগমাজ্ ছার! চিহ্নিত, কিন্ত বিভূতিভূধণের আপিকাংশ রচনার যেন দেশকালের ঠকবলা হটিস্থাছে, লেগব 
যে আন্রকার হটনা তাহা বিশেষ ভাবে বুঝিবাত্র উপায় নাই, তাহার রচনার যে কোকিল ভাকিতেছে 
তাহা শুনিয়া মলে পড়ে “বাংলা দেশে ছিলাম যেন তিন শ বছর আগে'। উদ্বাহরণ-্বন্ণপ তাহার! বাংলা 
দেশের অন্ত দুইজন শ্রেষ্ট কখাশিলীর উল্লেখ করেন। তাহারা বলেন যে, ভাত্রাশকর বন্দ্যোপাধগাদের ও 
বনছুলের রন! পড়িলেই মনে হয় যে লেখক মধ্য-বিংশ শতান্বীর বাংলা দেশের লোক। আর শুধু 
তাই নর, দূরদূরাস্তের দেশদেশাম্মের ভাবান্দোলনের আঘাত আসিয়া তাহাদের শিম্নকদলকে নিরন্তর 
দোলাইভেছে ; বিভূতিবাবর রচনা তেমন দেখি কই? তাহাদের মতে বিভৃতিবানু পিল তরঙ্বহীন, 
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কালের চাঞ্চলাহীন সত্রোবরের পল্ম। এ অভিযোগ যদি সত্য হয়, তবে চিন্তার বিঘত্ত বই কি। কিন্ত 
আদৌ কি এ অভিযোগ সত্য ? কোনো কৃতী শিল্পীর পক্ষে স্বকাল ও ব্বসমাছকে এড়াইয়া শিশস্বঙি করা 
কি আদৌ সম্ভব ? সাহিতোর বৃহৎ ইতিহাস স্মরণ করিঘা তো এদন একটি দৃষ্টাস্তও চোখে পড়িতেছে না। 
তবে এমন হওয়া অলস্তব নয় বে, তারাশস্বর বন্দযোপাধ্যা্ ও বনছ্ুলের রচনা কালের ও সমাজের ঠিক যে 
লক্ষণগুলি প্রকট বিস্ভৃতিবাবুর রচনায় হয়তো লেগুলি প্রকট নহু। কিন্তু অন্ত লক্ষণ খে প্রকট হস্ত নাই 
তা কে বলিল? কাল থে কেবল নিরবধি আর পৃথিবী বে কেবল বিপুল! তাই নতু, দেশ ও কালের ধর্ম 
ও লক্ষণও বিচিত্র । এমন কোন্‌ দর্পণ আছে যাহাতে সমগ্র আকাশের প্রতিবিশ্ব ধরে? এদন কোন্‌ 
লেখক আছে সমগ্র দীবনের ছাপ থে ধরিতে সক্ষম হুয়াছে ? জীবন ঘখন অপেক্ষাকৃত সরল ছিল 
তখনকায়ও সমস্ত ছাপই কি হোমারে আছে, না, দাস্তেতে আছে, না, শেক্সপীয়রে আছে? মীবন তো 
ক্রমেই জটিল হইয়। উঠিতেছে। ডিফেন্স ও খ্যাকারে দুই জনেই সমসাময়িক এবং ছুই জনেই দুগস্ধর 
উপন্তাসিক । কিন্তু ডিকেন্দের উপস্থাসে যুগের যেলব লক্ষণ প্রকট, থ্যাকারের উপস্থাসে সেগুলি প্রকট 
হয় নাই, অন্তগুলি প্রকট হইফ্থাছে। তাই বলিয়া ভিকেন্দের তুলনায় থ্যাকারেকে কেহ নিন্দা করে না, এই- 
টুকু মাত বলে যে তাহাদের দর্পণ ভিরদুখে অবস্থিত, তাই ভিন্ন দিকের ছারাকৃতি ধরিযাছে। কাজেই 
তারাশক্করবাব্‌ ও বনফুলের রচনায় স্বকালের ও স্বপমাজের যে লক্ষণ প্রকট, সেগুলি যদি বিভৃতিবাবুর 
রচনায় ন! থাকে, ভাই বলিয়াই তিনি নিন্দার্হ নহেন। তাহার রচনার হয়তো সদাদ্ধের ও কালের অন্ত 
দিকের ছাদ পড়িস্বাছে। সেগুলির শ্বন্পপ-আবিষ্কারই যথার্থ সমালোচনাকার্য। সমালোচক ও নিন্দক 
ভি গোত্রের মাঘ । 


এ ঘুগের কতকগুলি লক্ষণ অত্যন্ত প্রকট, কাহারো! চোখ এড়া না, এমনকি সংবাদপত্রের রিপোর্টারের 
পক্ষেও লেগুলি সহজগ্রা্থ । তেমন একটি লক্ষণ শ্রযিক-ধনিক-সংঘাত, আর-একটি লক্ষণ সর্বছনীন 
অসন্ভোব। এই ছুটি খারা অহুসরণ করিলে বাকি অনেকগুলি লক্ষণকে উপধারা রূপে পাওয়া বাইবে। 
বর্তমান অধিকাংশ বাঙালি লেখকের রচনা এইসব ধারা ও উপধারার হবার! চিহ্নিত। স্বীকার করিতেই 
হইবে যে, বিদৃতিভূষণের রচনার এগুলি বৈশিষ্ট্য ন্ষ। ইহাতে এইটুকু মাত্র প্রমাণ হয় যে, তিনি বিশিষ্ট। 
সেটা তো নিন্দার বিষয় লয়। 


২ 


বিভূতিভূখপের অধিকাংশ উপক্তান ও ছোট গল্পের অবলঙ্গন ঝি? মাসুযের প্রাতাহিক জীবন। 
মাহুধের প্রাত্যহিক জীবনে ছোটখাটে। হু-ছুঃখের ঘে লীলাচাফল্য আছে, স্থখের ভিতরে যে দুঃখের 
আভায আছে, দুঃখের মখোও বে আনন্বের ইঙ্গিত আছে, বিভৃতিভূণ সাহিত্যরচনার জস্প সেগুলিকেই 
আশ্রয় করিতাছেন, ভীবনাডম্বর তাহার সাহিত্যের উপজীব্য নহ। এদিক দিলনা তাহার প্ন্থগুলিকে 
গার্হস্থ্য উপন্তান বলা বার। কিন্ত রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে হেলমন্ড গারথস্থা উপপ্াল বাংলাদেশে 
লিখিত হইয়াছে বিভৃতিবানূর রচনা ঠিক সে পর্ায়দুক্ত নহে । কারণ এমন একটি নৃতন উপাদান 
তাহার রচনার াছে, জলে যে ভাবে ছায়! দিত্রিত হইন্বা থাকে সেইভাবে আছে, হাহা রবীন্মপূর্ব ঘুগের 
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গাহদ্থা উপস্থাসে ছিল না। সেটি প্রক্ৃতি। এটি রধীন্্পূর্থ যুগে অভাবিত ছিল। এটি জীবনের 
একটি নূতন হত, আমাদের দেশে তে! বটেই, পাশ্চাত্য দেশেও । প্রক্কতিকে জীবনেয় উপাদান ক্ষপে 
গ্রহণ ও স্বীকার নূতন ঘুগের লক্ষণ, সে নৃতন যুগ এখনও পুরাতন হয নাই। পশ্চিমের হাত হইতে 
রবীন্্নাধ ইহা গ্রহণ করিয়াছেন, রবীন্ত্রনাের হাত হইতে রবীহ্ছোত্তরগণ গ্রহণ ৰরিয়াছেন, রবীন্রোত্তর 
কথাশিলীগণের মো বিভৃতিভ্ধণ সবচেয়ে অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিঘাছেন ॥ এখানেই বিদ্ৃতিবানুর 
রচনান্ন নূতনত্ব, দেশ ও কালের চিহ্ন । এই উপাথানটি সবচেয়ে বেশি আধুনিক, অমিক-ধনিক 
-লংঘাত বা সর্বদরনীন অপস্তোষের চেখেও অনেক বেশি আধুনিক । প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে নৃতন 
সাহিত্যের এসানেই প্রভেদ। এই প্রভেদের সুচনা! কবে কিন্্রপভাবে হইল? এখানে পাশ্চান্তা লাহিতোর 
নজির গ্রহণ ছাড়া উপাদ্ব নাই। মনে রাখিতে হইবে নে Lyrical Ballads ও Industrial 
Revolution সমল।যয়িক । শুধু তাই নয়, একই মনোভাবের ও দ্বীবনধারার এলিঠ-এপিঠ। আরও 
একটি নজির স্বরণ করা যাইতে পারে। রুলো ও ভণ্টেদ্বারুকে ফত্রাসি বিপ্রবের পূর্ব্থরি বলা ত । 
কিন্ত দু জনের স্বীবনধর্ম সম্পূর্ণ বিপর্রীত । ভণ্টেয়ার যন্মুগের পরোক্ষ গুরু, আর রুসো প্রকৃতির প্রতি 
অন্ধ আবর্ধণের প্রতাক্ষ খযি। একদন লিরিকাল ব্যালাভ্‌সের পশ্চাতে দণ্ডা্মান, অপরজন দ গ্াত্নান 
ইনডা স্দ্বাল রিভলিউশ।নের পশ্চাতে । আছ পযন্ত সভাদেশের জীবনধাত্র। এই দুই ধারানু দ্বারা 
প্রভাবিত, সিঘক্্রিত ও আন্দোলিত । একটির উপধাযত্র শ্রমিক-পনিক-সংঘাত, অপরটিক্প উপধারা প্রকৃতিকে 
জীবনের উপাঘানরূপে গ্রহণ । এই ধারা ও উপধার! কালক্রমে আমাদের জীবনে, কাছেই আমাদের 
লাহিত্যেও, আসিত্বা পৌছিয়াছে। মাকধানে আছেন ববীশ্রসাথ, তিনি প্রধানত একতরকে গ্রহণ 
করিয়া তাহাতে বৈচিত্রা, গভীরতা ও আধ্যাস্মিক আলোক আরোপ করিয্াছেন। তাহার পরুবর্তীগণ 
কেহ একটিকে, কেহ অপরটিকে গ্রহণ করিথাছেন। ভাই থাহাদের রচনায় শ্রমিক-ধনিক-সংঘাতের বা 
সর্বগমীন অসন্তোষের বিকাশকে লক্ষ্য করিঘ! শ্বকাল ও স্বলনাদ্রের লক্ষণ পাইলাম মনে ক্রি, 
তাহাদের আধুনিক মনে করি, এ যেমন সত্য, তেমনি ধাহাদের রচনা প্রকৃতিকে মানব জীবনের 
অবিচ্ছেষ্ উপাদানে পরিনত হইতে দেখি, তাহারাও তেমনি আধুনিক হইবেন, ইহাও তেমনি সতা। 
বস্তুত কোনো লেখক ইচ্ছা করিলেও অনাধুনিক হইতে পারেন না, বড়জোর আধুনিকতাকে প্রচ্ছ৷ 
রাশিতে পারেন, এই পংস্ত। বিভূতিবাৰু ইচ্ছা করিয়া আধুনিকডাকে প্রচ্ছন্ন করেন নাই, আবার 
উগ্রভাবে প্রকট করিগ্বাও তোলেন নাই, শিল্পের ইন্দরধহূর লাতরগের সঙ্গে সুকৌশলে মিশাইঘা দিদ্বাছেন। 
এই কারণে তাহা অনেকের চোখ এড়াইয়া হায। বর্ণান্ধ বাক্তির মত কাব্যান্ধ ব্যক্তিও সংসারে 
অবিরল নন্ন। চোখের দোষের অস্ত বস্তুকে দোষী করা কি স্তায়সঙ্গত! 

বিভৃতিবান্‌ থে আর দশজন শক্তিশালী বাঙালি লেখকের মতই আধুনিক, স্বকাল ও শ্বসমাছ্ছের 
লক্ষণের অধীন, এতক্ষণ ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলাম । এবার লেই লক্ষণের বিশেষ রূপ কি, 
দেখাইতে চেষ্টা করিব। 

৩ 

সাহিত্যে প্রক্কতির ছুটি, ক্ষণ দেখিতে পাই। একটি যাহুবের প্রতিকূল ও প্রতিশ্পরী, সে 

হানববিচ্ছি্, স্বতততর, াপন নিগমে ও আপন প্রাণশক্কিতে পূর্ণ ও চালিত; আর-একটি মাহুষের অনুকুল, 


১৬৬ বিশ্বভরতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


ও পর্বনা মাচবের কাছে ধরা দিতে প্রস্তুত, লে ক্ষণে ক্ষণে মালবলমাজের সঙ্গে মিশিছা গিয়া মাফ়ুঘকে 
বিচিত্রতর ও স্বন্দরতর করি! তুলিতেছে। প্রথমটির র্বপ দেখিতে পাই হাতির Egdon 17096 এবং 
হুগোর 2০76,5 ০/ 16 £৫৭র সমুদ্রে ; দ্বিতীন্ঘটির সুপ বিভিত্র মহাকবির কাবো দৃশ্তমান । ওদবার্ডস্বার্থের 
কাবো, কালিদাসের শকুস্তলা ও অক্তান্ত কাবো, রুবীন্নাগে, শেলি প্রস্তুতির কাব্যে প্ররুতি মানবের 
অন্থকুল ও অহহক্ষী। অবশ্য কবির স্বভাব অনুসারে এবং কালের রুচি অহুসারে তাহাতে বৈচিত্র 
অভাব নাই ॥ ওয়ার্ডস্বার্থে পাই অধ্যাস্ম মহিষা, মাহুষ ও প্রকৃতি যেন একই সাধনপন্বার সাধক ও 
ও উত্তরসাধক ; রবীহ্ছলাথে “মানবের কপ হেরি বরঘার মাঝে" । একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত। 
ধাহারাই মাহুয ও প্রকৃতিকে একস্থত্রে দেখিয়াছেন ও গাঁখিষ্বাছেল সকলেই কবি। বন্ধিমচন্রেও এই 
কবিপ্রাণতা লক্ষ্য করিবার মত। বিভৃতিভূষণও মূলত কবি। 

বিৃতিকৃষণের উপন্তাসেও প্রকৃতি ও মামুঘ একন্থত্রেগ্রথিত। তাহার সর্বত্বনপযিচিত অপু-'অর্ষেক 
অনব তুষি অর্ধেক প্রন্কতি' । কিন্তু এটি কেবল অপুর লক্ষণ নয়, বিস্ৃতিবাবুর সমু রচনারই সাধারণ 
লঙ্গণ। তবু ওই বো একটু প্রভেদ ও একটি বিবর্তনের বেগ লক্ষ্য করা হায়। তাহার প্রথনজীবনের 
উপন্াসে আনবকে লিপর্গায্িত ও নিলর্গকে মানবাস্ধিত করিয়া ফেলা হইয়াছে। কিন্তু এ প্রকৃতি পলী- 
প্রচতি। বাংলাদেশের পমীতে একতির যে রূপ দেপা বাছ তাহা! রুজ ন, ভীম লয়, তাহ! সিদ্ধ ও ক্্। 
তাহা আমাদিগকে দৃত্ধ করে, অভিভূত করে না। পদ্নীবালক অপু ও পমীপ্রক্কৃতি যেন পরম্পরের পেলাত্র 
সাখী, ঘেন পরম্পরেস্স পরিপূরক ॥ 

তাহার পরবর্তী কালের গ্রন্থে, যেদন আরপাকে ও হে অনুপ্য কথ! কও গ্রন্থে, প্রকুতির সুপ ভিহ। বস্তুগত 
ভাবে পে প্রকৃতি পাহাড়পর্বত, অরণ্যমালা ও কক্ষ বন্ধুর ভূবণ্ড। কিন্ত এবানেও খেস্বি একটি পরিবর্তন 
মাদিত হইয়াছে । পাহাড়পর্বত, অরণা ও বন্ধুর ভুখণ_ কোনোটারই ভীমকান্ত লৌনর্ঘকে কবি দেখান নাই, 
কারণ তিনি দেখেন নাই । তাহাদের সমৃদ্ধ ও স্বন্দর দিকটাই তিনি দেখিয়াছেন এবং আকিগ্রাছেন। মানব- 
প্রকৃতির দুর্দান বুতিুলিকে বেমন তিনি অস্কিত করেন নাই, তাহার প্রাত্যহিক কষ স্তপটাকেই বেনন তিনি 
অসিত করিদ্বাছেন, তেমনি প্রকৃতি লহক্ধেও তিনি এই নিম অহুসর্ণ করিদ্থাছেন। বন্ধুস বাড়িলেও অপু, 
বালকই থাকিছা গিয়াছে, বাল্যঙগীবনের সরল সৌন্দহই তাহার প্রধান সম্পদ। এই সরল শৌন্দ্ধ অন্ধনেই 
বিদ্তৃতিতুযণের শ্রেষ্ট ুতিত্ব। প্রকৃতির মধ্যে ও সেই লরল লৌন্দর্ধেরই তিনি সন্ধান করি্াছেন। পলী- 
প্রস্তুতিতে তাহা সহ্লডা ॥ পাহাড়পর্বতে ও দুর্গন অরণ্যে তাহা! সহছলভ্য নয, কিন্ত একেবারে দুর্মডও 
নদ । এই ছুর্লভের আবিষ্কাতেই বিছতিবাবুর প্রতিত! প্রকাশ পাইছাছে। বিসহ্তৃতিবাৰু সমন্ড মানবসমাদকে 
অপুর সমাবেশন্ূপে দেখিশ্বাছেল, আবার প্রকৃতির বিভিন্ন পকেও পল্ী প্রকৃতির কপান্তরভাবে দেখিয়াছেন। 
তিনি কৈশোরের কবি, সরল সৌন্দর্যের সন্ধানী । গৃহেহ্ব আঙিনা ভাহাকে যেমন সুপ্ত করে, এমন আর কিছু 
নয়। দীবন তাহার কাছে সংগ্রাম নয, খেলাঘর। সেইজন্ট রণক্ষেত্র তাহাকে আকর্ষণ করে নাই, 
ক্রি বালকেন্গ খেলাঘর ৷ বৃহৎ বিশ্বকে খেলাঘরে পরিণত করিয়া দেখিতে না পারিলে বেন তাহার 
তৃণ নাই। বিকৃতিকৃণের বিশ্ব একটি স্থবৃহৎ ও স্থবিচিত্র বেলাযর ? তাহার অধিবাসীর। সকলেই বালক- 
বালিকা, সেখানকার পাহাড়পর্বত অরণ্য প্রান্তর সবই খেলাঘরের নাপের। তাঁহার বিশ্বকর্মা নিজেই যেন 
বালক, খেলার সঙ্ী গড়িয়া খেলার শখ হিটাইয়া লইতেছেন-_ বিছ্তিভূখণ নিজেও শেষ পর্ঘন্ধ বালক 
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ছিলেন॥। তাই জীবনের আটিল ও দুর্গন দিকটা তাহার চোখে লড়িত না, কিছা। পড়িলেও জটিলতার বর্ন 
বুঝিতে পারিতেন না, সমস্্কেই লিগে ছাচে সরল করিঘা প্রকাশ করিতেন। 

তাহার দেববান গ্রন্থখ/নিও এমনি একটি বহস্কনর ধেলথর | রহন্তন্গ এই দ্র বলিলান ছে পেলানবের 
মত রহন্তদ্ব আর কি হইতে পানে । ভরীবনের সমস্ত থাপ বে ুত্রাবতনে পা ওযা হায়, তাহার আছছলের 
ক্ষুদরতাই কি দেখিব ? তাহার ব্রহস্তের অতলত| কি কিছুই নহব ? 

“পরলোকের মত ব্যাপার, ধাহার প্রমাণ নাই, যাহার অস্তিত্বে অনেকেই অবিশ্বাসী, তাহাকে শিল্প- 
বন্ততে পরিণত করা লহদ নদ্র। ইন্দিগ্জাতীতকে ইন্দিছঘরাহন্তপে প্রকাশের নাধ্যৰ কোখয়ে ? নেক নাপকাটি 
ঘেদমপৃ্ণ দ্বতস্ন। তবু বিস্থৃতিবার্‌ দেবনানে ছে কৃতিত্ব দেখাইছাছেন তাহা অসাসারণ। পত্লোককেও 
তিনি একটি পেলাঘররূপে রচনা করিগাছেল, বড়জোর সে বেন ও বাড়ির পেলাথপর, বড়ছের তাহ! 
খেলুড়িরা যেন আর-এক জয়ের লোক । হয়তো এ একটিবার কূপেই পরলোককে ইন্রিসবগ্রাহ বিদসস্ুতে 
পরিণত কর। সম্ভব, অন্ত পন্থা হয়তো! সতাই নাই। 

ধাহার। দেবঘ|ন এরন্দে পরলোকতব দেখিতে পান তাহাদের সঙ্গে আমি একমত নই। উহা 
-পরলোকঙৰ নয, পরলোকের উপন্তাস। বন্থত ধাহার। বিছুতিভূদণের রচনায় ক্ষণেক্ষণে তর আবিকাত 
কর্রিরা থাকেন, তাহাদেরই সঙ্গে আমার সতের গভীর অনৈকা। ভর যদি কিছু থাকে থাকুক, তাহাতে 
বিভূতিবাবুর কৃতিত্ব নর, বরঞ্চ যেখানেই তবের বাড়ানাড়ি পেপানেই তীহার রচনার ছুর্বলত1॥ যখনই 
তিনি ভাবিতে শুরু করেন, অপুর মত কথা বলেন; কিন্তু ঘখন তিনি অস্থতব করিতে শুরু করেন, তাহার 
তুলনা নাই। বিছুতিবাবুর জগং চিল নয়, হয়দ্র। এ খালেই তাহার বৈনিষ্্য। বাঘের ও প্রকুতির 
সংগারে (বিভূতিবারুর কাছে দুই ছনে প্রতিবেশী ও একই খেলাঘরের খেলুড়ি) বে-মানন্দ ছড়ানো রহিয়াছে, 
75] ০radওর রাজপপে বেছন হনিষানিক) ছড়ালে। থাকে তেমনি ভাবে থে মহন স্থুখহুপে ছগানে! আছে 
-_বিদ্ৃতিবাধু মুস্ত অপুর মত তাহা! কুড়াইয়া আ্াচলে সংগ্রহ করিহাছেন। তবে কি তাহার গতে ছুঃগ 
নাই? অবস্থই আছে। কিন্তু তাহাও খেলাঘরের দুখের চেয়ে ভীব্রতর লগ, খেল! ভাঙিলেই লে দুঃধ 
ভুলিতে বেশিক্ষণ লাগে না, অবিশিষ্ট থাকে খেলার স্থথটি। ঘে- Joy in widest ৫৩০71710311 
5pread, ভাহাকেই গভীরভাবে শুদ্ধভাবে হৃদরে গ্রহণ এবং সরলভাবে প্রকাশ বিদ্ৃতিভৃবণের যাৰ 
কৃতিত্ব এবং তাহার সাহিত্যিক অমরত্বের দাবিও এ সুত্রে । 

বিভৃতিভূষণের রচনার পরিছাণ নিত সামান্ত নয় । ছু-একথান! বই বাদে তাহার সবগুলি রচলাই 
স্খলাঠ্য ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য । মৃলাবান রেশমি কাপড় যেমন নিবিশেষে গায়ে লাগিন্বা থাকে, একটুও 
বেখাপ হয় না, তেমনি তাহার ভাবা ও ভাব গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে, কোথাও এতটুকু ব্যবধান দাই। 
এমন যে হইতে পারিধাছে তাহার কারণ বিততনির্বাচনে তিনি ভুল করেন দাই। তাহার প্রথম প্রকাশিত 
গ্রন্থ পথের পীচালীকে অনেকেই তাহার শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করেন। প্রথম গ্রন্থেই তিনি তাহার প্রডিভার 
ঘোগ্য বিষয়কে লাভ করিঘাছেন, এমন সৌভাগ্য অল্প লেখকেরই হইয়া থাকে । অনেক লেখক আছেন 
ধাহারা তুল করিতেই অভাস্ত। হেমচন্ররের স্বাভাবিক শক্তি ছিল ব্যহ্ম-রচনায়, অথচ তিনি বৃহদাকার 
মহাকাব্য রচনায়, শক্তির অপবাবহার করিহা গিছাছেন। আবার নবীনচঙ্জেয় স্বাভাবিক শক্তি লিয়িক 
রচনার, তিনিও মহাকাব্য রচনায় শক্তির অপব্যবহার করিম্নাছেন। বিভূতিভূষণ এদিক দিয়া লৌভাগাবান। 





১৬৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


বির ও বিষয়ী এখানে জঙ্গাঙ্গী । এমন যে হইতে পারিঘাছে তাহার আবার মূল কারণ, বিভ্ুতিভ্ষণের 
মবোকার শিল্পী ও বাক্তিতে কোনো স্ব ছিল না, শিল্পী ও ব্যক্তি পরম্পরেহ সমর্থক ও পরিপূরক ছিল। 
অনেক স্থলেই দেখা হায় ব্যক্তি ও শিল্পীতে একট! হুন্দের ভাব বিস্তদান, এবং সেই সুত্রে তাহাদের রচল! 
বিনাগ্রন্ত, তাহাদের রচনা ও পাঠককে পূর্ণ তৃপ্তি দান করিতে পারে না। বিস্ৃতিভূষণের তুচ্ছতম রচনা ও 
বৃহত্তম উপন্তাল সঘস্তই পাঠককে তৃণ্ড করিষ্বা থাকে, কারণ সেখানে ব্যক্তি ও শী দুই নেই সমান 
তৃত্তির সহিত রচনাকার্ধে সহঘোগিতা করিছাছে, কোথাও এতটুকু অতৃপ্তির দ্বিধা লাই । 
বাংলাদেশে বিৃতিহুণের চেছ্ধে শক্তিমান লেখকের অভাব নাই, কিন্তু একমাত্র শর২চন্্রকে বাদ 
দিলে এমন জনপ্রিয় ও তৃপ্তিদারক লেখক আর আছেন কি না লন্দেহ। ইহার কারণ তাহার অপু 
(তাহার সৃষ্ট সব চরিত্রই অলবিস্তর অপুর রুপান্তর) আমাদেরই বিশ্বত শৈশব । তাহার নিশ্চিন্দিপুর 
আমাদেরই ছাড়িয়া-মাস! গ্রাম, তাহার রচনা পেই গ্রামেরই মানপযাত্রার পথ; আর শ্বদ্বং বিক্ৃতিভ্ষণ, তাহার 
রচনা পড়িতে পড়িতে ভুলিদা বাই তিনি যে একছন লেখক, মনে হয় তিনি যেন আমাদের শৈশবের বিদ্বত- 
প্রায় খেলার নাবী, মনে হব তিনি যেন আছাদের পূর্বছন্মের বিস্বত খেলার সঙ্্রী। তাই তাহার স্থষ্ট চরিত্র, 
তাহার অক্ষিত পরী প্রকুতি, তাহার রচনা, এবং স্বন্বং লেখক-মান্থধটি আমাদের এমন মৃত্ধ করে, এমন 
তৃপ্তিদান করে, আমাদের বিশ্বত শৈশবকে আ!গাইয়া দিয়া পুনয়াছ সেদিনকার খেলাঘরে এমন অনায়াল 
আন্তয়িকতার সহিভ মাহবান করে! আমার মনে হু, এখানেই তাহার অনপ্রি্ৃতার যহস্তের মূল। এমন 
ক্থ। কযদ্ন সাহিত্যিক সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়। সাহিত্যসভায় তিনি ঘোগা আপন পাইবেন কিনা 
জানি না, কিন্তু এ কথ নিশ্চিত যে এই সর্দার খেলুড়ির গলায় বনছুলের মালা পর়াইস্থা দিতে অন্ত খেলুড়িগণ 
দ্বিধা দাত্র করিবে না। 
উএ্রমখনাথ বিষী 


বিভুতিভূষণের ছোটগল্প 


বে কারণেই হোক, বাগালি পাঠকের নিকট ছোটগদ্ অপেক্ষ। উপস্থাসের আদর বেশি। তাই পথের 
পাচালী, অপরাজিত, দৃষি্রদীপের শ্রষ্টা বিস্ৃতিতূষণ পাঠকের নিকট ঘত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, মেঘল্লার, 
দৌরীফুল, পুইসাচার লেখক বিকৃতিত্থধণ ততট। নহেন। উপন্াসের বৃহৎ পটভূমিকা্ত তেলরঙে 
আকা বর্ণাঢা চিত্রশন্তার পাঠকের চোখকে এত বলসাইয়। দিয়াছে যে, ভাহারই ফাকে ফাকে জলরওে 
প্রাক! ছোট ছোট চিত্রগুলি হতো পরিপূর্ণ সমাদর পান নাই। কিন্ত মুদ্ত পাঠকের বিচারে এই ছোট- 
গল্পগুলির উৎকর্ষ তাহার উপগ্তাস হইতে এক তিল কম নহে। 

ছোটগল্পের সংজ্ঞা লইয়া বিতর্কের অবদান আজও হয় নাই, কারণ আসলে ছোটগল্পের সংজ্ঞাই নাই । 
চুলচেরা হিসাব করি পদে পদে দিল খুঁঝি্বা অভিধান দেখিয়া সনেট রচনা বদি-বা সম্ভব হয়, অঙ্গরূপ 
গাণিতিক কৌশলে ছোটগল্প লিখিবার চেষ্টার বার্থতা অবস্তন্তাবী। বিস্ৃতিকৃষণের সাঙফ্লোর প্রধানতম 


তৃতীয় সংখ্যা বিদ্ৃতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬১ 


কারণ এই বে, তিনি এই গাণিতিক কৌশলকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করির্না অবলীলাক্রনে কাহিনী বলিয়া 
গিযাছেন, এবং বিনা আয়ালে ঘাহ। বলিয়াছেন তাহাই পরিপূর্বভাবে রূল্যেবীর্ন ছাটগল্লে পত্রিবত হুইরাছে। 

বিভৃতিচুঙ্গগ দেশ ঘুরিঘাছেন প্রচুর । কিস্ত বারে বারে ফিত্রিণা আলিয়াছেন যশোর দ্রেলার এক 
অখ্যাত পল্লীগ্রাদে, যাহার শব্দ স্পর্শ রূপ রগ গন্ধ সাহার কল্পনাকে প্রেরণ! জোগাইয়াছে। এই লগ্ন 
পল্লীর মধ্যে এত কাব্য, লুকাই আছে- এ খবর বিকৃতিছবণের আগে কেহ পায় নাই । ইছাক্সই নদে 
তিনি অবিরাম গল্পের বিষ খুছিয্া। পাইয়াছেন, ইহারই ঝাশবাড় পুকুর ডোবা বন্পপ বন্তুকুস্থৰের 
সুবাস তাঁহাকে নব নব স্ব্টতে অন্থপ্রাপিত করিম্বাছে। 

এ কথার অর্থ ইহা নহে ঘে, বিস্তৃতিভূষণ শুধু এই গ্রাৰ ও পান্রিপার্দিককেই চিনিয়াছিলেন, আরে-কিছুর 
খবর রাখেন নাই। ‘তিনি নানা দেশ, নানা মাস্থষ, এমন কি বিভিত্র কাল লইয়াও গলরচন! করিয়'ছেন, 
কিন্তু তাহার কদনার্‌ উৎস কোথায়, তাহা বুঝিতে দেরি হয় না। 

{ সঙ্গেলর্গে তিনি চিনিয়াছিলেন পঞ্লীর মানুষণ্ডলিকে। গল্পের পাত্রপাত্রী হও্বার বিশ্পেষ-কোনে! 
যোগ্যতা তাহাদের নাই । নাগরিক সভ্যতার হাওর! তাহাদের গানে লাগে নাই, হাপাঘাটকে ও তাহারা 
পরম শ্রদ্ধার চোবে দেখে, দাগ্সিলিও মেলের ফান্ট-সেকেও্ ক্লাসের আলোকমালা দেখিয়াও তাহারা বিশ্বয়ে 
অভিভূত হইয়া পড়ে; বাহাদ্ুরপুত্র পর্যন্ত রেলপথে ভ্রমণ করিত তাহানের কাছে থে সম্মান পাওয়া ধার, 
বাহিরের পৃথিবীতে ততটা সম্মান পাইতে হইলে অন্তত স্থমেক পর্স্য ভ্রষণ করা প্রয়োজল। 

এই নিতান্ত অস্ত সরল মাহ্যগুলির বিব্ণ তাহার অনেক গল্পেই পাওয়া যায়। এইন্্প একদল 
মানবের পরিচয় মিলে মরীচিকা গল্পে : 
জোট গাঁ, নযশ্ুন্ধ খর পকাপেক লোকের বাম। কেহ বিদেশে ধার না চাকুরী করে না. করিবার দরকারও নাই। সামান্ত 
সমিছ্মাটুকু নাড়ি চাড়িরা প্রতোক্ষে একরকঘ দিনপাত করে। কুলবেড়ে গ্রামের বাহিরে যে বড় আশংটা আছে, 
সে-মবন্ধে কেহ কিছু জালেও না, ছানিবার জস্ত মাখাও খানায় না। তাই কাল তখন জানা গেল, চাটুয্যে-ধাডিতে নেয়ে ফেখিতে 
যে আমিতেঘ্ে, সে কলিকাতার ছেলে ও কলেছে [শক্ষিত, তখন এই কৃষটপূর্ধ সীবঠিকে দেখিবার ও তাহার লহিত কখাবাত 
করিবার ানন্দট। খাওয়ার আনশকে ছাপইেতা উঠল । - মৌরীতুল, মযীচিকা, পৃ ১১২. 


উপরের বর্ণনা শুধু কুলবেড়ে গ্রামের নহে, বিদুতিহূষণের রচনায় হতগুলি পাড়াগীয়ের বিবরণ আছে, 
লকলের উপরেই প্রযোজ্য । এ যেন একটা ভিন্ন জগং। এ জগতে ফলকারবানা নাই, মোটরগাড়ি- 
ট্রাম নাই, সিনেমা নাই, হতো কাছাকাছি রেলপথও নাই! এখানে দিগন্তগ্রসানী মাঠ আছে, ধানক্ষেত 
আছে, ঘনবন ঝোপঝাড় আছে, বৈচীর অক্ষল আছে, ঘেটুছুলের মুছমধূর স্থযাস আছে। অপন্াহ্ণে 
পদ্লীবধূ নির্জন দেঠো পথ দিদা! পুকুরে জল লইতে আলে, গা ধুইডে ধুইতে সর্ষের শেষরশ্থি মিলাইয়া হয়ে, 
চকিতে কলল ভরিয়া লদুপদে শক্ষিতা বধু বাড়ি ফরিদা যায়। 

অতীতের কাহিনী নয়, মোটাসুটি বর্তমান ঘুগেরই কখ!। নাগরিক জীবনের অবিত্রাম চকলতা 
এখানে অভাত, কলিকাতার মত শহর ভ্বরধিগম্য । নাগরিক সভ্যতার বড় স্থুখহ্ঃখের খবর ইহারা পায় 
নাই, নিজেদের ছোট হখছুুখ লইদ্াই ব্যস্ত, বৃহত্তর স্থখেরও গ্রায়োজন অনুভব করে না, দুঃখেরও খবর 
রাখে না। 

বিভৃতিতূষণের রচনার রসৌপলক্ধি করিতে হইলে এই মান্বগুলি ও তাহাদের পারিপাস্থিকের সহিত 


চি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন । কারণ এই অতিসাধাহণ নগণা প্রাণীগুলির ছন্মমৃত্য-আনন্দ-বেদনার 
কাহিনীই তাহার ছোটগল্পের অন্ততম উপজীবিকা ॥ 

ইহারা দেবদেবী মানে এবং দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করে। লে বিশ্বাস কখন্‌ ছেলেদানুষীতে পরিণত 
হর ইহার! আনিতেও পারে না৷ পুরাণোক্ত দেবদেবী এবং মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবদেবী তে আছেনই, 
তাহা ছাড়া খে-কোনো| অতি প্রাকৃত ঘটনার সংবাদ প(ইলেই দৈবশক্তির অভিবাক্চি বলিয়া আনিমা। লয় । 
বাশের ছুটির মধোও দেবতা লুকাইফা থাকেন, প্রস্থোজন হইলে দেখা দেন, বিপদে উদ্ধার করেন, রোগীকে 
রোগমুক্ত করেন। নন্দলালের বড়ছেলের বউ বিবাহের চার বহর পরে ক্যান্সারে পড়িল, দীনের 
কোনো আশা হিল না, হস্থায় ছটকট করিতে করিতে একরাহে তন্ামগ্র হইস্বা পড়িল_ 


ভাঙা, ঘলে হইল, পাশের শু টিটা আর ধৃ'টি নাই । তাহানের প্রানের 'তামর্যয়-ম-ন্ৰরের প্তামরার ঠাকুর হেন লেখানে ধীড়াইয়া 
সছ্‌ হাসিদুখে তাহার দিকে চাহগা আছেন |. -প্রানয়ারের নূ্তি তাহার অপরিচিত না তেমনি দুন্দর, সুঠ।স, বেশ 
কমনীয় তরণ দেৰীযূতি !- + এমোযীযুল, খু টি-দেৰতা, পৃ ৮৪ 


বনুর রোগ সারিয়। গেল। লেখক বলিতেছেন, “সত্য মিথ্য! জানি না, কিন্তু খুটি-দেবতা সেই হইতে 
এই অঞ্চলে প্রিদ্ধ হইবা আছেন।* বিন্ধ সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই। ঘাহাদের ধর্মের ভিত্তি 
বিশ্বাস, তাহার! স্বপ্নে স্ামরায়কে দেখিয়া রোগমুক্ত ন! হইলেই বিশ্বয়ের কারণ ঘটে । 

প্রচলিত মাপকাঠিতে ফেলিয়া বিচার করিলে এ গল্পটির মধ্যে অনেক খুঁত মিলিবে। কিন্তু আগেই 
বলছি, বিকৃতিকৃষণের ছোটগল্লের ভিত্তিতে আইনকাছুনের বাধাঁধরা নিয়ম নাই, তাই ছোটগল্পের 
কোনো নিম না নানিদ্বাও রসিকের বিচারে গজটি সমশ্মানে উত্তীর্ণ হইদাছে। 

এমনি নিহথবিহীল বেহিসাবী গল্প বিভূতিদূহপের অনেক আছে। “হাসি' গল্পটি অলৌকিক ঘটনার 
আখ্যান : পশ্চিমের কোনো স্টেশনে কয়েকজন বন্ধু তে কাতর হইয়া বসিয়া আছে, রাত্রির অন্ধকারের 
সহিত নীতেত্র হা ওয়া মিশিয়া যে অনুভূতির স্থইি করিয়াছে, একজন তাহাকে বলিল 'uocanny sensa- 
8০০। তাহার পরে স্টেশননান্টার অ।সিলেন, গল্প করিলেন স্থন্দরবনের মণ্যে নদীর উপরে নৌকায় বসিলা 
একরাত্রে হাসির শব্দ শুনিছ্বাছিলেন, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! 

আর বিশেষ বিছু নাই গল্পটিতে। কিন্ত গল্প শেব হইবার পূর্বেই পাঠকের শরীরও uncanny 
589505এ ভরিয়া, যায়, যদিও ভীতিপ্রদর্শনের বিন্দুসা্ চেষ্টাও গল্পটির মধো নাই । লেখক অতান্ত 
সহ ভাষায় বিন! কারিকুরিতে গলপ বলিষ। পিযাছেন, পাঠক তাহাতেই অভিভূত হই! পড়িয়াছে। 

“প্ররতব’ গলটিও অতিপ্রাক্ৃত বিষয় লইয়া । প্রত্নতাবিক প্রাচীন সৃতি খুজি পাইয়াছেল, তাহারই. 
সূত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, নালন্দা মহাবিহারের সচ্বস্থবির দীপক্ষর জ্ঞান তাহার কাছে আসিয়াছেন। গলের 
বক্তবা এ ঘুগের নহে, প্রাচীন বৌস্কদুগের আভাস আসিদ্াছে প্ররুতবকে অবলছন করিয়া । 

বোৌদ্ধযূগ লইয়া বিদ্তৃতিভূষণ একাধিক গল্প রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধো বহবৎসর পূর্বে রচিত 
'মেঘনয়ার্* অবিসংবানীভাবে শ্রেষ্ঠ। শুধু বিকৃতিহুঘণের রচনার মধ্যে নহে, সষগ্র বাল সাহিত্যের 
ছোটগল্ের সম্ভার খুগ্সিলে এমন সার্থক গল্প সামান্ত কত্েকটির বেশি পাওয়া ঘাইবে না। অতি বড় 
গাণিতিক সমালোচকও ইহার ক্রটি ধরিতে ইতন্তত করিবেন। 


তৃতীয় সংখ্যা বিস্ৃতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


তরুণ ছাত্র প্রহ্া় বাশির আলাপে অধিতীয়। স্থবরদাল ছরুনানধেহ কাপালিক শুণাচোর প্ররোচনা লে 
আহা পূর্ণিমার রাত্রে মেঘনল্লার্ আলাপ করিরা দেবী সরদ্বতীকে পৃথিবীতে আকর্ষণ করিত্বা আনিল, নেই 
ত্রাত্রেই গুণাঢোর মন্ত্রে তিনি বন্দিনী হইলেন, দেবীত্ব স্থুলিয়া সাঙান্তা অলহাদ্া ভীরু মানবীতে পরিণত 
হইলেন। ফলে দেশ হইতে বিস্তা ও শিল্পকলা অস্তহিত হইল, শিল্পী ছবি আকা তুলিলেন, পণ্ডিত 
ব্যাকরণ ভুলিলেন, ভাস্কর তথাগতের সৃতি গড়িতে পির গড়িলেন দস্থ্য দমনকের মৃতি । 

দেবীর পূর্বন্থপ ফিরাইছা! দিবার একটিদাত্র উপায়, কেহ হদি মন্ত্রপূত জল তাহার গায়ে [ছটাইছ! দেয়। 
কিন্তু যে এ কাজ করিবে, সেই মুহূর্তে সে পাথরে পর্রিণত হইবে । শুপাঢা কৃতকর্মের দন্ত অন্ৃতপ্ব, কিস্ব 
পাথরে পরিণত হইতে রাজি নয়। কারণ, ‘মৃত্যুর পরে হদ্ছতো পরদ্রগং আছে, কিস্গু পাযা!ণ হওদার পর ?' 

লে কাছ করিল প্রস্থান, বাশির আলাপে যে দেবীকে গুণাঢোর প্রভাবে আনিদ্বাছিল। 

ভাবার দিক দিয়া এ গল্পটির তুলল! নাই_ 
হং নাদ্‌নের মাঠট! খোক সমন অন্ধকার কেটে দিয়ে সার! মা/টা তরল আলোকে ছাবিত হয়ে গেল! প্রদ্না সহিস্যরে 
দেখলে, নাঠের ঘাঝখানে শত পূর্ণিদার শ্রযোংস্রার মত অপরূপ আলোর লে কে এক ক্সোত্শ্রাবরমী অনিশ্যম্বসী 
অহিদাময়ী তরুণী ! ভার নিবিড় কৃককেশরারি অহরবিশরস্ত-ভাবে ওঁর পূর্ব ভ্রীবানেপের পাশ দিয়ে ছড়িয়ে পড়, তায় 
আরতময়লের দীর্ঘ কৃষ্ণপন্ত কোন ন্গার শিল্পীর তুলি দিগে খআক|, ঠার তুষারধবল খাহবরী দিব্যপুন্দাতরণে মণ্ডিত, ঠা ক্ষীণ 
কটি নীল বলনের দো আর্ধনুকা চিত মনিষেখলায় বী/ভ্তিঘান, তার রক্তকমলের মত পা ছটকে বুক পেতে নেবার জন্তে মাটিতে 
ঘাস পুস্পের দল ফুটে উঠেছে. -া, এই তে দেবা বালী! - মেহমনার পৃ ১৩ 


একাধিক লেখক প্রাচীন ঘূগের কাহিনীতে শাক্ষল্যলাভ করিয়াছেন, কিন্ত সকলেই সে যুগে 
আবহাওঘার স্থষ্টি করিয়াছেন সংস্কৃতভাডা ভাষার সাহায্যে । একান্ত পরিচিত সহজ ভাষায় প্রাচীন 
বৌদ্ধদুগের মান! রচন! করিযা পাঠককে বিভোর করিতে ইহার পূর্বে আর কেহ পারিগ্াছেন কি না সন্দেহ । 
এইখানেই বিকৃতিভূযণের কুতিত্ব। তাহার ভাষা বিবয়নিরপেক্ষ হইয়া শুধু রচনার পুণে বাগলার পলী, 
বিহারের বনকৃষি, বৌদ্ধযূগের বিদিশার আবহাওগার স্বষ্টি করিছাছে। পলীবধূর মর্মবেৰনা, জপহীন! 
গরিবের মেয়ের লোতাতুরতার ট্রাজেডি, অশরীরী আত্মার তীত্র হাহাকার, সবই ফুটিছাছে এ একই ভাষার 
সাহায্যে। সুঙ্সীয়ান। দেখাইবার চেষ্টা নাই, ফলে ভাষায় সহজ সাবলীল গতি কোথাও ক্ষুথ হয় নাই। 
পাঠককে চমক লাগাইবার প্রন্থাল নাই, বিন! আয়াসেই পাঠকের যন মুদ্ধ বিস্মিত হত স্থানকালের বন্ধন 
তুলিয়া কখনে। প্রাচীন বিদিশায়, কখনো বাঙলায় পল্লীতে, কখনো বা তিন শ বছর আগে কীতি রায়ের 
দেশে ঘুূরিস্রা ফিরে । 

“মৌরীছুল ও 'পুইমাচা' দুইটি পলীরমণীর ইতিহাস । এক জন তরুণী, কালোর মধ্ো সুন্দরী, মুখরা । 
অপর ছন কিশোরী, ক্ষপহীনা, অতিদরিত্রের কন্তা এবং আহার-বিহদ্ধে অভিলোভী । এই দুইটি মেয়ের 
জীবনের দুঃবও ছুই রকম এক জন স্বানীর কাছে সোহাগ চাহিয়া পাছ নাই, সেই রাগ তুলিছাছে স্বামী- 
শ্বশুর-শাশুড়ির সহিত কলহ করিছা। আরেক জনের স্বল্পস্থাদ্রী জীবনের অপ্হনীর় দারিত্র্যে কোনো দিন 
পেট ভরিত্না আহার জুটিল না, শুধু দায়ের লজ্জা ও বাপের বিপদের কারণ হুইদ্বাই রহিল। 

সুসীলাকে শ্বশুর-শ।শুড়ি কলবহপ্রিযা মুখর! বধূ বলিযাই চিনিল, তাহার যধো হু বলিয়া যে কিছু 
থাকিতে পারে, সে খবর কেহ পাইল না। স্বামী সারাদিন চাকুরি করে, গভীর রাত্রিতে বন্থুমহলে আড্ডা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


দিঘ্া যখন ফিবে, তখন আর স্বীকে সোহাগ করিবার সমদ্ব থাকে না, কোনো রকদে থাইবা শুইতে পাগলে 
বাচে। কিন্তু আঠারো বছর বন্ধের তরুণী বধূর হৃদ স্বামীর নিকট একটু আদরের আকাক্ষোহই আকুল, 
লে নানা ছলে লেই আদরটুকু আদান করিতে চা! কিন্ধ সেই আদরের আকাক্ষই কখন তুগুল ক্রোধে 
পরিণত হয়, নিজেই বুঝিতে পারে না। 

স্বশীলা গল্প শুনিতে চায় । উদ্দেন্ত আর কিছু নহে, গলের ছলে স্বামীকে জাগাইয়া রাখিল্া এক ফাকে 
একটু সোহাগ আদায় করা । জিদ করিঘা বলে_ 
লো ন! একটা, একটা ছোট দেখেই ন! হয় বলো-_ এত কাণে বলছি. একট! কথা রাখতে পারো সা? 
কিশোরী বিরক্র হই! বলিল_ আঃ! এ তো বড় আলা হল! রাতেও একটু ঘুদুবার যো নেই__ সমন্তদিদ তো 
গলাবোছিতে বাড়ি সবঙগরষ রাখবে. রান্তিরটাও একটু শাস্তি দেই ? 
এইটাই ছিল হুলায় বাধার স্থান । স্বামীর সুখে এ কথা শুনিয়া সে ক্ষেপিতা গেল_বেশ কটি, গলাধাঙ্গি করি, তাতে 
অঙ্গহিখা হয় আদাকে পাঠিয়ে দাও এখান খেকে রাতবুপুর করলে কে! নিছে আসবেন রাতছুপুরের সময় আদড! 
দিছে, কে এত রাত পর্যন্ত ভাত নিয়ে হসে থাকে? সিদেরই দেহ, পরে ব্দ্ার তো। ঘেহ ল!! খেটেখুটে এসে 
একেবারে রাছা করেছেন আর কি! নিমের খাটুনিটাই কেবল « = দৌঁরীফুল, পৃ ৯ 


এ হেন উত্তরের পরে ক্রমে যাহা ঘটা অবস্তস্তাবী, তাহাই ঘটিল, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রহার, এবং হ্বী 
কতক নধাঘাতে স্বামীর হাতে রক্পাত। এমন বধূকে ভালোবাসিতে পারে কে? 

পরদিন অপ্রত্যাশিতঢাবে বলার সহিত আলাপ হইল ধনী ঘরের এক বধূর সহিত । অল্প আলাপেই 
পরস্পরের প্রতি আক্ব্টা হইয়া সখীত্বকে দৃঢ় করিল লদীয় ধারের যৌরীফুল উপলক্ষ করিয়া ‘মৌরীঘূল' 
পাতাইয্া। 

মেলায় এক বুড়ি খঁষধ বেচিতেছিল, স্বামীর প্রেম নিবিড় করিয়া পাওয়ার আশাঘ শুশীল! তাহার কাছে 
খুঁষধ কিনিল, কিন্তু সেই খুঘধই কাল হুইল । স্বামীকে খাওয্বাইতে গিয়। সুশীলা ধরা পড়িয়া গেল, সকলে 
ধরিয়া লইল সে স্বামীকে বিষ খ/ওঘ্বাইছ! মারিবার চেষ্টা করিতেছে। ঠিক হইল, এমন বধূকে দূর করিঘ্বা 
দেওয়া হইবে পরদিনই । 

লেই একদিন একরাড্রি ধরিয়া বধূ কত অতীতের স্বপ্র দেখিল-_ ভবিশ্যাৎ ধাহার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, 
লে যেমন করিয়া দেখে, তেমনি করিত্বা। বিবাহের অব্যবহিত পরে স্বামীর প্রেম, কত আশা, কত আনন্দ । 
স্বত্ব শেষ হইয়া গেল। সুস্ীলা ভাবিল, জগতে কেউ ভাহাফে ভালোবাসে না, কেবল ভালোবাসে 
মৌরীদুল। 

কিন্ধু সে ভালোবাসার অভিব্যক্তির সমর সিলিল না। যখন স্বামী তাহার উপর বিরূপ হয় নাই, তখন 
যেসব পরীর গল্প করিত, সেইসব ক্্যোহস্থারাতের পরীর দেশেই বোধ হয় স্থশীলা চলিদ্বা গেল দুইদিন 
মাত্র জয় ভোগ বরিত্রা। শেষ কথা শুধু বলিল, “সত্যি মৌরীছুল, তা নয, ওরা! বা বলছে__ আছি 
অন্ত ভেবে- '' 

এই ভাগাহীনা রমদীর অবাক্ত বেদনা আকাশ-বাভাল পরিব্যাথথ করিছা তুলে, কিন্তু ঘাহারা 
জীবিতকালে তাহার মনের কথা বুঝে নাই, বোঝার চেষ্টাও করে নাই, আলহম্বতাকালেও তাহারা বুঝিল 
নাঁ_ মৌরীক্ষুলই বা কে, আর বধূ কি ভাবিয়া কি যেন করিতে গিয়াছিল, যাহাতে বিপরীত ফল ফলিল। 


তৃতীয় সংখ্যা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


“পুইমাচা’ গল্পের ক্ষেম্কি চোদ্দ-পনেরে| বছর বলের মেয়ে, 'লঙ্থা, গোলগাল চেহারা, সাধ্যর চুলগুলো 
রুক্ষ ও দাগোছালো-- বাতাসে উড়িতেছে, মুখখানা খুব বড়, চোখ ছুট ডাগর-ডাগর ও শাস্ত ৷’ মেয়েটির 
লোভের অস্ত নাই । আহারের বিন্দুমাত্র উপাই খাকিলে প্রান্ত অখাস্ড ভিনিসও কুড়াইদ্ব। অনিতে তাহার 
আপত্তি নাই । লোকের বাড়ির বাগান পরিষ্কার করিবার জন্ত বৃদ্ধ পীতবর্ণ পুইগাছ ফেলিয়া গিদ্াছে, 
ক্ষে্তি তাহাই কুড়াইয্ন৷ আানিযাছে। গরিবের ঘরে বরস্থ কুমারী ঘেঝে থাকাই পাপ, তাহার উপরে আবার 
রূপহীন।। সকলকে ছাপাইয়! তাহার লোভাতুরতা অসম্ব । মাসের রাগ হইবারই কথা, তা বাপ যতই 
আপনভোলা হই! মাছের চার এবং খেছুর-রসের সন্ধানে ফিরিঘ! বেড়ান । 

বিবাহ হইলে ক্ষেন্তি নাকি চার ছেলের মা হইত, এবং তংসবেও খাওয়ার নামে তাহার জ্ঞান খাকে না, 
মেয়ের এতখানি নোলা মানের অহ ৷ পুইভাটা আশ্যাকূড়ে স্থান পাইল, ক্ষেত্তির রলনা বুঝি আর তাহা 
আসশ্বাদনের সুধোগ পাইল লা? কিন্ত খাওয়ার সময়ে ক্ষেস্থি দেখিল পুইভাটা আবার ক্িরিন্া আসিয়াছে, 
এবং চচ্চড়িতে জণাস্তরিত হইয়াছে। 

শু ইভাটা-লোভী মেয়েটি কোথা হইতে একট! পুইগাছের চারা আনিয়া অসমথে পুতিন রাখিল, 
ভবিষ্যতে বড় হইবা রসনার ইন্ধন জোগাইবে এই ভরলায়॥ সেই পুইগাছ একদিন বড় হইল, বিন্ধ 
ক্ষেস্তির ভোগে আসিল না। তাহার আগে অনেক-কিছু ঘটিযা। গেল, ক্ষেন্তির বিবাহ, পতিগৃহে 
থানা, এবং বত 
যেগানে বাড়ির সেই লোতী যেগ্েটির লোতের শ্মৃতি পাতার-পাতার় নিরায়-শিরায় জড়াইয়| তাহার কত সাধের বিয়ের হাতে 
পৌতা পৃইগাছটি বাচ! মুড়ি! বাড়ির উঠছে 'বর্ধার ছল ও কাতিক দাসের শিশির লইয়া কতি-কচি সবুর ভাগুলি নাচাতে সব 
ধরে নাই, যাচা হইতে বাহির হইচা দুলিতেছে- পট, নখর, বর্ধমান দীবনের লাবশেয ভরপুর !- * _ মেলার, পূ ইবাচা, পৃ ১৮ 

নায়িকা হওয়ার উপযুক্ত গণ মৌরীছুল গল্পের স্থশীলার হদি-বা থাকিয়া থাকে, ক্ষেন্তির একেবারেই 
নাই । দরিদ্র পদ্লীবধূর বহতর ছুঃখবেদনা লইনব! কাহিনী রচিত হইয়াছে, কিন্তু লোভক্মপ ট্রাচ্ষেডি আগে 
বোধ হ্ স্থান পায় নাই। 

শুধু কয়েকটি গল্পের সাহায্যে বিভ্ৃতিভূষণের সাহিতান্থষির উৎকর্ষের বিচার সম্ভব নন্ব1)বিস্ত তাহায় 
সহা্থভৃতি কোন দিকে, এই কয়টি গল্প হইতেই তাহার ইদ্দিত পাওয়া ধার। যে সরস্বতী প্রছায়ের 
বাশির টানে মর্ত্যে আসিয়া গুণাঢোর মাহা বন্দিনী হুইয়্াছিলেন, বিতৃতিতভূহণের লেখনীর উপর তাহার 
আশিল অনিতপরিসাণে বধিত হইয়াছিল, তাই ঘাহাই তিনি লিখিয়াছেন, প্রায় সবই হুপাঠ্য ও হৃদস্পেশ! 
হইম্বাছে। 

বাঙালি যতই নাগরিক সভ্যতা আশ্রন্ন করুক, তাহার অন্তরে ছায়াশীতল পল্লী সম্বন্ধে একটু দূর্বলতা 
থাকিঘ্াই ঘার। তা সে জীবনে এক পা-ও শহরের বাহিরে না গিল্না থাকিলেও। গ্রামের সম্বন্ধে যে কল্পনা 
তাহার মনকে আশ্রদ্ব করিয়া থাকে, তাহার লহিত বাস্তবের খুব বেশি মিল হতে! সব সময়ে থাকে লা। 
কিন্তু সেই গ্রামের এবং তাহার মাহুঘণ্ডলির কথা সহদঘৃতার সহিত বলিতে পারলে তাহার মন আকৃষ্ট হইতে 
বাধা। বিভুতিূষণের বাফলোর মূলে এই কারণটি অন্তত কিছু পরিষাণে বর্তদান। আরো অনেক 
লেখকই পল্লীলীবনের কাহিনী লিখিয়াছেন, কিন্ত তাহাদের মধ্যে সকলে বে অহুন্থপ সা্ষল্যলাভ করেন৷ 
নাই, তাহার কারণ পল্লীকে বিস্তৃতিক্ষণ যেমন ভাবে চিনিরাছিলেন, পল্লীর মাহুবের সহিত নিজেকে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


বেমন ওতপ্রোত ভাবে মিশাইয়াছিলেন, ততটা হয়তো সবাই পারেন নাই। বিতৃতিডূহণ দূর হইতে 
কৌতুহলী দৃহী দিয়া মাহুবের হৃখহৃংখ দেখিয়! যখাযখ লিশিবন্ধ করিয়া! ক্ষান্ত হল লাই, তাহাদের সুখছ্খের 
অংশ স্বদ্বং গ্রহণ করিহাছেল। তাই তাহার অঙ্থসৃতি তাহার সরস লেখনীর সহিত মিশিয়া বে রুল স্থষ্টি 
করিত্রাছে তাহা কখনে। শান্ত, কখনো করুণ, কখনো! কথ, কিন্ত সব সময়েই মধুর । 

বাডালি পাঠকের ঘতটা সমালোচক-দৃ্টি, অন্ত ভাবার পাঠকদের বোধ হুত্ন ততটা নসর । সাধারণ 
পাঠকের বিচারে দাহ! মেকি বলির! প্রতিপন্ন হইস্থাছে, বাঙলা নাহিতো তাহা কখনো দীর্ঘজীবী হয় নাই! 
বাঙালি পাঠক যাহা তুল করিহাছে, অন্ত দিকে। (ষেকিকে আলল বলিয়া ভ্রম তাহার হয নাই, কিন্ত 
উৎক্বষ্টকে সাধাত্রণ বলির তুল কখলো কখনো লে করিয়াছে। কালের বিচারে সেসব রচনা বিশ্বৃতির 
অন্তরাল হইতে আবার ফিরিঘা পিছে । 

কিন্তু ঘেদব সৌভাগ্যবান লেখকের লেখাকে পাঠক প্রথম হইতেই সাদর লঙ্বনা জালাইঘাছে, 
বিভুতিতৃষণ তাঁহাদের অন্ততম । তরু মনে হয়, ছোটগল্প-লেখক বিভূতিভূষণ এখনো তাহার প্রাপ্য সম্মান 
পান লাই ॥ তাহার যে কদ্মনা কগনো অর্থ নদীর তীরে, কখনো স্বারবা(সনীর বৈবপন্লীতে, কখনো 
মধা প্রদেশের গভীয় অরণো, কখনো-বা প্রাচীন বৌদ্ধমুগের বিদিশার খুরিরা পুরিয়া ফিরিক্লাছে, আবার 
অসহিফুভাবে ঘশোত্র জেলার ছোট পল্লীতে ফিরিগ্রা আসিয়াছে, তাহার শ্রেষ্ট অভিব্যক্তি তাহার উপস্ালে 
নহে, ছোটগল্লে। 

কিন্ত শুধু কল্পনা নহে । নিছক কলন! দিয়া কানিক মানুষের স্থখদ্যখের কাহিনী হয়তো লেখা যায়, 
কিন্ত প্রাণের স্ব করা হাদ্ না। বাস্তবের সহিত কল্পনার এই ঘনিষ্ঠ সংযোগ বিভৃতিতুযণের লেখনীতে 
ইইয়াছিল বলিন্নাই তাহার এত সার্থকতা । ) 

&আৰ্যকুমার সেন 


পথের পাঁচালি 

"শখের পাচালির আখ্যানটা অত্যন্ত দেশি। বিন্ধ কাছের জিনিসেরও অনেক পরিচয় বাকি 
খাকে। যেখানে আদন্মকাল আছি সেখানেও সব মানুষের সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না) 
পথের পাচালি থে বাংল! পাড়াগীছ়ের কথা সেও অজানা রাস্তা নতুন করে দেখতে হর । লেখার 
শুণ এই যে, নতুন দ্বিনিল বাপলা হয় নি, মনে হথ খুব পাটি, উচুদরের কথা মন ভোলাবার 
অন্তে সন্ত! দরের রাঙতার সাজ পরাবার চেষ্ট। নেই । বইখান| দাড়িয়ে আছে আপন লত্যের 
জোরে। এই বইখানিতে পের়েডি যথার্থ গল্পের স্বাদ । এর থেকে শিক্ষা হয় নি কিছুই, দেখা 
হয়েচে অনেক হা পূর্বে এমন করে দেখি নি। এই গল্পে পাছপাল। পথঘাট মেখেপুক্রষ স্থথছুঃখ 
সমহ্তকে আমাদের আধুনিক অভিজ্ঞতার প্রাত্যহিক পরিবেইনের থেকে দূরে প্রক্ষিপ্ত করে 
দেখানো হয়েচে। সাহিত্যে একটা নতুন ঘ্িনিল পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিসের 
মতো সে সুস্পষ্ট ।' 


১ রবীজ্ঞনাথ 


[GEORGE BERNARD SHAW] 





জর্জ বার্নার্ড শ 


১৮৫৬৮-১2৫- 


- প্রবিনয়েজ্্রমোহুন চৌধুরী 


অর্জ বার্নার্ড শ'র ঘটনাবহুল জীবনকাছিনী সংক্ষেপে বলতে গেলে কতকটা এইক্ূপ পড়ার £ ১৮৫৬ 
সালের ২৬শে জুলাই তারিখে, অর্থাৎ প্রান্ন ০৫ বংসর পূর্বে, আরর্মণ্ডে ডাবলিন শহরে তিনি এক দরিছ 
প্রটেন্টান্ট পরিবারে জ্রশ্ন গ্রহণ করেন । শিত ছর্তকার্‌ শ এবং পিতৃকুল থেকে তিনি পেয়েছিলেন এক 
বিশেষ জাতের কৌতুকপরায়পতা, যা আপন উচ্ছলতায় স্থান কাল পাত্রের বাধা অস্বীকার করে 
সভ্যলমান্ের বিশ্ব এমনকি ক্রোধ উত্রেক করেছে। কার্ধকালে নিজের জীবনে বিপরীত ব্যবহার 
সবেও হর্জকার্‌ শ বাক্যে এবং মনে মগ্তপানবিরোধী ছিলেন। পুত্রের চরিত্রে পিউহিটান সংস্কার বন্ধচূল 
হয়েছিল এবং শুধু মদ নয় ধূদপান পর্যন্ত তাঁর অভ্যাপবিরুস্ক ছিল। মাত! জুপিও! এলিজাবেথের নিকট 
শ পেয়েছিলেন তীব্র সংগীতান্থরাগ এবং অসাধারণ বল্পনাপ্রবতা । শৈশবে শ্বেহহীল শালনহীন 
উদালীন পরিবেশে একপ্রকার স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে তিনি সাহুধ হন। বিস্যালরে শিক্ষা এমন কিছু পেয়েছিলেন 
বা পান নি ঘার ফলে উতরকালে নিজের শৈশব সম্বন্ধে উৎসাহস্চক কিছু বল! তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। 

কৈশোরে মাত্র পনেরো! বংলর বয়লে পারিবারিক অর্থাভাবনিবন্ধন বি্ঠাল ত্যাগ করে অর্ধোপার্জনের 
জন্তে ভীকে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হয়। তার পূর্বেই অবস্ত তিনি লিখতে শুক্র করেন। আফিসের 
কাজে হখাসন্তব অবহেলা প্রদর্শন করে এ বসেই তিনি ধর্মবিষয়ে তর্কপট্তা, সাহিতা প্রচেষ্টা এবং সংগীত- 
প্রিয়তার পরিচন্ন ঘেন। ভাবপিলে বাল কযা অসম্ভব বিবেচনা! করে জননী যধন আসবাবপত্র বিক্র্ করে 
লগ্নে চলে গেলেন তখন ঘরে শুধু পতিপুত্র নয়, পিছানোবন্্টি ও রেখে গেলেন । সংট্টিতহীন গৃহে সংগীত 
স্থষ্টি করার দান্নিত্ব গ্রহণ করলেন পুত্র এবং নিজের চেষ্টান্ব এবং আনন্দে দ্রতবেগে তীর লংগীতশিক্ষা 
অগ্রলর হল । 

ইতিমধ্যে আফ্কিসের কাছে তার উন্নতি হয়েছিল, তথাপি ১৮৭৬ সালের মার্ড মাসে, অর্থাত প্রায় কুড়ি 
বৎসর বন্ছলে, তিনি আফিল পরিত্যাগ করে মাতার কাছে লণ্ডনে উপস্থিত হন। সম্বল ছিল তার 
লোকোবর প্রতিভা, অসকরস্ত প্র।ণশক্তি, অসাধারণ এবং অস্বাভাবিক আত্মবিশ্বাগ, অক্রাম্ব পরিশ্রম-্রারূণতা ॥ 
লণ্ডনে অতাধিক দারিত্রোর মো প্রথমটা অর্থোপার্জনে স্ল হন নি বটে কিন্তু সাহিতা-প্রচেষ্টার ভার 
বিরাম ছিল না: নিম করে প্রত্যহ পাচ পৃষ্ঠা (352০ 758৩5) লিখতেন, ফলে লেখা! হয়ে দীড়িয়েছিল 
জনাদাসলাধা । ১৮৭৯ থেকে ১৮৮৩ এই পাচ বংসরে তিনি পাঁচটি উপগ্তাস লিখে ফেলেছিলেন। 

১৮৭৬ থেকে ১৮৮৫ সালে শ'র জীবনে চরম দারিজোর কাল। লঙ্গেলন্ষে এ কথাও বলা থেতে শারে_ 
এটা তার শিক্ষার কাল। অবশ্ত শিক্ষা তিনি অর্জন করছিলেন লণ্ডনে, জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ে! দরিস্ 
পিতা এবং দরিত্র মাতা নিজেদের সামান্ত আর থেকে নাহাধা করে শ'কে বাচিয়ে রেখেছিলেন! 
সাংসারিক অর্থে কোনে! কাজেই তিনি প্রবেশ করলেন না। বলা বাহ্ল্য, ভার উপস্থাস কোনো 
প্রকাশকের আগ্রহ উৎপাদন করে নি। 


বিশ্বভারতী পাত্রকা নবম বর্ষ 


এই নর বংলারে লিখে তিনি পেয়েছিলেন ছদ্ধ পাউণ্ড, তার মধ্যে পাচ পাউণ্ডই আয় হয়েছিল একটি 
বিজ্ঞাপন-রনাঘ, পাঁচ শিলিং একটি বাঙ্গকবিতা লিখে এবং বাকি পনেরো শিলিং পেয়েছিলেন একটি 
গষ্চ রচনা করে। আবিক অলাফলা তাকে নিরুণ্ঘম বা স্বধর্মচাত করতে পারে নি। তথা, তব এবং 
চিন্তার আগতে ভার স্বাধীন বিচরণ এবং নিরলস সাহিতা প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হয নি। হ্রিটিশ মিউছিছনে তার 

7 অধিকাংশ সমর কেটেছে ॥ জীবন লম্বছ্থে তার গভীর জ্ঞান তিনি অর্জন করেছেন এই সমঘ্ধে, লণ্ডলে। 
প্রচলিত ধর্মের অহৌক্তিকতা এবং দিখ্যা অতিরপ্রনপ্রিযতা! লক্ষ্য করে প্লেষাত্মক কৌতুকবাণ নিক্ষেপ করার 
আগ্রহ ছেলেবেলা থেকেই তার একটা অভ্যাসে গাড়িয়েছিল ; লণ্ডনে অত্যধিক শেলী-প্রীতির ফলে 
সেই আগ্রহ ক্রমে “না ঈশ্বর বিশ্বাসে" পরিণত হয়েছিল। কিন্তু ভার জীবনে এই নেতিপ্রধান যুগ কেটে 
যেতে বেশি দেরি হয় নি। প্রচলিত ধর্মের ঘোরতর বিরোধিতা! সবেও তার প্রক্কৃতি এমনই ধর্ম নির্ভর 
যে তাকে স্বধর্ম আবিষ্কার করতে হয়েছে এবং তার পর তার নিজস্ব ধর্ম তিনি উগ্রভাবে প্রচার করেছেন। 

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এই ভাবী অর্কবীর লণ্ডনে একটি বিতর্কলভাদ ঘোগ দেন এবং বকৃতাকালে 
নিদারুণ হৃংস্পন্দন অন্থতব করেন। এই দূর্বলতা তার কাছে প্রকাশ ছয়ে বাওমামাত্র সংকল্প করলেন থে 
এখন থেকে তিনি প্রতোক সভায় উপস্থিত হবেন এবং স্থযোগ পেলেই বলবেন॥ এই সংকল্প তিনি কাখে 
পরিণত করেছিলেন। তিন বংসর পর ১৮৮২ সালে এইরকম এক সভায় তিনি আমেরিকার বিধ্যাত 
বক্তা হেনরি জর্জের বক্ৃতা শুনে মৃদ্ধ হন। ফলে ধর্ম বনাম বিজ্ঞানের তর্কাত্কি ছেড়ে অর্থ নৈতিক 
লমস্তা এবং সমাজবাবস্থা বিষয়ে জানলাভের প্রয্োজন স্বদ্ধে অবহিত হন। এই সময়েই তিনি মাস্সএর 
Das Capital পড়েন এবং লমাজতঙ্তবাদের লারতবে বিশ্বাস তখন থেফেই স্থাপন করেন। 
সমাজভন্ত্বাদ তার ধর্ষে পরিণত হয়। তিনি 5৪৮10 5০০1;তে যোগ দেন ১৮৮৪ সালের মে মাসে, 
এবং অচিরেই এই দলের অন্তত প্রধান বক্তা এবং নেতার পরিণত হুন । তার এই সমান্সতান্িক যুগে 
উপক্ঞাসগুলি ধারাবাহিক ভাবে আনি বেসান্ট সম্পাদিত 0০%. C০৪১৪ কাগজে প্রকাশিত হয়। অবস্ত 
ইতিপূর্বে 1০-০৮ কাগজে তার শেষ উপস্তাস 47 Uns০cial $0005 প্রকাশিত হচ্ছিল । 

১৮৮৭ সাল থেকে শ’র সাহিতা/্রচেষ্টা অর্থাগমের দিক দিয়ে খানিকটা উদ্তরতি লা করে। ব্রিটিশ 
মিউদ্ছিরমে সহাধ্যারী বন্ধু উইলিহম আর্চারের সহায়তার TER PALL MALL GAZETTE পুস্তক 
সমালোচনার কাজ পান; অতঃপর এই কাছে এবং পুচ WoRLD ও OUR CORNER কাগজে চিত্র 
সমালোচন। ধার। ১৮৮৫ সালে সৰবশ্ুদ্ধ ভার আছর ১১২ পাউণ্ডে’ গড়ায়। বিগত নগ্ন বংলরের তুলনায় 
১৮৮৫ সালে তার আয়, ল’র ভঙ্গিতে বলতে গেলে, শতকরা ১৬৭* বা ১৬৭ গুণ বেড়েছিল। ১৮৮৫ 
থেকে ১৮৯৮ এই কর বংসরকাল বিভিন্র কাগজে যথাক্রমে পুস্তক, চিত্র, সংগীত এবং নাট্যসমালোচনা দ্বারা 
লগুনের চিদ্তাসল সমানে বিশেষ চাকল্য উৎপাদন করেন । সংগীতে ওয়াগনার এবং নাটকে ইব[সেন এই দুই 
নবাগত শিল্পীর আদর্শ তিনি প্রচার করেন। সংগীত এবং নাট্যকলা! সম্বন্ধে ভার এই সময়কার মতামত 
The Perfect Wagnerite, The Quinlessencé of Ibsenism, Dramatic Opinions ond 
E5099 গ্রান্বে এবং অর্থ নৈতিক মতামত চ'biও৷৷ E5$৭$ ইত্যাদি গ্রন্থে নম্পূর্ণভাবে পাওয়া যাবে। 





৯. অরিলু কলযোর্ন' (786 Real Bernard Show আছে ) বলছেন ১১৭ পাউণ্ড ও পেন্স 


তৃতীয় সংখ্যা, জর্জ বা্নার্ড শ 


শর জীবনে ১৮৯৮ সাল বিশেষভাবে শ্হণী্ : এই বংলর কঠিন পীড়ানিবন্ধন তিনি 
Saturday Review কাগজে লাট্যলমালোচনার কাছ ছেড়ে দেল, ইতিনখ্যে অবশ্য নাট্যকার 
হিলাবে তার প্রতিষ্ঠা হতে থাকে এবং ঠিক এই সৰ্ব আমেরিকান হঙ্গনঞ্চে তাঁত একটি নাটক (Thc 
Devil's Disciple) অভিনছের কলে বিশেষ অর্থাগমের সুচনা হস; বিগত বারো বংলর তিনি লপ্তাছে 
প্রায় তিনৰিন হত বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন এবং জনলভার বক্তা হিলাবে অলাধারণ খ্যাতি অঙ্গন 
করেন__ এই সম থেকে এত ঘনঘন বকৃতা দেওচ্া ছেড়ে দেন; এই বংসরেই তিনি প্রচুর বিত্তশালিনী 
এক মহিলার পানিগ্রহণ করেন। অত:পর ভার সাংবাদিক-সনালোচক এবং বক্তার ্বীবন একন্প শেষ 
হয়__ ঘদিও মাঝে মাঝে সমালোচনা এবং বক্তৃতাদান ছুইই করেছেন-- নাট্যকারের কাই প্রধান স্থান 
অধিকার করে এবং আধিক অশ্থচ্ছলতা দূর ধয়। 

শর প্রথম নাটক 77820615" 1/0॥3৫5  উইলিক্বদ আর্চারের সহঘোগিতাদ্দ (কথ! ছিল প্লট 
উদ্ভাবন করবেন আর্চার এবং শ লিখবেন সংলাপ) লেখা আরস্ত হয় ১৮৮: সালে, দুই অঙ্ক লেখার পর 
আর্চারের পছন্দ না হওঘাছ পরিত্যক্ত হদ্ব। লাত বংসর পর ১৮৯২ লালে ‘নূতন নাটকে'র তাগিদে শ 
নাটকথানা শেষ করেন এবং Independent 'Theatreএ প্রথম অভিনীত হয়। এছাড়া ১৮৯৩ থেকে 
১৯৮৭ সালের মধ্যে শ ঘখাক্রমে The Philandercr, Urs. Warren's Profession, Arms and 
the Uan, Candida, The 71791 Destiny, You Never Can Tell, The Devil's Disciple, 
Caesar ond Cleopatra ut Captain Brassbound’s Conversion এই নহখানা নাটক রচনা 
করেন। রঙ্গদকে আধিক সাফল্য অর্জন না হোক, চাঞ্লা উ২পাননের দিক দিয়ে শ ফবৃতকার্ধ হয়েছিলেন 
বলা চলে। নাটকীদ্ব উৎকর্ষের দিক দিরে Candida, The Devil's Disciple, এবং Captain 
816358০4505 Conversoin সম্বস্ধে মোটের উপর সমালোচকেরা৷ একমত হয়েছিলেন । উইলিহম 
আর্চার 1175, Warren's Professionaরও এ্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু সেন্সর এই নাটকের অভিনয় বন্ধ 
করে দেওয়ায় বহুকাল অভিনীত হতে পারে নি) অন্ত নাটকগুলির শদ্বস্ধে যতভেন হলেও এটা লকলেই 
স্বীকায় করেছেন ঘে, লেখকের নাটাক্ষমতার পরিচয় প্রত্যেক বইএ পাওয়া গেছে॥ শ'র লাটাকারহপে 
খ্যাতির সোপান হিসাবে এই প্রথম দশটি নাটকের উল্লেখ কর! চলে। 

১৯০১ থেকে ১৯০৮ লালের নধ্যে ভার খ্যাতির হুর্ধ প্রায় মধাগগনে উঠেছে। সাতটি নাটকের 
মধ্যে চারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : Vn and Supsrman, John Bull's Other Island, 160107 
Barbara, The Doctor’s Dilemme রচনার পর তার নাটা প্রতিভড। সত্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। 
এই সমন্ব ভেন্‌ড্রেল-বার্কার (Vendrenne-Barker) এর ঘুগ্ম পরিসিলনাছ Court Theatre বিশেষ 
করে তার নাটক অভিনীত হয়ে নার্ট্যাঘোদী চিন্তাশীল বাকিদের আনন্দদান করেছে। এর পর প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্ঘন্ত তিনি নাটকের পর নাটক রচনা করেছেন, তার মশো উল্লেখযোগা হিলাবে Getting 
Married, The Shewing-up of Blanco Posnet, Misalliance, Fanny's First Play, 
Androcles and The Lion, Pygmalion ইত্যাদির লাম করা চলে । প্রথম মহামৃক্ষের পর 
Heartbreak House প্রকাশিত হর, অতঃপর Back: To Meihuscelakh এবং Saint Joana 
নাট্যকার হিলাবে কীর্তির উচ্চশিখরে আরোহণ করেন। এর পরও তিনি বহু নাটক লিখেছেন (শেষ 

৪ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বধ 


নাটক ১০৫৮ সালে অর্থাং মৃত্যুর ব২লরে লেখা); ভার মধ্যে Tho Apple Cart এবং On the 
18০০৩ এই দুইটি রাজনৈতিক নাটক এবং In 9০০3 King Charles's Golden Daysএর উল্লেখ 
করা মাঘ । সর্বশুদ্ধ শ সাতাহ্নটি* নাটক রচনা করেন ১৮৯২ থেকে ১৯॥* এই আটার বংসূরে। 

লাটাকার হিলাবে প্রতিষ্ঠালাভের পর তিনি প্রধানতঃ নাটারচনাতেই জীবনের অবশিষ্ট অংশ 
কাটিয়েছেন। অবপ্ত তার বহ বিচিত্র বিষয়ে উৎসাহ, চিরআগ্রতচিত এবং ক্লাস্তিবিহীন লেখনী ও রসনা 
থেকে নান/প্রকার রচন(ই ইংরেজি ভাহা এবং সাহিত্য সম্বন্ধ করেছে। তাই প্রধানত: লাটাকার হলেও 
সমালোচক এবং ধর্ম নৈতিক, রাছ নৈতিক ও সমাজতান্বিক পু্তিকাকার হিসাবেও তার স্থান সমসামস্িক 
সনাদে এবং ইংরেছি সাহিতো অতি উচ্চে। বাকচাতুণে, প্রত্যুৎপন্লমতিত্বে এবং উত্তর-প্রত্বান্তর ক্ষমভারও 
(repartee) ভার অছ্ুত পারদপিতা বিধ্যাত। এ হিসাবে তাকে সচরাচর ডাক্তার জনসনের সঙ্গে 
তুলনা কর! হঃ। কিন্তু ডাক্তার জনসনের জবাবে অনেক সময় একটা ব্যক্তিগত নিষ্ঠ্রতা লক্ষ্য কর! 
যায় যা শ'র স্বধর্মবিরুদ্ধ । মোট কথা এ দিক দিয়ে শ অস্বিতীয় ছিলেন। 

১৯১৪-১৮ সালে বিশ্বধুদ্ধের অস্বাভাবিক আবহাওয়ায় অন্তায়ভাবে তার অনপ্রি্তা ক্ষু্র হখ। শুর 
কাছে সত্য কথা অপ্রিয় হলেই বলার তাগিদ বাড়ে। শ এই সময় Common 96756 Aboul the 
109৮ নামে এক ইন্তাহার লেখেন এবং তার ফলে শ-বিত্েষ নিদারুণ ভাবে ইংলণ্ডে এবং আমেরিকার 
ছড়িগে পড়ে॥ ঘুন্ধের পরে এই ভাব দূর হয এবং শ যে যোটেই অগ্তায় কিছু বলেন নি এই ধারণ! বৃদ্ধি 
পাছ। ক্রমে তার হান্তরস, কৌতুকপরায়ণতা, তার বাগবৈদদ্ধ/ এবং অনঞ্চলাধারণ ব্যক্তিত্বের ফলে 
জীবন্দশাতেই তিনি কাহিনীতে পরিণত হয়েছিলেন । ৯9 বৎসর বঙ্ধলে ১৯৫* সালের ওরা নডেঙর 
তারিখে পরিণত বয়সে মৃত্যু স্বভোবিক হলেও শ'র মহাপ্রস্থাণ এত আকশ্মিক এবং অস্বাভাবিক মনে 
হয়েছে যে অন্ত দশটা স্বাভাবিক ঘটনার মত জগং তা গ্রহণ করতে পায়ে নি। মনে হয়েছে, একটি 
দিকৃপালের মৃত্যুতে যেন একটা যুগের সমাধি ঘটেছে ॥ 


চি 

বর্তমান যুগের ইংরেছি ভাবার শ্রেষ্ট নাট)কার নাটক লিখতে শুরু করেন দৃশ্বতঃ প্রাণের তাগিদে 
নয়, অনেকটা প্রয়োজনের বশে। সননাময়িক ত্রিটিশ থিয়েটারে যে-তীয় নাটক অভিনয় হত 
নাট্যসমালেচক হিলাবে শ তার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এই-আতীঙ নাটকে নাটাকার গঠনকৌশলের 
উপয়ই জ্বোর দিতেন বেশি; বস্তুতঃ শুধু গঠনমাহাস্তোই এই নাটকের নাম হয়েছিল সুগঠিত ক]. 
nade) নাটক এবং গঠন ব্যাপারট(ও দড়িয়েছিল ঘাস্তিক ফত্যূলায়। বাস্তব জীবনের সঙ্গে এই 
নাটকের কোনে! সম্বন্ধ ছিল না, ফলে এই নাটক হয়েছিল প্রাপহীন। ইবসেন তার গন্ভ নাটকে 
গ্রতাহগগৃতিক বিষ ছেড়ে প্রচলিত সমাজ ও সামাজিক আদর্শের শ্লেধাস্মক সমালোচনা করেন এবং তাই 

৭. এই গণনা ঘই হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছ নি এমন ছোটখাট একাজ নাটিকা! এবং অন্তষ্ট নাটাগচলাও ধর! হযেছে । 7%৫ 
King And the Dociors (১২৯) অনন্ত বর হয নি, শ নিজেই এই রচনার নাদ দিয়েছেন 449 Improbable Fiction 


এন: নাউকেছ মত কশোপকখনের আক্ষিকেও তিনি ইছা লেশেন নি | Thc King, tho 055511184105 and she Lady 
০৯৬০) গণনার ধরা হয়েছে, 8? 515 ০০1৫ 1/ জলন্ত বলে ধরা হয় নি। 


তৃতীয় সংখ্যা জর্জ বার্নার্ড শ 


নিয়ে ইউরোপে তুমূল বাগ বিতও্ডা শুরু হহ। শ ইবসেনপস্থী ছিলেন এবং ইবলেনীর নাটকের অভিনয়ের 
জরস্থ দে আন্দোলন চলে তিনি ছিলেন তার পুরোভাগে। এই ‘নূন নাটক’ প্রবর্তনের পক্ষে বাধা ছিল 
অলেক। আধিক ক্ষতি স্বীকারে প্রন্তত প্রযোজক পাওয্া গেল, কিন্ত নাটক কোথা? শুধু ইব সেনের 
নাটক ভাঙিয়ে কতকাল চলবে ? নূতন নাটকের এই জরুরি দাবি ঘেটাতে শ তার ১৮৮৪ লালে অপরাধ 
TWidowers’ 710565 লম্পৃর্ণ করলেন এবং Independent Theatre তা রহ্বমকে লহ্গিবেশন কহলেন। 

সামাদ্রিক অব্যবস্থা এবং দুই ব্যবস্থার বহু বিচিত্র তথ্যে তার মস্তিষ্ক তখন ভত্রপুর্, এই দুষ্ট ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে ঘুক্তিবিরোধী বিখ্যা আদর্শের বিরুক্ধে প্রতিবাদের আকাচ্ষা এবং আগ্রহও দুর্গার, তার সঙ্গে যোগ 
হল তার অপাধারণ নাট প্রতিভা । নূতন নাটকের দাবি থে উপদূক্ত ভ'বেই মিটবে ভাতে আর সন্দেহের 
অবকাশ রইল না। কাল্পনিক পরিবেশে নাটকীয় দৃশ্তের সাহাবো কামনিক চক্রিত্র হট করে নাটকের 
পর নাটক রচনা করতে লাগলেন: IWiowers' Ifouscs, Philandorcr, Mrs. Warren's 
Profession, Arms and the Man, The Man of Destiny, You Never Can Tell ইত্যালি। 
স্থির প্রাচূর্থে এবং প্রাণশকির বিপুলতাঙ্গ নূতন নাটক প্রতিষ্ঠিত হল। ক্রমে অন্তান্ট প্রতিভার সবাবেশে 
ভাবিচিত্র হল। ত্রিটিশ নাট্যজ্গগতে উনবিংশ শতান্বীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রপম পানে 
নূতন ঘুগে প্রতিঠা হল । নৃতন নাটকের জঙ্গি প্রয়োজন ছিটে গেল? কিন্তু শ’র বিকশিত হট 
প্রতিভা ততদিনে তার প্রকাশের মাধ্যম আবিধার করেছে। এতকাল তার বলিঠ, দুখর, বিছ্াতের 
মত উজ্জল প্রতিভা উপযুক্ত মঞ্চ খুঁজে পায় নি, বববশেবে রগ মঞ্চে ও] সার্থক হল। 

ইবসেনের নাটক ম্বপ্ধে শ এক খানা বই শিখেছেন, ভার উৎলাহ্‌ এ বিধর্ে উগ্র, কিন্তু তাই বলে এ 
কখ। ভাব! তুল হবে যে তার নাটকে তিনি ইবলেনের অনুকরণ করেছেন। খুজলে ইবলেনের বঙ্গে তার 
মিলের চেয়ে অমিলই বেশি চোখে পড়বে । অন্ততঃ, এহন-একটি ওঞ বিষয় তিনি ইব সেনের নাটকে 
খুঁজে পেয়েছেন বলেছেন ঘা। ইবসলেনের নাটকে থাক্‌ বা ন! থাক্‌ তার নি্ের জীবনে এবং নাটকে 
প্রচুর । ইব্‌মেলের :4 0০15 17985৫ নাটকের শেষ অঙ্কে বিগত ছীহল লৃবন্ধে ট০7র ভ্রান্তি ঘন 
কেটে গেল তখন শ্বানীকে সে বলল, “- -Sit down here, Torvald. You and I have much to 
say to one another - + Sit down. It will take some time; I havea lot to talk 
০ver with YU.” এই উক্তিকে অলাধারণ প্রাদান্ত দিয়ে শ বলেছেন আলোচনার উপর এই ছ্বোর দিয়ে 
ইবলেন ইউরোপ অহ করেছেন এবং নৃতন নাটকের চিত্তিস্বপন করেছেন। 

আলোচনা-প্রধান নাটক হি নূতন-নাটকের সর্ব প্রধান পরিচত্র হয তবে তায় পুরোহিত ইবণেন নন, 
অর্জ বানার্ড শ1 কেননা তার নাটকে সরগ আলোচনা এবং বিতর্ক এড প্রাদান্ত পেয়েছে দে তা একদিকে 
যেমন তার নাটকের বিশেষ আকর্ষণ অন্তদিকে এর ফলে তার নাটকের অন্তান্ধ নূলাবান দিকের প্রতি 
সদালোচকদের দূ আকৃষ্ট হয় নি। অবস্ত নেক্রয শ দায়ী নন, দাসী সমসমেছিক সমালোচকদের 
অক্ষমতা) তার লাটকীঘ্ চরিত্রগুলির বৈচিত্রা, তাদের অস্তুত প্রাণশক্তি, তার নাট্যকমনার বলিষ্ঠতা 
এবং গভীরতার উপবুক্ত স্বীকৃতি শ তীর সমালোচকদের কাছে পান নি। তিনি বলেছিলেন, “[ could 
get drama 60৮৮5 out of the economics of slum Poverty," তার এ দাবি অগ্তান্থ অনেক 
দাবির মতই যথার্থ । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


ভাবাবেগহীন যুক্তির সুরে আলোচনা শ-নাটকের বিশেষত্ব । বল! বাহলা, এই আলোচনা নিছক 
আলোচনা নছ, নাটিকীশ্ চরিত্র এবং তার পরিবেশের দঙ্গে লংগতি রেখে এই আলোচনার অবতারণা! করা 
হচেছে, কলে এই আলোচনাকে বল! বেতে পারে নাটকীর আলোচনা । নাট্যো্সিবিত চরিত্রস্তলি তিনি 
ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের জীবনের সমস্ত নিষ্বে বিতর্ক এবং আলোচনার ভিতর দিয়ে । সচরাচর নাটকে 
ঘে প্রকার দ্বন্দের সাক্ষাং মেলে শ’র নাটকে তা স্থল নত্ব। তার নাটকে ভাবাবেগকে প্রধান স্থান 
দেওয়া হয নি। তাই প্রচলিত প্রেমের দন্ব তাতে জমে উঠে নি। তীর নাটকে দ্বন্ব উচ্চাকাচ্ফার সঙ্গে 
নৈতিক আদর্শের নথ, লোডে্ সঙ্গে নির্লোভের নহ, বীরের সঙ্গে কাপুরুষের নব, সত্যের সঙ্গে দিধ্যার নন, 
এককথায় ভালোর সঙ্গে মন্দের নয় । তার নাটকে পক্ষ প্রতিপক্ষের মধ্যে খে ভালে! কে মন্দ, কে বীর 
কে কাপুকয সে প্রশ্ন প্রধান নহ। নাটকীথ বন্য জমে উঠেছে চরিকআগুলির পরিবেশগত এবং চরিঅগত 
দৃষ্টিভঙ্গিকে আতর করে ৷ M5. Warren এবং Vivie Warren দুজলের মতামতই প্রবল হৃক্তিলহকারে 
উপস্থিত করা হয়েছে 1475. Warren's Profession নাটকে । বে লমাছে 7115. Warrenএর বাল 
সে সমাজ কামনিক নয়, ধারা দর্শকের আসনে বসে এই নাটক দেখেছেন তারাও এই সমাজেরই বাসিম্ঘা। 
শ শুধু লমসামত্বিক সমাজের লরনারী নয়, তাদের সমস্যা এবং তাদের পরিবেশের বান্তবরূপও কমনার় 
স্ব্টি করেছেন। তাই নাটকের পাত্রপাত্রীর বে সদস্যা সে লমস্তা সমস্ত পঘাজের ৷ বে সমাজে 2115, 
হত সম্ভব লেই সমাজের নরনারীকে ডেকে এনে খেন শ বলছেন, ‘এই দেখ তোমাদের কীতি, 
এই দেখ তোমরা কি সমস্ত থ্রি করেছ” । তিনি বলতে চেয়েছেন, এক নাস্ছিকা। নিয়ে দুই প্রেমিকের 
স্ব এবং সমঙ্তা নিতান্ত বাক্তিগত ব্যাপার; তার নাটকে সমস্ত! সামাজিক, থে সমস্ক। সমাধানের দায়ি 
সমস্ত লমান্জের । এই জন্তই তার নাটককে বলা হয় ৫০1৩৮ Play বা লমস্তামূলক নাটক । 

নাটকের আঙ্গিকে নানারকম পরিবর্তন তিনি ঘটিয়েছেন। ইতিপূর্বে নাটকে দৃশ্তসংকেত এবং 
অঞ্চনির্দেশ ব্যাপারটা কোনো নাট্যকারের হাতেই এত বিদ্তৃত আকার ধারণ করে নি! তার এই 
নির্দেশ অনেক অভিনেতা এবং মঞ্চপরিচালকের বিরক্কির কারণ হয়েছে। প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে 
বলেও অনেক সমালোচক এই পরিবর্তন ভালে। চোখে দেখতে পারেন নি। উপস্তালের পশ্চতি 
অহ্দরণ করে তিনি নাক-নায়িকার বিস্তৃত বিবরণ দিত্েছেন। গ্রীক নাটকের কোরাসে নাট্যকারের 
মতামত, দর্শন এবং লাটকেন তাৎপর্য প্রকাশ পেয়েছে । শ'র নাটকে বিস্তৃত মঞ্চনির্দেশ, দৃশ্তবর্ণনা! এবং 
বিস্তৃততর ভুমিকা প্রকৃতপক্ষে গ্রীক কোরাসের তুল্য । 

শ রক্ষমঞ্চে আর-একটি জিনিল আমদানি করেছেন, গে হচ্ছে মননশীল যুক্তিবাদী বাক্চতুর লান্নব। 
নাট্যবস্ত এবং লাট্যঘটলা যুক্তির স্তরে কলিত বলে লায়কনাযিকা এবং তাদের কথে!পঞ্চখনও সেই 
স্তরে হরেছে। এতে নাটকের সংগতি এবং শ্বাভাবিকতাই রক্ষা পেরেছে, নাট্যকঘনার বিচরপসীমা। 
এবং নাটকের লন্ভাবনার সীমাও বিস্তৃত হয়েছে । 

নাটকে চরিত্র, ঘটনাসংস্থান এবং কখোপকথন হারা যুক্তিবুদ্ধিনির্তর আইডির প্রকাশ এবং বিস্তার 
যে অসম্ভব নয় অসংগত নহ শ’ই তা প্রথম প্রমাণ করলেন। তীর নাটকে গঠনকুশলতা। নেই, এ নালিশ 
হয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন, ‘Instead of planning my plays, I let them grow as 
they came এ কথার অর্থ এই নহ বে, ভার নাটকে কোনোই প্রান নেই; এর অর্থ এই যে, 


তৃতীয় সংখ্যা আর্জ বার্নার্ড শ 


সচরাচর গঠন বলতে ঘা। বোঝায় সেই-জ্াতীঘ্র বস্তুর জন্ত তিনি মাথা ঘামান নি। তার নাটকীয় কল্পনায় 
থে আইডি চরিত্র এবং পর্নিবেশযোগে মূর্ত হয়েছে, তার নাটান্প স্থির হযেছে এ আইভি বিকাশের 
সঙ্গেলক্ষে । বিচ্ছিত। এমনকি অগ্রালঙ্গিক, ঘটনাবলী বলে ধাদের মনে হয়েছে তাদের একা দান 
করেছে তার আইভিমবা। গঠনশিখিলতার চরম দৃষ্টান্ত হিসাবে তার 7159৮887441: 11956 নাটকের 
উল্লেখ করা হন্ত, কিন্তু এই নাটকের একা একান্তভাবে সেই আইডিয়া-নির্ভর দে আইডি এই নাটকে 
তিনি নাটাজ্পে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। অবস্ত তার এই প্রচেষ্টা হতে! সর্বত্রই দৃঢ়বন্ত রচনা 
পরিণত হ্ব নি। কিন্তু তার নাটক-সমালোচনাহ্ব এ কথা স্বরণ রাখা কর্তবা ধে সার নাটকে বিচ্ছিন্ন ঘটনার 
নাটকীদ্ এক্য আইডির স্থত্রে গ্রধিত । 

ঘুক্তিগ্রধান নায়ক যেমন তিনি সরি করেছেন তেমনি নান্বিকাও স্বর করেছেন, হার অবলা 
নর, লক্ষানীল! লগ, দুলের থান ধারা মৃর্ছা ঘা ন|? ঘারা শুধু তর্কে পটু নর, যায়া এগিয়ে প্রেম করতে 
জানে, দাতদূখ খিচিরে ছাতাহাতি পর্স্থ করতে সক্ষম! ডিক্টোরীর যুগে দালীকে প্রহারনিরত নাবিক! 
Blanche Sartoriusকে দেখে কেন সমলানগিক সমালোচকগণ হতবাক এবং প্রতিবাদপরায়ণ 
হয়েছিলেন ত! বোঝা! শক্ত নয়। তার এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবন্ধীবনের সঙ্গে নাটকের যোগপাধন 
করেছে। 

নান্বক-নাসিকাদের দুখে দীর্ঘ বক্তৃতাও তিনি দিয়েছেন, কিন্তু তাতে প্রকৃতপক্ষে নাটকীয় সংগতি 
নষ্ট হব নি। 8816 নাটকে Hamleta "To be or not 10 be ০৮ এই শ্বগতোক্তির চেয়ে অথবা 
31876805661 Venicea Shylockas ‘Hast not a Jew ৫১৫৩” বকৃতার চেয়ে The 
Wan of Destiny নাটকে Napoleonaa ‘No, because the Euglish area race apart - - 
এই বক়্তাতে নাটবীর অদংগতি বেশি প্রকাশ পায় নি। বন্তত: নাট্যক্পনার গভীরে এই শ্বগতোক্তি 
এবং দীর্ঘ বক্তৃতা উভয়েই সংগত এবং বোধ হা অনিবার্য । 

এককখাঘ কার নাটককে বলা যেতে পারে সামাদ্বিক এবং বৃদ্ধিগত, মননসীলতা তার প্রাণ। তার 
বক্তব্য এত জরি, লদলামদ্বিক সমাজের দিক দিয়ে এত গুরুতর, তার নাট্যকল্পনা এত আইডিয়াঘে হ। 
থে গঠনকৌশল নিছে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয্োছল তিনি অঙ্গৃভব করেন নি। স্কিব (Scribe) 
এবং সা (57894) পরিকল্পিত “হুগঠিত” নাটকে বলবার কিছু ছিল না, তাই নাট্যকার তার সমস্ত 
ক্ষমতা গঠনকৌশলে নিয়োজিত করেছেন। শ'র নৃতন নাটকে তার প্রয়োজন নেই। তার নাটকে 
চরিজওলি প্রাপশত্তিতে এত উচ্ছল, তাদের বাক্চতুরতা এবং বাক্ভঙ্গি বৃদ্ধির ওজ্জল্যে এমন দীপ্যমান, 
যুক্তির হব এবং বিতর্ক পরিবেশন এমন চাতুরধপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক, সমন্তার এমন চিন্তা্টল অথচ 
সকৌতুক আলোচনা, ঝাঙ্গের এমন কহাঘাত থে দর্শক এবং পাঠক কুদ্ধনিঃখ্বাসে তা উপভোগ করে। 
হদি দর্শকের মনে হয় থে তারাই অপরাধী, তাদের উপলক্ষ্য করেই ব্যক্ষবাণ বধিত হচ্ছে, তাহলেও 
ভাদের দুঃখ করবার হেতু নেই, কেননা বানের ঘুসির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ হাস্তরস ঘুষ দেওয়া হত্েছে। 
প্রশ্বোজনীয় অপ্রি্ কথা তো কৌতুক করেই বলা চলে, শ তাই বলেছেন। সুখী পাঠক বা দর্শক 
বুৱবেন এ শুধুই ফৌতুফরসে পরিপূর্ণ কমেডি নয়, এ কমেডি বা্গপূর্ণ এবং এর একটা ব্যবহার হচ্ছে 
সন্থার্জনীর ৷ 
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শর নাটক শুধু কমেডি নয ব্যঙ্গ এমনকি বিশেষ একপ্রকারের স্সেবাস্্ক কমেডি । এ বিয়ে 
অনেকটা তার সমধর্দী নাট্যকার ছিলেন আযারিষ্টফ্যানিস্‌। অবশ্ত ক্রেযান্মক সাহিত্যের প্রকারতেদ 
আছে। স্থইঘটের শ্রেহ নিষ্টূর এবং বিদ্বেষপরাযণ, স্যারভেণ্টেসের বাক্গ ছরদ-মাধানো, ভোলতেদারের 
ক্লেষ বুদ্ধির অহমিকাছ অবাস্রাপূর্ন, ঠোটখাকানো, রাবলে'র বাহ সুতির অষ্টহাস্তে আকাশফাটানো, 
আযারিন্টক্যানিসের ল্লেষ কৌতৃকপরারণ, উত্তট ভাড়ামোমিশ্রিত এবং মাঝে মাঝে তীব্রভাবে ব্যক্তিগত । 
শার স্েবেও উদ্ভট গাড়ামোমিত্রিত কৌতুক রঙ্েছে, তবে তা আশ্চর্ঘভাবে বাক্তিগত বিদ্বেষমুকত 
নির্বোধকে তা আক্রমণ করে সত্য, কিন্তু আক্রদণকারীর উদ্দেশ্বের শুভ্র পবিত্রতার এবং কৌতুবহাক্ষের 
শ্রাবলো লে আঘাত ব্যক্তিগতভাবে নির্বোধের গাছে লাগে না, শুধু নিবকচিত1 লচ্ছ! পায়। উচ্ছল 
প্রাণশক্তি এবং উন্দেস্তের পবিত্রতার সঙ্গে ব্যক্গকৌতুকের সংমিশ্রণে সমামলংস্কারের দিকট| যে 
আশাতূ্রতে চোখে পড়ে না বা মনে হয় না তাতে ব্ৰাশ্চ হওয়ার কিছু নেই । কিন্ত কমেডীদ প্রতিভা 
হেন তীর সম্বদ্ধে প্রধান কথা, তেদনি তার চিন্তাশীল সংস্কারকের দিকটা অগ্রাহ্ করলে তাকে সম্পূর্ণ বোকা 
হাবে লা। 

শর তীক্ষ দৃ্ীতে ধরা পড়েছে সমলামন্ধিক জীবনে এবং সমাজে প্রচণ্ড মূর্খতা এবং বিরাট ভণ্ডামি : 
সত্যের মুখোলপর! বিথ্যা, ধর্মের মূখোলপরা অধর্ম, আদর্শের মুখোসপরা সথার্থপরতা। এই ভণ্ডামি তিনি 
প্রমুৰুম্পাহীন কঠোরতার সঙ্গে তার নাটকে প্রকাশ করেছেন। 345০৮ Barbতrণতে তিনি 
দেখিয়েছেন, আমর! যে লঘাজে বাল করি তাতে ৪০/৮৭/১০2৪ 477//কেও বেচে থাকতে হয় লেই ব্যাক 
দায় বার অন্বের বিশ্রাট কারখানা আনবলমাজ ধ্বংলের হাতিয়ার তৈরি করছে। Widwers 
1754%5এ দেখিয়েছেন, বে-উক্তশিক্ষিত এবং স্বচ্ছল যুবক নিজেকে মহ্যন্জানে দরিত্র বন্তীবালীদের 
শোবক মালিককে খ্বনা করবার বিলাস পোষণ করছে তার নিজের উচ্চশিক্ষা এবং স্বচ্ছলতার মূলে রয়েছে 
নেই অর্থ বা উচ্চহারে বন্ধকীহুদ হিসাবে ওঁ বন্তীঘালিকের নিকট থেকে কড়াক্রান্তিছিলাবে আদায় হচ্ছে। 
Urs, 0725 Profession তিনি বলেছেন, যে-সৰাতে নারী কোনো ভ্রকাজে পরিশ্রমনধারা স্বাধীন" 
ভাবে স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দা এবং স্চ্ছলতার সঙ্গে জীবিকা নির্বাহ ন! করতে পারবে, সে সাজে বেস্তাবৃি 
দেখা দেবেই এবং বাধ হয়ে নারী তার মতামত এবং নীতিগত আদর্শ বিসর্জন দিরে পতিতা সাজবে। 
The Doctor's Ditcmma নাটকে একজন ডাক্তার বলছেন, ‘ডাক্তারী তো পেশা নয় এ একট। বড়বসথ 
এ নাটকের ভূমিকায় আরও স্পষ্টভাবে লোজাস্থদ্দি শ বলেছেন বে, ব্যক্তিগতভাবে ডাক্তারদের দোষ না 
হলেও সমাজের এট! একটা অস্তুত মৃত থে ফে-ভাক্তার রোগীর পা কাবার জগ্চে টাকা পাবে তার উপরই 
বিচার করবার তার দেওয়া হয়েছে পা-টা কাটা সংগত কি না। জরাদ নিজের হাতে ফাসি দিয়ে যে টাকা 
পাদ ভাতে তার জ্বীবিকা নির্বাহ হয, কাকে ফাসি দিতে হবে লে বিচারের ভার়টা ও যদি তার হাতে থাকত 
তবে ফাপির দড়ি থেকে কম লোকের গলাই অব্যাহতি পেত। বলা বাহুল্য এব ক্ষেত্রে অপরাধী ডাক্তার 
নয়, বেস্ত। নয় অস্তকারখালার মালিক নদ, অপরাধী সেই সমাজ ঘার ব্যবস্থায় এপমদ্ড সম্ভব হয়, শোষণের 
উপর বার ভিতি এবং নিব দ্ধিত। ও নিষ্রতা বার উপদ্রীব্য। দারিত্োর চেয়ে বড় অপরাধ বর্তমান সমানে 
নাই, অতএব বানার্ড শ সমাজকে বলছেন, তোমার এই অমাহুষিক ব্যবস্থা বদলাও) সঙ্গেসনে ব্যক্তিকে 


তৃতীয় সংখ্যা জর্ত বানার্ড শ 


সাবধান করেছেন, যতদিন সমাজ তার বাবস্থা ন! বদলাচ্ছে ততদিল খবরদার, আর যাই হও, গরীব 
হয়ো ন|। 

সমাজ কতকগুলি আদর্শ নিয়ে রোমান্স সাঠি করেছে, এর বিরদ্ধে ও তিনি প্রতিহাৰ কহেছেন। সৈনিক 
সম্বন্ধে, বীর দত্ন্ধে, ঘুদ্ধ সম্বন্ধে বেলমন্ত দিখ্যা কাল্পনিক আদর্শ সমানে ছড়িছে সাছে তার মৃখোন তিনি 
খুলেছেন একাধিক নাটকে । 706 118), 91 02548/তে দেখিবেছেন সত্যিকার নেপেলিম্বন আদর্শের 
গৌরবে মহৎ লন, সত্যিকার নেপোলিয়ন বৃদ্ধিযান, চতুর, বিবেক হীন, আংমদ্বারথপরায়ণ । 7s and the 
828 নাটকে পেশাদার সৈনিক 818285518 পকেটে গুলি না রেখে চকোলেট রাখে,” লা ঠেকলে 
লড়াই করে না? নেপোলিয়নের মতে লাহলের উৎস হচ্ছে ভয়,* মরিগ্া হলেই নাহ সাহল দেখায়। বড় 
বড় কথা, ঘা আদর্শ, কর্তব্য, প্রাহই শুধু হীনতা এবং দুর্বলতা ঢাকবার উপ!র মাত্র ॥ The Doctor's 
Dilemma নাটকে Sir Patric Cullen বলছেন, ‘A blackguard’s a blackguard, an 
honest mau's ao honest man, aud neither of theu will ever be ata loss for 
religion or morality to prove that their ways are the right ways’ | সনাঙ্গের গ্রগলিত 
ধর্ম এবং নীতি, অধর্ম এবং অস্তায় ঢাকবার কাছে ব্যবহৃত হচ্ছে, এই সত্যই তীর রচনার শ উদ্ঘাটন 
করেছেন। 

তার নাটকে যার! প্রত ধামিক, সত্যিকার নীতি মেনে চলে তাদের প্রকৃতিতে সবচেয়ে বড় লক্ষণ 
হচ্ছে অকপটতা, আস্তরিকতা । Richard Dudgeon ( The Devil's Disciple ) প্রকৃত ধামিক, 
Blanco (The Shewng-up 0f Blanco Posnet) প্রকৃত সংলোক, তারা কোনে। অবস্থায়ই প্রচলিত 
নীতি এবং কর্তবোর ধার ধারে না। যখন তানের জীবনে পৰীক্ষা আসে তখন নিতাস্ত সহজ এবং 
স্বাভাবিক ভাবেই স্ব স্ব প্রকৃতির ধর্ম হিসাবেই তারা আত্মত্যাগের পথটাই বেছে নেয়। 

The Devil's Disciple নাটকের শেষ অক্কে ধর্মধাজক 40098 Auderso1 “শয়তানের শিল্প” 
Richard Dudgeon লক্ষ] করে ধা বলেছেন তা! তাংপবপূর্ণ ।* 

ইংরেজ এবং আইরিশ জাতির প্রতি বাগ সর হয়ে উঠেছে John Bull's Other Island 
Larry Doyle এবং ‘Tom Broadbent চরিত্রের বৈপ্রীত্যে উভয়ের জাতীয় চরিত্রের বাঙ্ষমহ 
চিত্র ছুটে উঠেছে। ‘Tom Broadbent চরিত্রের সাহায্যে কৌতুকরস এবং 7৫৫৪5 চরিত্রের 
গভীরতার জন্তও এই নাটক অনর হয়ে থাফবে। 

রোমান্টিক প্রেম সন্বস্ধেও শ ব্যক্ষবাণ নিক্ষেপ করতে ছাড়েন নি। রোমান্স মাত্রই অবাস্তব এবং 
সমাজের পক্ষে হানিকর, এই বিশ্বাসে তিনি প্রেমকে শুধু হীবন-বিধাতার্‌ (7411৩ 5০০০৫) অন্ হিলাবে 

৩ শযেঠিক খাই বলেছেন ত! পেখাফার। সৈনিকর! অন্তত: স্বীকার ফরেন । Dake ০ ৭২০117719ঘ বলেছিলেন, 
শাহ Army crawls on its belly." 

৪ ‘‘Napolzon ; It is fear that makes men fight it i3 indifference thal makes them run 
away 2 fenr Is the mainspring of war."—The Man of Destiny. 

« ‘This foolish young uun boasted himself the Devil's Disciple; but when the hour of 
trial came te him, he found that it was his destiny to suffer and be faithful to the death. 


1 thought myself a decent minister of the gospel of peace; bot when the honr of trial 
came io me, I fond that it was my destiny to be a man of action 





বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


দেখেছেন। এই তত্ব Man nd 557১67776%এ নাটানধপ পেশসেছে। ভার মতে লিমস্তরের জীব 
থেকে যেমন মাছবের বিকাশ হয়েছে তেমনি বিবর্তনের ফলে মামুয থেকে অতিমামুধ জন্মাবে। 
জীবনবিধাতা সেই অভিপ্রায়ে মান্য লিয়ে পরীক্ষা) করছেল। প্রেম, বিবাহ এলমস্ত তার অঙ্ক; নারী 
প্রকৃতি বা জীবনবিধাতার চর, বিবর্তনের মাধ্যম মাত্র । এই তত্ব অবশ্ত সম্পূর্ণভাবে তার নিঘের লয়; 
প্রেম এবং পর্রিপুছে পুক্তবের চেয়ে নারী বেশি তৎপর, এ ধারণাও তার এফার নয়; পলায়মান 
পুরুষের পশ্চান্কাবন এবং অবশেষে পাণিগ্রহণ ইতিপূর্বে অন্ত নাট্যকারও দেখিয়েছেন। কাজেই Ann 
কতৃক পলাঘমান ['এ০৷eযএর পাণিগ্রহণে খুব নৃতনত্ব কিছু নাই এবং এটাই এ নাটকের বৈশিষ্ট্য নয়। 
তিনি কিছুটা বিবতনবাদ, কিছুটা নীট্‌লে, শোপেনহাউছার-এর দার্শনিক তব নিজস্থভাবে আত্মস্থ করে 
নাটাবস্বর সাহাধো Vn 7৫. $/:6714% নাটকে পরিবেশন করেন। তৃতীম্থ অন্ধে [901057এর 
বিরাট স্বপ্রের নাটাকুপের ভিতর দিয়ে বিবাহ এবং স্থরীমূলক বিবর্তন সম্বন্ধে তার বক্তব্য পরি্ধার হয়েছে। 
বিবাহ সম্বন্ধে ঘতরকম মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব প্রায় সবই লাট্যাকারে আলোচিত হয়েছে 061/879 
Married লাটকে। You Never Can Tell এবং Candidarতও বিবাহ সম্বদ্ধে শ'র মতামত 
ন্মরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সমাঙ্ছে নি্রপদস্থ বাক্তি অথবা হেলমন্ত চয়িত্র সাধারণের মত নয়, একটু 
ক্ষ্যাপাটে ধরনের এমন লোকের মুখেই শ অনেক সমত্ব ভার জ্ঞানগর্ড কৌতুকমিত্রিত দার্শনিকস্থলভ কথা 
বেশি করে দিঘ্বেছেন। G৫!fin9 ॥০৮7৪৫ নাটকে সব্জি-বিক্রেতা 0০115 বলেছে, ‘Marriage is 
tolerable enough in its way if you're easygoing and don’t expect too much 
Iromit. But it does not bear thinking about. ‘The great thing is to get 
the young people tied up before they kuow what they're letting themselves 
infor’i You Never Can Tell নাটকে হোটেলের খাদ্ভপরিবেশক Walter ( নাম Walter, 
কিন্তু 0০৮০৮৮৫৭ লেম্সপীযারের সঙ্গে চেহারার মিল আবিষ্কার করে তার নামকরণ করেছে Willian ) 
পরিপরোস্যত হতাশাপরায়ণ V৭le"৷(i৷৫কে বলছে, ‘Cheer up, sir, cheer up. Everyman 
is frightened of marriage when it comes to the point, but it often turns out 
very comfortable, very enjoyable and happy indeed, sir, from time to lime. 
I never was masler in my own house, sir : my wife was like your young lady : 
she was of a commanding and masterful disposition, which my son has 
Inberited. But if I had lo live my life twice over, I'd doit again: 1৫ do it 
again, I assure you. You never can tell, sir: you never can tell'1 Peter 
Keৎ8২ণকে সকলেই পাগল বলে জানে; গভীর সত্যের বাণী শ তার মৃখেই প্রকাশ করেছেন। 
€ndএ নাটকে স্ত্রীর মধ্যে মাতৃত্বের মহিমা তার অন্ততস শ্রেষ্ঠ নারী-চরিত্রের (০৫0১৪) অখো 
ছাটিকে তুলেছেন। অনেকের মতে এই নাটক শ'র শ্রেষ্ঠ কমেডি, প্রচলিত মভাবলম্ী সমালোচকের 
রলবোধও এতে ব্যাহত হয়নি। শ'র বিশিষ্ট মতামত ও রপগ্রহণে কারো কোনে! বাধা জয়ার নি। 
বাস্তবিক চরিজমহিমা, কথোপকথন, ঘটনাসংস্থান এবং নাটকীয় হম্দের তীত্রত। ও সুন্দর স্বাভাবিক 
পরিণতির গুণে এই নাটক অসাধারণ অমেছে। রঙ্গমঞ্চে সার্থকভাবে প্রত জাত-কবির চি 





সিরা নি । ১৯৩৮ 


বা্নার্ড শার বৈঠকথানা 
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(Mএrchban3) উপস্থিত করার এমন সুন্দর দৃ্াস্ত বিহল। আর 522012 চরিত্র তো শ'র 
শ্রেষ্ঠ চরিঅগোষ্ঠীর অন্ততম 1 

প্রবল স্বাতন্থাপ্রিছতা এবং ব্যক্তিত্ব শ’-চরিত্রের বৈশিক্টা। এই টৈশিষ্টা তার কছেকটি প্রধান 
চরিত্রে বর্তনান | Andrew Undershaft, Peter Keegan, John Tanner, Cacsar ইত্যাদি 
চরিত্রে শ’র ব্যক্তিগত চরিত্রের অনেকটা! গাচ পাওয়া বায়! সমাজতত্ত্রযাদী এই চিন্তাবীর নিছের জীবনে 
এবং সাহিত্যে বে পরিমাণে ব্যক্তিস্বাতস্বাপ্রিন্ব ছিলেন তা দুলতে মানবচর্রিত্রের এক বিচিত্র উদাহরণ । ০ 


শ্রেষ্ট সাহিত্যন্রষ্টাদের সাহিত্যদীবনের প্রারন্তে অনেক লময় দেখা ধায় সমসামদিক লমালোচকনের 
লঙ্গে তাদের মতাস্বর, এমনকি মনাস্তর, ঘটে। ফলে সমালোচকগণ শাহিত্াশ্রঠাদেরর হাতে সেভাবে 
চিত্রিত হন ত! তাদের আনন্দবর্ধন করে না বটে কিন্ত অনেক ক্ষেত্রে তা বধার্থ। হেনরি ফিল্ডিং 
76৮8 Jones গ্রন্থে সমালোচকদের প্রতি যে মন্তবা* প্রকাশ করেছেন তাতে সমস্ত ঘূগের সাহিত্য- 
অষ্টাই সায় দেবেন। ৮7477 First Play নাটকে শ সমালোচকনের প্রতি ঘে বাঙ্গবাণ নিক্ষেপ 
করেছেন তাও উল্লেখযোগ্য । 

অষ্ট এবং সমলামদ্িক সমালোচকের ভিতর এই হন্বের হেতু একাধিক । একট! বড় কারণ এই 
ফে, সমালোচকেরা তুলে ঘান সমস্ত শিল্পত্রষ্টাৰের বিচার করবার বাপকাঠি এক না। ফে-মাপকাঠি 
শেক্ষপীয়ারে গ্রযোছ্য তা শ'র উপর প্রয়োগ করা অনেক লম নিরর্থক এবং মূর্খতা, এর বিপরীতটাও 
অবস্ত সতা। শেক্সপীয়াপ্রের সম্বন্ধে শ বিজ্ঞপ উক্তি করেছেন সত্য, কিন্তু সেই উক্তিত বিশেধ তাৎপর্ধ 
অনুধাবন না করে লমালোচকগণ শেক্সপীঘারের নাটকের বিশেষ প্রকার উৎকর্ধের তুলনায় শ'র 
নাটক হীন এই মন্তব্য প্রকাশ করেই কর্তব্য সেরেছেন। বাস্তবিক এ কথাটা অনেকে ভুলে ধান 
থে, শেক্সপীয়ার এবং শ উভয়েই শ্ব শ্ব ক্ষেত্রে শ্রেঠ। এতিহাসিক কারণে এবং স্থরীর প্রয়োজনে 
শেক্সপীয়ারের বিরুদ্ধ লমালোচন। কর! শ'র প্রপ়োছন ছিল, কেননা শেক্ষপীয়ারের প্রভাব শ তার 
স্থষ্টিতে থে সতা প্রকাশ করতে চেয়েছেন তার নিদারুণ বাধা হয়েই দেখ! দিয়েছিল । কিন্তু শেকৃসণীঘারের 
মাপকাঠি দিয়ে শ'কে বিচার করে ধারা শর হীনতা প্রতিপ্র করতে চেয়েছেন তার! নিজেদের 
হীনতা প্রমাণ করেছেন মাত্র। 

শেক্সপীন্ার ট্রযাদ্েডি এবং কমেডি ছুইই লিখেছেন এবং এই ছুই আাতীয় নাটকের আবেদনও 
ভি প্রকৃতির শ’ ঘদিও ট্র্যাজেডি লিখেছেন, তা খুব কম এবং ডিল জাতের। শর প্রতিভা বিশেষভাবে 

® ‘Now, in reality, the world have paid too great a compliment to eritics, and have 
imagined them men of much greater profundiy than they really are, From this com- 
Placence, the critics have beeu emboldencd to assame a dictatorial power, and have so for 
succeeded, that tliey are now become the masters, and have the assurance to give laws 8০. 
{hose authors from whose predecessors they originally received them. 

"The critic, righuly cousidered, is no more than whe clerk. . The clerk became the 


legislator, and those very peremptorils gave taws whose business it was, at first only to 
transcribe them."—The History Tom jones, Vot. I (Book V, Chapter 1). 
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কৰ্েভীচ প্রতিভা এবং সে কমেডির সঙ্গে শেক্সৃপীারের কমেডির তুলনা করা নিরর্থক, কেনন! 
শ'র এবং শ্কৃসপীঘারের আদর্শ, দৃষ্ীভঙ্গি এবং স্থ্িপ্রেরণায় অনেক তঙ্কাত। তথাপি ইংরেজি সাহিতোর 
এই ছুই শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের মধ্যে কতকগুলি বিহয়ে মিলও আছে। পট বিযহে, গঠনকৌশল ব্যাপারে 
উভয়ের কিছুটা ওন।সীন্ত এবং চরিআস্থষ্টিকাছে বিপুল আগ্রহ এবং সাফল্য লক্ষ্য করবার বিষয় । এটা তুলে 
যাওয়া উচিত নহব ছে, ধে-সনশ্ত এ্ম্বকারের লেখা শ সবচেয়ে বেশি পড়েছেন এবং ঘাদের সৃষ্টির রল 
আক পান" করেছেন তাদের মধ্যে শেকুলপীন্বার অন্ততম । তিনি দাবি করেছেন, নাটকে গঠন- 
কৌশল অবহেল! করে তিনি শেক্সপীয়ারের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেছেন এবং এ কথাও বলেছেন যে লট 
নিয়ে মাথা ঘামানোর ফলে নাট্যস্থইর ব্যাঘাত জন্মে । সে ঘাই হৌক, শেক্লপীয়ারের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে 
শ'র মলে কোনে! সংশয় ছিল না, তিনি একাধিক বার শেক্পপীছ্ারের গুণকীত'্ন করেছেন” 
শেকৃসপীয়ার যে মানবাম্ার্‌ প্রেঠ কাব্য লিখেছেন সে সম্ব্ধে শ'র সন্দেহ থাকবার কারণ নাই। 
শ কমেডির দৃটতে মীবনকে দেখেছেন এবং যুক্তির স্তরে গার চরিত্রদের স্যরি করেছেন, কাজেই 
শেক্সপীয়ারের সঙ্গে তার তুলনার কোনো কথাই ওঠেনা॥। তবে শ'কেও শেক্সপীন্বারের মত করে 





a “Thus instead of taking a step forward technically in ihe order of the calendar, 
1 threw off Paris axl went back to Shakespeare, lo the Bible, to Bunyan. .s in whom 
1 hal beea soaked from my childhood."—Current British Thought, No, 1, 1947. 

“Though 1 was saturated with the Dible and with Shakespeare before I was tea yeara 
oll. ০৮ Preface to The Admirable Bashvlllc. 

v Three Piays For Puritans নাটকের তৃষিকা খেকে নিয়লিৰিত জংশ টদ্ধারঘোগা : 

=I am tar too good 9. Shakespearean ever to forgive Henry Irving for producing a 
version of King Lear 30 mutilated that the numerous critics who had never read the pley 
could nol follow 0৮৫ story of Gloster. 

“It does not follow, however, that the right to criticize Shakespeare involves the power of 
writing terter plays. And in fact—do not be surprised at my modesty—I do not profess to 
write better plass. No man will ever write a better tragedy than Lear.. . Jt 
true thot when we search for examples of a prodigions command of langage and of grapl 
line, we can think of nobody better than Shakespeare and Michael Angelo. Bat both of them 
laid their orts waste for centuries by leading later artiste to seek greainess in copying their 
1echniqoe. The technique was acquired, refined on, and elaborated over and over 0g 
bot the snpremacy of the two great examples remained undispoted. ©. Human facolty being 
what it is, is it likely that in oor lime any advance, except in external conditions, will Uke 
Place in the arts of expression suficicnt to enable an aathor, withont moking himself ridiculoos, 
to ondertake to say what he has to say betler than Homer or Shakespeare?” আসল কখা তিনি 
ঘলেন্েন এর পরেই £ “Dt the humblest author, and much more a rather arsogant one like myselt, 
may profess to have something to say by this time that neither Homer mor Shakespeare said. And 
Ute Ppinygoer may reatonably ask to have historia} events and persons presented to bim in 
Ue light of his own time, even 05০58 Homer and Shakespeare have already shown them in 
the light of their time. For example, Homer presented Achilles and Ajax as heroes to the 
world in the Iliads. In due time come Sbakespeare, who said, virtoally: I really cannot 
accept this spoilt child and this brawny fool as greet men merely because Homer flattered 
them in playing to the Greek gallery. Consequently, we bave, io Troilns snd Cressida, the 
verdict of Shekespeare’s epoch (our own) on the pair. This does not in the least involve aoy 
Jretence on Shakespeare's part lo be a greater poet than Homer." 
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লিখতে হবে, তা না হলে তাকে সার্ক নাট্যকার বলা ঘাবে ন! এই ধারণ। যে বুল শ তাহ নাটকে 
নাফলা এবং সার্ধকতা দ্বারা তা প্রযাণ করে গেছেল। যাকে বল! হর স্বান্বচিত্ের গভীন্বতম ভাবাবেশ 
(fundamental passions) তা লিয়ে প্রচৃক্ ভাবে শ কারবার করেন নি, কিন্ত জীবন নিয়ে কাহবার 
করেছেন এ কণা স্থললে চলবে না । শ মার্টের জন্ত লেশেন নি, বলেছেন ; অর্থাৎ স্বীবনের জন্রই তার 
শর্ট । 

আলল কথা, প্রত্যেক শ্রেষ্ট সাহিত্যন্রঠ্টাকে বিচার করবাত্র মাপকাঠি পাওয়া যাবে ঠার্ট সইতে । 
শেক্ণীয়ারের নাটকের উৎকর্ষ পরীক্ষা! করে বে-কয়েকটি আনর্শ পাও5| গেল সেই ছাদর্শের অক্তিতের 
উপর অন্ত নাটাকারের রচনার উৎকর্ষ নির্ভর করে না। এই ছুল, অর্থাৎ পূর্ববর্ীনের মাপক।ঠি সাবা 
পরবর্তীদের বিচার করা, শ্রেঠ সমালোচক আযারিস্টটল কপনও করেন নি। তিনি নি্গের নলগড়া 
বা কার্গনিক মতবাদের কষ্টপাথরে গ্রীক নাট্যকারদের ধাচাই করতে চেষ্টা ফরেন নি, বরং তাদের 
আদর্শস্থানীয বলে গ্রহণ করে তাদের নাটক অনুধাবন করে উৎকর্ষেন্থ কারণ এবং কতকগুলি নিশ্রম 
আবিষ্কার করেছিলেন। অতীত দিকৃপালগণের দৃষ্ান্তে সগ্তাগত নিকৃপালের মহিম-বিচা্ে বিপদ 
আছে। এদিক দিয়ে শ'র মত শেকৃলপীল্ারাকেও লনসামদ্বিক সনালোচকনের হাতে অবিচার সঙ্থ 
করতে ছয়েছে। 

সমলামছিক সমালোচকদের "সঙ্গে সাহিত্যনষ্টাদের মতাস্রের আর-একটা কারণ সনালোচকদের 
বাক্তিগত সংস্কার, তাদের ভালো-লাগ। মন্দ-লাগা । যে-নৈর্যক্তিকতার অভবেক জন্তু শ বড় নাটাকার 
হতে পারেন নি বলে আর্চার সাহেব মিথ্যা আক্ষেপ করেছেন নিজের লনালোচনাদ্ধ নেই নৈর্/ক্রিকতার 
অভাবের জঙস্কে শ'র কোনো কোনো! নাটক তার কাছে অস্থ মনে হয়েছে। সৰালোচককেও ধু 
নিজের ভালো-লাগা মন্দ-লাগার কইপ1থরে যাচাই না করে ষ্টার চোখে দেখতে চেষ্টা করতে হয_ 
ফি কথা অষ্ট বলতে চেয়েছেন, কেন এবং কি ভাবে সে কথ! বলেছেন এবং যে ভাবে বলেছেন লে ভাষেই 
বা কেন বলেছেন। 

স্পট দৃষ্টান্তে আসা ঘাক॥ The Doctor's Dilennia নাটকে নাছক louis Dubedataর 
মৃত্যুর পর তার বিধবাকে লক্ষ্য করে একটি সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেছেন, ‘D০ you think she 
would give me a few words on How it feels to be a widow 7 Rather good 
title for an article, isn’t 187 এই দৃশ্যে এই উক্তি একাধিক ইংরেছ সমালোচককে পীড়া 
দিয়েছে। DUubৎdএt মুত্যুপধায় বলছে, '[ believe in Michael Angelo, Velasquez, and 
Rembrandt ; in the might of design, the mystery of colour, the redemption 
of all things by Beauty everlasting, and the message of Art that has made 
these hands blessed. Amen. Amen.’ এই উক্তিও স্বাভাবিক লয় তভার। আভিবোগ 
তুলেছেন। তার! মনে করেন সাংবাদিকের উক্তিতে ধরা পড়েছে শর ভীড়ামি এবং Dubedatএর 
স্বৃহাশয্যার উক্তিতে তাঁর বক্তৃতা-প্রিন্বতা, এবং দুটোই হরেছে অশ্বানে। শেক্সপীয়ারের Macbeth 
নাটকের পঞ্চমাক্ষে পঞ্চম দৃশ্যে নানাভাবে বিপর্যত্্ ঘোর বিপদগ্রস্ত ম্যাকবেধ পত্নীর আকম্মিক দৃত্যুসংবাদে 
যখন 'T'০-m০rrT০Ww and 0909009দ বলে দীর্ঘ উক্তি করলেন সে-উক্তি এই-জ্রাতীঘ্ সমালোচকদের 
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কানে বোধ হয় বেমানান, অস্বাভাবিক এবং অস্থানে কাব্য বলে মনে হবে। অথচ অন্তের আদর্শ 
শেক্লণীঘারের উপর না চাপিয়ে তার নিজের স্থির মধ্যেই ভার আদর্শ খূ'জলে দেখা ঘাবে আপাতদৃষ্টিতে 
ঘাই হৌক 340৯৫৫% নাটকে ১12০৮ চিত্র বে-স্তরে উদ্ভাবিত হয়েছে সেখানে এই কাব্যমন্ উক্তি 
ট্রাজে্ীর প্যাটানের মধ্যে সৌধামোর সঙ্গে খাপ খেয়েছে। এই নাটকেই স্বিতীঘ অস্কে তৃতীয় দৃশ্ে 
Macbethএর প্রালাদের দাবীর উদ্তিকে শঘলামদ্বিক সমালোচক্গণ অন্থানে শাড়ামি বলে দনিদ্দা 
করেছেন অথচ হ্থধী শদালোচকগণ বুঝেছেন এই তথাকথিত ভাড়াসি ভাড়ামি তো! নই, বরং 
নশহত্যার বিভীবিকাকে আরও তীত্র করেছে! The Doctor's Dilemma নাটক একটি ট্র্যাজেডি 
এবং ঘে ট্রাজেডিপূর্ব জগতের চিত্র শ এই নাটকে ধরেছেন তার স্থরের সঙ্গে সাংবাদিকের উত্তি বেহ্থরে। 
তো বাজেই নি বরং নাটকের প্রধান সুরটিকে গভীর ব্যঞ্জনা দিয়েছে। শেক্সপীঘ্বার ছিলেন কবি, তার 
নাটাকজনা কাব্যের স্তরে, তাই তিনি সানবাস্বার কাব্যগান রচলা করে শ্রোতাকে অহুতূতির উচ্চতম 
এবং গভীয়তম শুরে নিয়ে গেছেন শ'’র প্রতিভা, হাস্তরসিক, চিন্তাস্টল, ক্মেডীয় প্রতিভা, জীবনটাকে 
তিনি ‘সিরিয়’ কমেডির চোখে দেখেছেন, সেই দৃষ্টিতে তার ব্যঙ্গকৌতুকমাথা বাক্তিতবের ছাপ আছে। 
তাই শ'র কমেভির আবেদন এবং শেক্লপীন্বারের ট্র্যাজেডির আবেদন ভিতর প্রকারে হতে বাধ্য। 
শেক্ষণীরার বেমন তার বিশিঃ প্রতিভার দ্বারাই নিয়ত্রিত হয়েছেন, শ’ও তাই । সমালোচক বা 
জনসাধারণের মতামতের চাপে শ কখনও স্বধর্ম ত্যাগ করেন নি; শিল্পবিষকে তার বিবেকবোধ আদ্র 
রেখেছিলেন। 

সমালোচকদের সংস্কার শ'-নাটক উপভোগে কেমন বাধা হয়ে দেবা! দিয়েছে তার দৃষ্টান্ত মিলবে 
উইলিয়ম আর্চারের একটি মন্তবো । Caesar and Cleopatra নাটকে BritanUS চবিতে ভরিটিপ 
জাতির দুর্বলতার প্রতি শ্লেষ করা হয়েছে, এটা বোধ হয় আর্চারের ভালো লাগে নি। Caesar, 
Britannus এবং APOllodorusএর কথোপকথন দীর্ঘ এক পৃষ্ঠা উদ্ধার করে তিনি পাঠককে বলেছেন, 
‘I don't know whether you find this amusing’i তার কাছে এটা নৈরাহ্তমনক 
(depressing) মনে হয়েছে। এই বিশ্বত উ্ধ তির শেষ কদ্ধেক পঙ.ক্রি এখালে তুলে দেও! হল_ 
সুধী পাঠক আর্চারের ক্রোধের হেতু বুঝবেন এবং ভার উক্তির জবাব দেবেন : 

Appollodorus. Hail, great Caesar! I am Apollodorus the Sicilian, an 

artist. 

Britannus. Anu arlist! Why have they admitted this vagabond ? 

Caesar, Peace, man. Apollodorus is a famous patrician amateur. 

Britannus. [ ৫2০০7667468 ] I crave the gentleman's pardon, [ To Caesar ] 
I understood him to say that he was a professional. 

“জন বুল’ ছাড়া এই ব্যঙ্গস্থিত, কৌতুকরস উপভোগ করতে আর কারে| বাধবে না। দ্বিতীয় একমন 
সমালোচক আবার কালব্যত্যয়দোধ ( 220১০0১5 ) দেখিয়ে বলেছেন, সিল্রারের সময়কার ইংরেজ- 
সমাজে amateur এবং professional ভেদাভেদ ছিল না। 

বার বিরুদ্ধে নাট্যকার হিসাবে বোধ হয় সবচেয়ে বড় অভিযোগ হচ্ছে এই থে, তার স্থষ্ট চরিত্রগুলি 
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বাস্তব নহ, ভার প্রাণহীন পুতৃলসাত, শুধু শ'র মতামতের মৃপপাত্র হিসাবে তাদের অস্তিত্ব । এর জবাবে 
সংক্ষেপে শ’র ভঙ্গিতে বলা চলে বে, সমালোচকরা একবার নিজেদের মতামত কতকগুলি চরিত্রের মুখে 
বসিয়ে নাটক লিখে দেখুন, তদের লেখা নাটকগুলি উংকর্ষের দিক দিযে শ’র নাটকের কাছাকাছিও 
পৌছায় কি মা। 

বাস্তবিক শ’র স্বষ্ট নরনারীনা যে জীবস্থ সে বিষয়ে কোনো! সন্দেহ নাই । তানের প্রতোকেরই বিশিষ্ট 
মতামত আছে, বিশিষ্ট দৃষ্টিভগ্গি আছে। তার নাট্টীয় অপক্ষপাত এ বিধয়ে অলাধারণ | বিভিন্ন চরিত্রের 
বিভিন্ন পরম্পর্ুবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি এবং ৰতাৰত সমান জোরের লক্ষে যুক্তিলহ্‌ কনে উপস্থিত করেছেন? 
চরিত্রগুলি মোটেই শ'র মতামতের মূবপাত্র নয়। বস্তুতঃ কোন্‌ চরিত্রে সম্পূর্ণভাবে তীর মতামত পাচা 
যাবে তা বল! শক্ত । যে মত তার নিজের নহ তাও অসাধাবণ জোরের সঙ্গে তিনি তার চরিত্রের মৃখ 
দিয়ে প্রকাশ ফরেছেন। 2113. ঘএত্এর হতাষত নিশ্চই শর মতামত বলা চলে না, Andre 
Undershaltaরও বহ উক্তি যুক্তিসহ করে উপস্থিত কর! হয়েছে যা শ'র লিচ্ছের ৰত বলে চালানো ঘাব 
লা। আবার এ কথাও বল! চলে না যে, শ'র মতামত ভার কোনো চরিত্রের মুখ দিয়ে প্রকাশ হয নি। 
মোটের উপর, শেক্ষপীয়ারের সঙ্গে যেবন তার স্ষ্ট কোনো! একটি চরিত্রের সম্পূর্ণ সর্বযদ্দীণ নিল নাই, শ'র 
মঙ্গেও তার সৃষ্ট কোনো চরিত্রের সম্পূর্ণ মিল নাই । তবে গার চরিত্রগুলি এবং তাদের নাটকীয় অস্তিত্ব 
যুক্তিবৃদ্ধির ধ্ররে উদ্ভাবিত হয়েছে, তানের স্ব জনে উঠেছে তর্কের বাধামে, কিন্তু তাই বলে তারা প্রাণহীন 
নয় বা শ'র মতামতের মুখপাত্র ৪ নশ্র। এ কথা ঠিক, Andrew Uudershaft, Jobu Tanner 
যে-ভাষায় কথা বলেছে একমাত্র শ’ই ত! বলতে পারেন, কিন্ক তানের মতানত সর্বত্র শ'র মতানত নয়। 
এ কথ! মনে রাখতে হবে Othello, Hamlet, Macbeth, এমন কি [88০ খে ভাষায় কা বলেছে তা 
একমাত্র শেক্সপীর্নারের হারাই সম্ভব, অন্তের পক্ষে নগ্ন _এই ঘুক্তিতে শেক্সপীয়ারের স্বষ্ট চরিত্রগুলি পৃতুল 
হয়ে যাদব নি। আলল কথা, নাটকীয় চরিত্র এবং তাদের ভাষা হুবহু ভবনের কপি হতে পারে ন; 
নাট্যকারের কদনায় স্বষ্ট চরিত্র অবিকল দীবস্ত যাহুষের দত কথা বলে না। শেক্সপী়ারের 
বিশেষ কল্পনায় তার চরিত্রগুলি নূতন জীবন পেছেছে। শর চরিত্রওলিও তর বিশেদ প্রকার (বৃদ্ধি 
এবং কৌতুকঘেশ!) কল্পনা নূতন জীবন লাভ করেছে_ তাদের শুর তারা শুধু বাস্তব নয়, দীবস্ত। 

শার নাটকে স্থষ্ট চরিত্রগুলির একটা প্রধান বৈশিষ্টা, প্রচুর প্রাণের প্রকাশ । কত বিচিত্রপ্রকার 
নরলারীর সমাবেশ ভার নাটকে ভাবলে তীর নাট্যক্ষমতাঘর যুদ্ধ হতে হয । Bloomfield Bonington 
(B. B. ), Candida, Marchbanks, Walter (You Never Can Teli), Jobn Tanner, 
Peter Keegan, Tom Broadbent, Andrew Undershaft, Dick Dudgeon, Captain 
Brassbound, Lady Cicely, Mrs. Warren, Bluntschli, Joan, Henry Higgins এর 
প্রত্যেকেই শুধু জীবন্ত নহ, এরা সার্থক জীবনের বে স্তরে শর্ট! তাদের কনা করেছেন এবং প্রাণ 
দিঘ়েছেন। ইংরেজি লাটকের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ অমর চরিত্রদের মধ্ো' নিজেদের মহিমা এয়া 
আপনাদের স্বান করে নিয়েছে, এ বিয়ে সন্দেহ নাই। 

অতিলিশ্চয় শ-বিরোধী সমালোচক বলবেন, শ্রেক্বপীয়ার যানবঙ্দীবনের গভীরতম ভাবাবেগ 
নিয়ে নাটক লিখেছেন অতএব তিনি অমর এবং অমরতার এই অহিতীহ পদ্ব।। ভাবাবেগ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ধ 


নিযে বহু নাটাকার নাটক লিখেছেন কিন্তু শেক্লপীদ্ার একটিই সম্ভব হত্রেছে। আবার শ 
থে নাটাবস্থ নিছে নূতন নাটক রচনায় সার্থকতা দেখিয়েছেন তা মার কারও পক্ষে সম্ভব হঘ নি। 
আসল কথ! নাটযক্ষমতা ল্লেযাস্্ুক কসেডি লিখেও অনর হণসথা ঘা । চোখের সামনে আ্যারিস্টক্যানিলের 
দৃষ্টান্ত রেখে বল৷ চলে না যে, সামস্বিক সমান্মব্যবস্থা নিয়ে ল্লেধাস্বক কনেডি লিখলে অমর হওয়া ধায় 
না, মানবহৃদয়ের অবিষিশ্র ভাবাবেগ চাই। আর তা ছাড়া শুধু সমাজব্যবস্থা নয়, নক্রনারীর জীবনের 
গোড়ার কথাও তার লাটাবন্তর অশ্ব; প্রেথ এবং 5২ তার উপনীবা | ভাবীকালে বর্তমান সমা্- 
বাবস্থা সাধারণ লোকের আগ্রহ না জাগাতে পারে, ঘেমন শেক্সপীয়্ারের সদয্বকার ধিষেটারের অবস্থা বন্স্ধ 
বর্তমানে সাধারণ লোকের উৎলাহ নাই, কিন্ত 179)6 নাটকে তখনকার থিয়েটারের নিতাস্ত অস্থারী 
সামছিক তথাকে যে-নাট্যকূপ দে ওযা হয়েছে আজও তা অগণিত লোকের উৎসাহের বস্তু হয়ে আছে। 
এটাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, শেক্ষপীয়ার তার ঘূগে যে কারণে জনপ্রি্ঘ ছিলেন, আঙ বিশেষ করে 
সেই কারণেই যে তিনি শলপ্রির, তাও নয়। শ্রেষ্ঠ সাহিতোর শ্রেষ্ঠত্ব বহু বিচিত্র কারণে; তা কালের 
সীমা অতিক্ৰৰ করে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যশ্র্ার প্রতি দৃি ভঙ্গি তারা প্রত্যেক যুগ তার সংস্কৃতি এবং বৈদগ্ধেযর 
প্থিচয্ন দেছ। শ'র শ্রেষ্ঠত্বও ভাবী বিদ্ধ সমাজে স্বীকৃত হবে। 

নাট্যকার হিলাবে সার্থকতার একটা বড় পরীক্ষা হচ্ছে অডিনযযোগাতা। শ’র নাটক যে অভিনঘ- 
যোগ্য তার প্রমাণও প্রচুর ভাবেই পাওয্া গেছে। নাট্যকার হিসাবে প্রাপ্য সম্মান সমলালমিক 
সদালোচকের কাছে তিনি উপযুক্তরূপে পান নি এ কথা সততা । শেক্সপীয়ারের শ্রেষ্ঠ এবং সার্থক সমালোচন। 
হয়েছে তাদেরই হাতে ধারা তার রলেব সাগরে প্রথমটা নিছেছের ডুবিয়ে রেশেছেন প্রশ্ন না করে। 
শেক্‌ঙলীয়ারের সাহিতাই পেক্সপীয়ারের রসবিচার করতে শিখিয়েছে। এই সার্থক গমালোচকগোষি 
অধিকাংশই তার পরবর্তী যুগের । শ'র সার্থক সমালোচন|র সি ডার সাহিতা, তার লাটকই করবে, 
'ডাবীকাল তার আরোস্সন করছে । তবে শেক্সপীয়ারের সত শ'রও সান্তনা এই থে, সীবঙ্গশাতেই তিনি 
শ্বীকুত হয়েছেন, কারো কাছে লম্পূর্ণ অন্ধার সঙ্গে, কারে! কাছে শ্রদ্ধামিশ্রিত ঈহং বিয্মপতার সঙ্গে, আবার 
কারো ফারে। কাছে ভুদ্ধ নির্ঘলা কটুভাহণে। শ'র কষেডিঅষ্টা প্রতিভা বোধ হয় শেষোক্ত 
প্রতিক্রিদ্রাকেই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার মেলে স্বভাবহুূলড কৌতুকহাস্তে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। 


৫ 

Plays Unpleasant গ্রন্থের ভূমিকা প্রগঙ্গক্রমে শ নিজের সহ্বস্ধে একটি তাৎপর্থপূর্ণ অখোর উল্লেখ 
করেছেন । চস্রোগ-বিশেধচ্ঞজ তার এক ভাক্তার বন্ধু একর! তার চোখ পরীক্ষা করে বলেছিলেন শ'র 
চোখ সম্বন্ধে কোনো ডাক্তার উৎসাহবোধ করবে না, কেননা তীর দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক । শ ভেবেছিলেন 
এ কথার তাৎপর্থ এই যে, তীর দৃষ্টিশক্তি বেশির ভাগ লোকের মতই । বিন্ধ ডাক্তার বন্ধ ভার ভুল 
ভেডে বলেছিলেন, এ কথার অর্থ ঠিক উলটো; অর্থাৎ তীর দৃষ্টিশক্তি চৰৎকার, সমাত্রে শতকরা! 
দশজনের এমন স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি আছে কি না৷ সন্দেহ, বাকি নব্বই জন লোকের দৃরিশক্তি দোষহষ্ট 
অস্বাভাবিক । ভেবে দেখলে বলতে হয়, যেখানে শতকরা নব্বই জনেরই চোখ খারাপ সেখানে চোখ 
খারাপ অবস্থাই স্বাভাবিক । অর্থাৎ শ’র দৃষ্টিশ ক্তির স্বাভাবিকতাটাই অস্বাভাবিক 1 


তৃতীয় সংখ্য! অর্জ বার্নার্ড ল 


শার দৈহিক চোখের ভালোমন্দের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক খুব কমই কিন্তু উার মনের চোখটা বে শতকরা! 
নিরানববই জনের মত নঘ্ব তাই নিয়েই গোলমাল বেধেছে? তীর লঙ্বন্ডে সবচেরে অনপ্রিত্ব এবং স্বীকৃত 
ব্যঙ্গচিত্র হচ্ছে ছেটমুণ্ড উর্ধপাদ অবস্থার । অর্থাৎ শ’র মনের চৌধ বা দেখে এবং যেভাবে দেখে শতকরা 
নব্বই জনের চোখ তার উলটো রকম দেবে । শেষোক্দের দৃষ্টিশক্তি ঘনি হল স্বাভাবিক তবে শর 
দৃষ্টলক্ি নিশ্চয়ই অদ্বাভাবিক। কার দৃষ্টিশক্তি স্বাডাবিক, কার অস্বাভাবিক ত! নিয়ে তর্ক চলতে পারে । 
সচরাচর অবশ্য শ'কেই অস্বাভাবিক বলে ধরে নেও হয এবং তার উক্কিকে Pএrচএd০X বলে উড়িছে 
নেওয়া হয়। বর্তমানের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে ভাবীকালের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা হছতে। চ0510৩এর 
ভাষায় বলবেন, “This was sometimes a paradox but now the time gives it proof 
John Bulls Other Island নাটকে Father Keegan অনেকটা এই-ছাতীয় একট! কণা 
বলেছেন ‘Every jest is an earnest in the womb of time’, 

সমাজে আর-দশটা লোক যেভাবে দেখে তিনি লেভাবে দেখেন না, মর্থ।ৎ তার দৃ্ অস্বাভাবিক রকম 
স্বাভাবিক বলে সভ্য তার চোখে সহজেই ধরা পড়ে। কিন্ত এ বিষয়ে এটাই তার সন্ধে শেব কথা নয়। 

_ আরও একট। অত্যাবন্তক তথ্য হচ্ছে, তিনি এই সতাকে লাদ!চে।খে দোদ্বাম্থুঞ্জি দেবেন নি, দেখেছেন কমিক 

দৃষ্টি দিয়ে। তার দৃষ্টিতে সত্য কমিক কত পরিগ্রহ করেছে। Buck to Methuselahতে He- 
Ancient বলছে : ‘When a thing is funuy, search it for a hidden truth’ | একথা শর 
[Un এবং 069 সন্বদ্ধে সম্পূর্ণভাবে খাটে । তার নাটকে ঘা (07 তার অন্তরে গভীর সত্য আছে, 
সে সভা বিশেষ প্রকারের সত্য, শুধু যা ঘটে তা নয়। সাহিত)অষ্টা ধে-সতা প্রকাশ করেন তা কল্পনার 
প্রকৃতি এবং প্রকাশের ভঙ্গি অ্থলারে বিভিন্ন জাতের হতে বাধা ; ১০০০ truthএর মত (621০ এবং 
comic truthe লত্যেরই প্রকার-বিশেষ ॥ তার নাটকে যে হালিয় ছড়াছড়ি তার গভীরতাও অবহেলার 
বন্ধ ন । ৮1685 Pleasantএর ভূমিকায় এক জায়গায় তিনি বলেছেন: ‘When a comedy is 
performed any (০০1 can inake an audience laugh. I want to see how many of 
them, laughing or grave, are in the melting mood’ সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ করে বলেছেন, 
‘And this result caunot be achieved, even by actors who thoroughly under- 
stand my purpose, except through au artistic beauly of execution unattainable 
without long and arduous practice and au intellectual effort which my plays 
do not seem serious enough to call forth.’ ইতিপূর্বে The Doctor's Dilenma নাটকে 
সাংবাদিকের উক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এই উক্তিতে নিহিত ঘে হাশ্রণ রয়েছে তাই হৃরণিক পাঠক 
এবং দর্শকের মনে 1561006১০৩৫ এনে দেবে। যে-সদালে নাট্যোরিখ্তিক্ূপ সমস্ত। ডাক্তারের 
কাছে দেখা দেয়, ঘে-সনাজে যম্ভমুতব্যক্তির বিধবাকে অনুসন্ধিংস্থ সাংবাদিক প্রশ্ন করতে চায়, ‘বিধবা হলে 
কেমন লাগে, সে সমান্ধের কথা কৌতুকের সঙ্গে বললেও সেই হাস্তকৌতুকের গভীরে আছে কানা । 
রসিক বাক্তিরা একে ভাড়ামি বলবেন না॥ 

শুধু নাটকে ন, জীবনে কথার এবং কাছে তার কৌতুকপরারসতা সাধারণের কাছে তার গভীর 
এবং গন্ভীর দিকটা ঢেকেছে। তীর সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা হচ্ছে এই থে লোকটা ধর্মবিহেধী, তরলদতি, 
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মোটেই সীরিয়ল নঙ্, স্থানে অস্থানে ডাড়ামি করাই তার ব্যাবসা । দীর্জায় বসে ধর্মঘাজকের বক্তার সম 
বে বাক্তি খিল খিল করে হালে তাকে ধর্মবিরোধী তরলবতি ভাবা হস্তে! অস্থভাবিক নয়, কিন্তু এই হাসার 
হেতু হদি হয় এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি ঘা গীর্জা এবং প্রচলিত ধর্ম আশ্রন্ করে থে নীতিহীন চিন্তাহীন 'অধানিকতা 
প্র্রশ্ন পাচ্ছে এবং পুষ্ট হচ্ছে তার বিরুস্ধে কুদ্ধ এবং প্রবল প্রতিবাদ জানাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহলে ঘাকে 
বলা হম 15515 বা তরলচিত্ততা, তাই হরে পাড়ায় অসাধারণ সীরিদ্বল। শ’র তথাকথিত তরলতা এবং 
ভাড়ামি তার গাস্তীর্যকে গোপন রাখতে পারে তাদের কাছেই খারা শ-মানসের সঙ্গে সম্যকভাবে 
পরিচিত নন।* 79817 Herald কাগজের পাঠকদের ছন্ত প্রকাশিত তার সম্পূর্ণ নাটাগ্রস্থাবলীর 
ভূমিকায় তিনি পাঠককে বলেছেন, ‘But please do not think you can take in the work 
of my loug life time at one reading. You must make it your practice to read 
all my works at least twice over every year for ten yearsorso. That is why 
this edition is so substantially bound (০: You.’ এই উক্তি ভঙ্গিলাহায্মো শ’-সার্কা। এতে 
বহু পাঠক শুধু কৌতুকের পরিচয় পাবেন, দুখের বিষয় কৌতুকের স্তর ছাড়িয়ে আরও গভীরে এই উক্তির 
বাথার্থ) বুঝবেন এনন পাঠকের সংখ্য। খুব বেশি নহ । শেষোক্ত পাঠকের কেউ কেউ ঘদি এই উক্তিতে 
কিঝিং অভিরপ্রন আছে মনে করেন তবে তা লত্যোরই অতিরঞ্জন, শ-লনালোচকদের লমালোচনার মত 
তা ফ্যাশনের অতিরঞ্তন নয়। 

শ যদি নাটক নাও লিখতেন তরু তার বাচনভ্গি, তার হাম্তরগ এবং কৌতুকপ্রিয্তা, সবোপরি তার 
স্টাইলের গুণে তাকে প্রধমশ্রেণীর সাহিতকের মর্ধাদা দিতে হত। তীর বাচনডঙ্গি তার সরল ব্যক্তিত্বের 
ছাপে অভিনব ; তার কৌতুকশ্রিযতা বক্তব্যের গভীরতাকে সরল এবং চিত্তাকর্ষক করেছে; ইংরেজি ভাষার 
শিল্প, প্রতিভা এবং অধাবসায়ের ফলে তার করাদ্র্ত। নাটকে যে-কখোশকখন তিনি সঙ্গিবিষ্ট করেছেন 
তার স্টাইল নাটকীয় কখোপকখন-শিল্পে অপূর্ব। ভাবাকে তিনি সম্পূ্ঘভাবে তার সতা প্রকাশের 
উপযোগী করে তার প্রতিভার বাহনে পরিণত করেছেন। শুধু স্টাইলের দিক দিয়েও ইংরেজি সাহিতো 
তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবেন। 

এই প্রবন্ধে বিস্তৃত দৃষ্টান্ত দেওয়া সম্ভব নয়। তথাপি দুইটি দৃষ্টান্ত দেওষা হল। প্রথমটি," উনত্রিশ 


১. গিলবার্ট কীণ, চেন্টারটন শ'র দৃষ্টি গ্রহণ করেন নি, কিউশ'র প্রতিজার প্র্ৃতি বুঝেডিলেন। এইছন্ত বাদ পর্যন্ত 
শ সৃ্্ধে লেখা বত বই প্রকাশিত হয়েছে তার অখ্যে তার বই শ্রেষ্ট তিনি অবস্ত বেশির ভাগ বিংয়ে প'র সঙ্গে একদত হন নি, 
কিন্তু তিনি শ'র অতিমাত্রায় লীরিযস কৃতি সম্বন্ধে কোনো ভূল কেন নি) তার George Bernard 5002 প্রস্থের আবৰ 
সন্কঃশের তুদিকায় আছে, '১1০58 people cither say thal they agree with Bernard Shaw or that 
0859 do not understand him. I am the only person who uodersuvds him, and 1 do not agree 
ক05 i.’ শ তরলচিত ভাঁড় বিশেষ এ কুল বালা! শ'র শ্রেষ্ঠ সমালোচক কখনে! কছেন ৰি। তিনি শ'কে বুঝবার জন্ত ঠাকে 
তিনটি বিশেষণে বিশেবিত করেছেন : The Irishman, Tho Puritan এবং The Progressive | 

3 ‘Jt is the desire of the President that nothing shall be that might ise pain to 
particolar classes. I am about to refer to a modern class, burglars, and if there is a burglar 
present I beg him to believe that I cast no reflection upon his profession. 1 am not আমের 
of his great skill and enterprise; his risks, so much greater {han those of the most apecu- 
[আগত capitalist, extending an they do to risk of liberty and life, or of his ubstinence; 
nor do 1 overlook his value to the commonity 25 an employer on 0 large scale, in view of the 
criminal lawyers, policemen, turnkeys, guol-bailders and sometimes hangmen thot owe thelr 
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বধসর বছধলে Industrial Remuneration Conferences একটি বক্তৃতা থেকে উচ্চত হথেছে। 
এতে মিলবে শর বিশ্বে প্রকার বাচনভঙ্গি ঘাতে তার বাক্তিত, তার কৌতুকপ্রিদ্নতা, লন৷জব্যবন্থার প্রতি 
তার মার্স দৃষ্টিভঙ্গি প্রাগুল ভাষায় সহঘবোধাভাবে প্রকাশ পেয়েছে ছিতীক্ট** তার বাহটরি-চৌষটি 
বৎসর বয়সে লেখা Back-(0 2161745610% নাটক থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে? শেষ অন্ধের শেষ কন 
লাইন। উদ্দেন্ের মরে, চিত্তের পবিতুতাক্ চিন্তার গভীরতা এবং নিছক ইংরেগি গণ্ড স্টাইলের 
আদর্শ হিসাবে লিলিথের এই প্রশান্ত গভীর উক্তি অমর হয়ে থাকবে । 


ঙ 


শ’র নাট্যরচনা সম্বন্ধে এই প্রবঞ্জে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত ভাবে বলা হল। হদিও ত্যর প্রতিভা 
বহমুৰী এবং তার খ্যাতির হেতু একাধিক, তথাপি বর্তমান লেখকের বিশ্বাস রবীহ্ুন/ধ যেমন সর্বাগ্রে কবি 
বার্নার্ড শ'ও তে়ি সর্বাগ্রে নাট্যকার । 

নাটকগুলি প্রকাশিত হবার সম বিস্তৃত ভূমিকাও তার সঙ্গে তিনি ছুড়ে দিছেছেন। কৃমিক।লগ্থলিত 
নাটক এই প্রথম নয়, ভাইভেনও ইতিপূর্বে এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। রচনার উৎকর্ষ হিলাবে এবং 
তার বক্তব্য বিবয়ের যৌক্রিকত! এবং প্রাঞ্ছলত। লক্ষ্য করে শ'র ভূমিকা সম্বন্ধে বোধ হণ সকলেই একমত 
হবেন, নাটক সদ্বদ্ধে যাই হৌক। নাটকওুলিকে ভূমিকার নাটাক্সপ বলার তুল বৃকবার সম্ভাবনা আছে। এ 
কথা বল! তুল হবে যে, নাটকের প্রয়োজনে ভুমিকায় কোনো আবশ্যক ছিল। শ'র কাছে ঠার দতামতের 
যতই দাম থাক্‌ না কেন, এ কথা বল। আরও ভুল হবে যে ভূমিকা নাটকের স্থান পুরণ করতে পারে। 
সূমিকাতে লোঙ্গান্থছি এবং মুখ্যভাবে আছে শ’র বক্তব্য এবং মতানত-_ শুধু তার ব| অন্তের নাটক 
সন্ধে নয়, সমাজ এবং জীবন সম্বন্ধেও_ নাটকে আছে মৃখ্যভাবে নাটক। শেক্দগীারের নাটক থেটে 
তার জীবস-দর্শন পাওয়া বায়, কিন্তু তার নাটকের প্রকৃত মূল্য নাটক হিসাবেই, দর্শন বা অন্ত কিছু গৌণ? 
শ'র বেলাও এই কথাই সতা। তার জবন-দর্শন ভুল হতে পারে, গ্রহণযোগ্য লা হতে পারে, তিনি 
লিঞ্েকে স্বরে শিক্ষক মনে করতে পারেন, কিন্ক ভাতে ভার নাটকের উৎকর্ষ খণ্ডিত হয় ন।। 

বারংবার তাঁর মতামতের উপর তার আবন-দর্শনের উপর জোর দিথেছেন। জীবনের বেশির 


এক amd Taudlorts wi 


e to hurt heir fee! 


livelihoods to bis during andertakings. I hope any Share 
Present will accept my asserance that L have no more 
10 five poin lo burglars: 1 merely wish to point oot that all three inflict on Wie commonity 
an injury of precisely the same natare.” 

23 LILITH 1 am Lilith: T brought life into the whirlpool of force, and complied 
my enemy, Satter. to obey a living soul. But in enslaving Life's enemy T made him 
Life's master; for that is Fhe end of all slavery: and now I sh: 
enemy reconciled, the whiripool become oll 
that call themselves ancients are reaching ও। 














supersede me, and Lilith will be only a legend and a lay that has lost its canis 
Life only is there no cnd; and though of its million starry mansi 
many still unboilt, and hough its vast domain is as yet unbearably desert, wy sced 58811 
one day fill it and moster 864 matlcr to its attermost confines. And for what may be beyoul, 
the eyesight of Lilith is too short. It is enough that there is a beyond. IShe vanishes}. 


ন 
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ভাগ লম্বই তিনি প্রচারকের কান করেছেন বকৃতান্থ এবং পুত্তিকান্ন। নাটকেও তার মতামত এবং 
জীবন-দর্শনের পরিচয় মেলে । তার ভূযোদর্শন, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, পরিষ্কার বুদ্ধি এবং মননপ্ীলতার ফলে 
তিনি যে জান লাভ করেছেন তা ম্পটভ্যবাথ্ প্রচার করে গেছেন। এইছন্ত তার চরিত্রে শিক্ষকের 
প্রচারকের ছিকটাও অপ্রধান লহ ॥ তার তীক্ষ সমাদদূচেতন বুদ্ধি সমাজকে বুদ্ধির পথে, বাচবার পথে, 
উন্নতির পথে চালাবার অস্ত প্রাণপণ চেষ্টা করেছে) 

হের তিনি প্রচার করেছেন তা সম্পূর্ণভাবে গার লিছের চিন্তার ফল নহব। তার ক্ুতিত্ব এই 
যে, পূর্ববর্তী হবীদের চিস্তাকে তিনি নিজের মত করে গ্রহণ করে, আত্মস্থ করে, এররোজনমত বদলে 
ভান নিজদ্ব ভঙ্গিতে তা প্রকাশ করেছেন। পূর্বগামী বে-ে চিন্তাৰল মনীবীদের নিকট তিনি এইসমত্ত 
তবের আন্ত ক্যী তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন স্তামৃক্ষেল বাটলার, কার্ল মান; ইবসেন, নীট্‌সে এবং 
শোপেনহাউ্ার। একদিকে তিনি আদর্শ যুক্তিবাদী, অগ্তদিকে যে স্রীঘূলক অভিব্যক্তিবাদের 
(Creative Evolution) তত্ব তিনি তার রচনার প্রচার করেছেন তাতে তাকে “মিস্টিক' আখ্যাও 
দেওরা চলে। তার শ্রেষ্ঠ কমেডি :0670462 এবং শ্রেষ্ট ট্রাদেডি 5876 9095. এই মত পোষণ 
করেও বলা চলে যে স্তিমূলক অভিবাক্তিবাদ তবের দিক দিয়ে 312, and Superman এবং Back 
1০181545448 তামপর্পর্ণ। এই তবের প্রধান অংশ হচ্ছে তার ভাষার [416 897০৩ বা) জীবন" 
বিধাতা, এই জরীবনবিধাডা, হদিও আব্মসচেতন নব, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে অপম্পূর্ণ আ্ভগচেতন মান্য 
থেকে 58030 বা অতিদামুয স্বর করা। আত্মলচেতলতার দিক দিয়ে লীবজন্ক হীন প্রাণী, এই 
স্তর ছাড়িন্ে আয্মলচেতন মাহুযের স্থক্টী কর! হয়েছে, এখন জীবনবিধাতা মানব থেকে অতিমাহ্য স্থির 
জন পরীক্ষা চালাচ্ছেন । অভিবাক্ির কান স্বত-্ত ভাবে চলবে, মান্ছখ তাতে বাধাও হিতে পারবে না, 
সাহাবাও করতে পারবে না এই মতবাদের তিনি ঘোর বিরোধিতা করেছেন ॥ মাহ্হ অবস্থার দাস নয়, 
লে জীবলবিধাতাকে সাহাত্য করতে পারে, অবস্থা পরিবর্তনে লে শুধু সক্ষম নয, অবস্থা-পরিবর্তন-চেষ্টাই 
তায় কর্তব্য। 

মানসিক অচেতনতা থেকে সচেতনতার মিকেই জীবনের জরযাত্র, য। কিছু এই অভিবাক্তি, এই অগ্রগতির 
কাজে সাহায্য করতে পারে তাই মহা এইগরস্থই আর্ট মহৎ, কেননা আর্ট সচেতনতার জন দের তাই 
যুক্তি বুদ্ধি মননঈীলতা শ’র কাছে অমূল্য । an and Superman নাটকে Don Juan বলছে, 
‘To Life, lhe force behind the Mav, intellect is a necessity because without 
it he blunders into death’. সন্তানপ্রনন মহৎ কেননা তা অতিদাধ্য স্বপ্ন সহাই । এইনস্কই 
যৌন ব্যাপারকে ক্রোমান্দের মিথ্যা থেকে বাচিয়ে তার সত্যকার স্বরূপ এবং উদ্দেন্ত তিনি জানাতে 
চেয়েছেন। 

লমাজের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাই এবং অন্তান্ত সামাজিক ব্যাপারে তিনি হে অতিমাড্রাই যুক্তিবাদী এটা 
তায় জীবনবেদের বিরোধী নত এবং অপ্রানর্গিকও নম । দীবনবিধাতার পরীক্ষা চলছে নরনারীর স্থির 
ভিতর দিয়ে। টির কাজ ব্যাহত হচ্ছে মানুষের নূর্ধত! এবং তার দুষ্ট সমাজবাবস্ার জঙ্গ। সমাজ এবং 
রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থ। নাহ্যকে স্তর সম্পূর্ণ হুযোগ থেকে বফিত করছে। ফলে 
্রশক্ষতির পরিমাণ বেড়ে ধাচ্ছে। সবচেছে ক্ষতি হচ্ছে বীবনবিধাতার উদ্দেশ ব্যাহত হচ্ছে বলে। তাই 


তৃতীয় সং্যা জর্জ বার্নার্ড শ 


শ ডবিহাদ্বক্তার বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, হদি মানুহ জীবলবিধাতার্‌ কাছে সহযোগিতা ন! করে, বদি 
অতিদাহথব সরি পথে বাধা হয্বে খড়ান্ধ তবে নি্য়ভাবে {মানবজাতিকে ধ্বংস করতে অীবনবিদাতার 
বাধবে না। তিনি চেয়েছেন এমন লদাদবাবস্থা ঘার ফলে নব্রনারী দর্যপ্রফার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক 
সামাজিক শ্বাধীনতালাড ক'রে আরও বুদ্ধিমান হয়ে, আরও স্বাভাবিক হচ্ছে পরস্পর পরস্পরকে বেছে নিতে 
পারবে এবং জীবনবিধাতার অভিব্যক্তির কাজে অভিমাহুষ প্রদ্নননে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে। এই 
হচ্ছে তীর ছীবনদর্শনের মূল কগা। 

লমা এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বাবস্থার তিনি তীত্র সমালোচনা করেছেন মান্দা দুরিভঙ্গি নিয়ে । 
বিত্োৎপাদলের উপকরণ সমস্ত সমাজের হাতে থাকবে, কোনো! ব্যকিবিশেষ বা! শ্রেণীবিশেষ তান মালিক 
হয়ে বলতে পারবে না; শুধু প্রাপ্বয়ঙ্কের ডোটাদিকাত্র দ্বারাই একট! রাষ্ট্র গণতঙ্বলশ্মত হয় না__ তার ভাষায় 
প্রত্যেক মূর্ঘকে একটি করে ভোট ৰেবার অধিকার দিলেই গণতগ্র চালু হয না? অর্থ নৈতিক নিক দিয়ে 
নাগরিককে দাস করে রেখে অন্থব্যাপ'রে ব্যক্তিন্বাধীনতা দেবার কোনে| অর্থ হজ না--ইত্যাদি মতবাদ তিনি 
বক্তৃতায় এবং লেখায় প্রচার ফরেছেন। এই-ছাতীয় গণতাত্বিক রাষ্ট্রের চেয়ে তিনি ক্ষদতাশালী ভিক্টেটর 
পছন্দ করতেন বেশি, কেনন| ডিক্টেটর যা একমালে করতে পারে তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ত! দীর্ঘকালে ও 
করতে পারে না। 

তার কৌতুকপ্রিয়তা, বিপুল ক্নাশক্তি, জীবন সম্বন্ধে তার অপরিসীদ অভিজ্ঞতা, দীবনকে কমেডির 
দৃষ্টিতে দেববার অপাধারণ ক্ষমতা এবং তার ক্ষরধার স্টাইল ধেমন তাকে প্রধমস্রেণীর নাটাকারে পরিণত 
করেছে তেমনি ভার যুক্তিবাদ, তার স্ৃটিনূলক অভিবাকিবান, ধনতান্রিক সমাদর অর্থনৈতিক চিত্ত 
স্বদ্ধে ভার মান্দায় দৃষ্টিভঙ্গি, দারিস্য সম্বন্ধে তার বাট্লারীঘ মতবাদ, এইসমন্ বিলে তার জীবনদর্শন 
একটা সমগ্রত। লাভ করেছে খারা তায় মধ্যে আলংগতি পেয়েছেন তার! তাকে অনম্ূর্ণভাবে 
জেনেছেন, তাদের জন্কেই তীর বই ‘substantially ৮০এএএ' হয়ে প্রকাশিত হয়েছে ঘাতে বছরে দুই 
তিন বার করে অস্ততঃ বছর দশেক পড়া! চলে। প্রতিভা শবকালে সমান মব্মসচেতন হয় না। শর মত 
আব্মসচেতন প্রতিভা পৃথিবীতে বিরল। এই আন্মমচেতনভার প্রকাশ দান্তিক মনে হলেও, এমনকি 
শা বান্গপ্রিয় প্রকৃতি তাকে দাপ্তিক বলে নির্দেশ করলেও, তা দাস্তিকতা নয়, বিশেষ ভঙ্গিতে মৃতোর 
প্রকাশ মাত্র। 


গ্রন্থপরিচয় 


শরৎকুমারী চৌধুরালীর রচনাবলী । সম্পাদক ্রত্রজেশুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রলনীফান্ত দাস। 
বঙ্গীয-পাহিতা-পরিব২। আ্াবণ ১৩৪৭ | মূল্য সাড়ে ছয় টাকা । 

হিত এবং মনোহারী বাক্যের বত! ঘেমন দুর্লড, প্রসন্মনে কোনো অ্রমসাধা কাছের অহরোধ-রক্ষা- 
কর্তাও তেমনি দুর্শভ ॥ কিন্ত এ স্থলে অমুয়োধকর্তা লে অসাধ্য সাধনে সক্ষম হয়েছেন, কেননা! শরৎকৃমারী 
চৌধুরানীর রচনাবলী সমালোচনার ভার আমি সানন্দে গ্রহণ করেছি। জানি এ সমালোচনা বাহুলা, ঘধন 
সবশ্ং রবীন্দ্রনাথ তার 'শুভবিবাহ" পড়ে বলেছেন, “এমন সম্ীব সতা চিত্র বাংল। কোনো গল্পের বইয়ে 
আমরা দেখি লাই ।" সর্জীব ও মতা । যে ছুটি বিশেষণ তার লেখা সম্বন্ধে আমার ও সম্ভবত: অন্যান্ 
সমবদার পাঠবনের মনের কথা, একেবারে টেনে বের করেছে। এত সহজে ও সংক্ষেপে আসল মর্মে 
পৌছে দেবার কি আশ্চরথ ক্ষমতা আছে ডাতলেখকদের ॥ তবু যে এই কথাটাই ফেনিয়ে ফালিয়ে বলবার 
চেষ্টার ব্রতী হয়েছি, তার সাধারণ কারণ তার রচনাবলীর বহুকাল পরে নবকলেবয়ধারণ, এবং ব্যক্তিগত 
কারণ তার সঙ্গে আমার বহকাল আগেকার বন্ধুত্বের স্থাতিরোমন্থন । 

মামুধ একলাই জন্মগ্রহণ করে এবং একলাই মৃত্যুবরণ করে এ শ্াস্ববাকা ঘেমন সত্য, তেমনি এও সত্য 
যে, ইতিমধ্যে সে নানাপ্রকার লোকের সঙ্গে নান! ভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করে কতক পৈতৃ কতক 
স্থোপাজিত। শহৎকুমারীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ উততরাপিকারশ্ত্রেই প্রাধ বলতে হয়; কারণ খুব ছেলেবেলা 
থেকেই তাকে আমার বাপের বাড়িতে ঘনিষ্ঠ বন্ুকূপে যাভাঘাত করতে দেখেছি। সেই স্থলে একদিন মাকে 
ভিজ্তেস করেছিলুন তাকে কি বলে ডাকব, ও তিনি ঠাট্টা! করে বলেছিলেন বল খুকি) সেই থে 
'খুকি' বলে তাকে ডাকতে লাগলুম, লে ডাক নরণাস্ত কাল পর্যস্থ চলেছিল, এবং আজও অন্ত কোনো নামে 
ডাকে উল্লেখ করতে বাধে ॥ ডাকে আমার বাল্যসঙ্গিনী বললে ভুল হবে, কারণ বসে বেশ কিছু তঙ্কাত 
ছিল। লন তারিখ ছাড়াও তার বিশিষ্ট প্রমাণ এই বে, তাদের সকল রোডের বাড়িতে কতদিন নিশ্ছে 
গিয়ে কত ধরে নিজে নাইয়ে খাইয়ে দিয়েছেন ) বিশেষ হাসের ডিম ভাতে মাথাটা এখনো মনে পড়ে। 
তার দ্বানী মহাশয় অক্ষয় চৌধুরীর কাছে সেই সময় 0০8৮ 77০৫5 থেকে কখনে। কখনো কবিতাও 
পড়তুম ; বিশেষতঃ ‘One more unfortunate" লাইলটা বুঝতে না পেরে মানে ছিজ্তাসা করেছিলুস 
বেশ মনে পড়ে । আমার দাদাকে ও আমকে বহুকাল পরে ওথেলো৷ পড়াতে গিয়ে অক্ষর়বানু নিজেই 
কেঁদে ভাসিয়ে দিতেন, তাও স্বতিতে গাধা আছে ॥ কেবল কখন আ্যাটনিপিরি করতেন সেইটে আজও 
বুঝতে পারি নি। কিন্তু তার কথা এখানে অবান্তর । কেবল উভয়ের নিকট আমাদের স্রেহবণ স্বীকার 
করবার জন্তই এটুকু বলা। 

শরৎকুনারী যে ঠাকুরবাড়িতে 'লাহোরিনী' নামে খ্যাত ছিলেন, সে কথা যখন গ্রন্থের ভুমিকাতে 
উল্লিখিত হয়েইছে, তখন মামি আর একটু হাটে হাড়ি ভেঙে বলে দিচ্ছি যে, শুধু ‘লাহোরিণী' কেন, 
শ্বর্ুপিসিমার তিনি ছিলেন “বিহঙ্গিনী', আনার মায়ের ‘চাৰ্নি', লতুন-কাকিমার “হাশেল?, এবং আমার 
‘খুকি’! সেকালের অন্ত অনেক অন্তরঙ্গ ব্যাপারের মত নেয়েদের মধ্যে পাতানে! ছিনিলটা আমাদের কাল 


তৃতীয় সংখ্যা! ্রন্থপরিচয় 


থেকেই উঠে গেছে, কিন্তু তার অব্যবহিত আগেকার কালে ও এই সরল দেখেলি প্রদটির বেশ চল ছিল, 
ও ভার রেশ আমাদের কালেও এনে পৌছেছে । শেষব্ঘসের দিক থেকে ধরলে শরৎকুনারী আমার 
বন্ধুই ছিলেন। 

কিন্ত তার মণাবয়লের লেখিকাস্থ্প সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা বা স্বতিই নেই । তার এক কারণ 
পূর্বোক্ত বসের পার্থক্য, আর'এফ কারণ হতে পারে তার নিজ্ধের লেখ! স্গাহিস্র করবার স্বাভাবিক 
অপ্রধৃত্তি_ মেটা তার প্রকাশকরা উল্লেখ করেছেন) সেইটেই বোদহস্ব প্রধান, নর তো এ বছলেই 
অক্ষদ্ববাবূকে কবিতায় (?1) পত্র লিখে আমার অকালপক্তার পরিচন্ন দিতে বাকি ছিল ন!! স্থুতরবাং 
তার আধুনিক পাঠকের সঙ্গে এক পংক্তিতে বলে নবীন দৃষ্টিভঙ্গি নিন্বেই এই নবীন রচনাবলীর আলোচনা 
করতে পারব। 

চেহারার সঙ্গে রচনার কোনো যোগ স্বভাবত; না থাকলেও আলোচা গ্রন্থের প্রথমেই লেখিকার ছবি 
দিয়ে গ্রকাশকর! ভাল কাজই করেছেন। কারণ অস্থত: এ স্থলে হুলেখার সঙ্গে নুচেহারার নণিকাঞ্চন যোগ 
ঘটেছে) প্রশঙ্গতঃ বলি, বইখানি আন্র-একটু সেঁটে ও ফলত: আর-একটু মোট! হলে মামার স্বজাতির 
পক্ষে আর-একটু স্থবিধের হত; কারণ তারা বেশির ভাগ দুপুরবেলা শঙ্ানাবস্থাতেই বই পড়ে থান 
বলে আমার বিশ্বাস। আর যেনন কোনো কোনে! কবিকে ‘কবির কবি’ বলা হনে থাকে, তেমনি এই 
লেনিকাকে 'পার্টিকার লেখিকা' বলে গণ্য করাই উচিত। এত বেশন্ষার বর্ণনা, এত খাবারের গল্প কি 
পুরুষদের পোধায় ?_ দানি নে। অথচ আমর! সেগুলি পর তৃত্থিসহকারে গিলতে থাকি। অবস্থ 
বিষযবন্থ বাই হোক না কেন, প্রকালভদ্বির গুণে ত! সাহিতা-পদব[চ্য হবে উঠলেই পাহিত্যামোদী মাত্রই 
রল পাবেন। 

বইখানি গোটা পচিশেক শ্বতত্র প্রবন্ধ বা গল্পের সম | কিন্ত এর বিদহুও বলা দেতে পারে 
যেন আর একদল লেখক লঙ্বন্ধে সেদিন কে বলেছেন-_ বে, এর প্রবন্ধগুলি গল্পের এবং গলগুলি 
প্রবন্ধের আকার সহজেই ধারণ করে। স্বাতস্োর মধ্যে যোগন্তেম্বূপ রয়েছে বাঠালি হীমান্ছের 
সরল বর্ণনা! এবং স্থযন্সম্মিত সমালোচনা । অথবা কোমর বেঁধে সমালোচনা! করতে বলবার আবশ্যক ও 
হয়নি, বর্ণনার সঙ্গেই সমালোচনা নিপুসভাবে ওতপ্রোত॥ কেবল ছুই-চারিটি প্রবন্ধের বিষয় সত্যাই 
বত, বথা ত্রিপুরার প্রসঙ্গ । তাও “ত্রিপুরার গম'ট বব প্রদান নয তো ফি? এ দুটি পৃষ্ঠার মধ্যে কি 
সুন্দর একখানি নাটিকা নিহিত রুনেছে, যদি তেমন সিদ্ধহস্তডে কেউ ফুটিয়ে তুলতে পাক়েনা। “নীব্ন্ধর 
প্রতি অহুরাগ' ও ওঁ শ্রেণীর আর-একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। আদি নিজে পড়ে শুনিয়ে পরথ করে 
দেখেছি আবালবৃদ্ধবনিতা এই সরল সুন্দর বর্ণনায় সমান তৃপ্তি ও আনন্দ লা করে। কটি রচনা 
সম্বন্ধে এ কথা৷ বলা যেতে পারে? এত দীবস্থ দে লতা বলেই মনে হয়, অর্থাৎ নিজের জীবনের কাহিনী । 
কিন্তু সত্যকে ও কছন লেখক লীবন্ত করে তুলতে পারেন ?-_ তাহলে তো ইতিহাল মাত্রই উপন্ঠাস হত। 

তৎকালীন, অর্থাৎ পঞ্চাশ বংসর পূর্বেকার, বাঙালি হ্বীলমান্ের পুস্থানুপুথ্খ বর্নাতেই যেন শরংকুমারী 
নিজের যানসের হ্বাভাবিক বিচরণভূসি খুঁজে পান এবং অভ্যস্তহস্তে নিশ্চিত ও নিশ্চিম্তভাবে নিণুপ 
তুলিকা সকালন করেন। আমার বিশ্বাস, তিনি কলকাতার ধনী কান্বস্থ সমান্দের লঙ্গে নানা আস্থীন্নতা ও 
কুটুম্বিতাস্থত্রে আবদ্ধ ছিলেন; ভার অধত্তন নিকট-নাস্রীঘাদের কাছেও হেন সেইরূপ শুনেছি। যদিও 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


ছুঃখের বিষয়, এখন এ সম্বন্ধে সাক্ষি দেবার মত বড় কেউ ইহলোকে নেই। বর্ণনাগুলি এতই জীবন্ত 
(আবার সেই এক কথা) ঘে মনে হ্য় লা কেউ স্বচক্ষে না দেখে এরকম লিখতে পারে। অবশ্ত 
সেকালে গল্প শুনেছি (০৫৫৩ 119% (জর্জ এলিহট) জীবনে কখনো €2৮৩হএর ভিতর লা গিয়েও 
তার নিধূ'ত বর্ণনা করেছেন; কিন্ত কথাটা সতা হলেও মন তা'তে লার দে না। তা ছাড়া একটা 
tavern ভীবল হয় না, ঘেষন এক কোকিলে বসন্ত হয় লা। অবন্ত ওদর খইদ্বামের মত অন্তন্ধপ । 

আমাদের ঠিক এ লমাছের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় কোনোকালে ছিল না বলেই তার বর্ণনা পড়তে এত 
শৎস্থক্য জাগে এবং কৌতুক লাগে৷ বেশভৃহা, আহার-বিহার ও আচার-বাবহারে বঙ্গমহিলাসঘাদর 
গত পঞ্চাশ বংলরে কি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে তার ইতিহাস ইচ্ছে করলে এই বই থেকে বেশ 
উদ্ধার করা ঘায়। "চালা কোট" পদার্থটি কি, এবং ভা' মেরের! কি করে পরত, পরলেই বা কি রকম 
দেখাত, আধুনিক বিদুধী-মণ্ডলী লে বিষন্ন গবেষণা করে কৌতুহল চরিতার্থ করতে পারেন এবং সেকালে 
কান নি বলে নিজেদের ধস্ত মানতে পারেন। বলা যায় না, হয়তো ভবিস্যতের বাঙালিনী তাদের বত মান 
পোশাক নিয়েও ঠাট্রাতামাশা করবেন। অবশ্য কালে কালে রুচি ও বেশের পরিবর্তন অবস্তত্ভাবী। 
কিন্তু আমাদের আধুনিক নারীবেশ এত স্থলংগত, প্রচলিত ও স্থ প্রতিষ্ঠিত হয়ে দীড়িয়েছে যে, ভবিস্তততে 
তাকে সেকেলে মনে হলেও কোনোদিন হাস্যকর মনে হবে, তা তো বোধ হয়না। তবে পরের চোখে 
নিজেকে দেখবার ক্ষমতা থাকলে ‘গোল ত ফিটেই যেত’ । 

গল্প ও প্রবন্ধের দখো ঘে যোগাযোগের কথা আগে বলেছি, তার যোগস্থতাট হচ্ছে প্রধানতঃ লেখিকার 
স্ববিবেচক মন, উদার ও তীকষ দৃিভঙ্গী এবং সরল স্থঠাম বাচনশৈলী। তাই বলে কেউ যেন মনে না 
করেন যে, তাহ গল্পে বৈশিষ্ট্য নেই । সমগ্র বইটির মধো 'শুভবিবাহ' *দৌতৃক' ও ‘সোনার ঝিহুক' 
নামে থে তিনটি বড় গল্প আছে, সেওলি রীতিমত গল্পই । তার নধো মুল গঞ্জাংশ, ঘটনাবৈচিত্রা, চরিত- 
বিশ্লেষণ এবং সংগত গতি ও পরিণতি প্রভৃতি ছোট গল্পের মালমলল! সবই রর়েছে। তবে সধলের 
ভিতরেই সানাজিক চিত্র ্রাকাটাই বেন প্রদান উদ্দেশ্য বলে দনে হত গল্পের পরিক্নাও গতানুগতিক 
নছ, সবগুলিরই মধ্যে একটু স্বকীয়তা লক্ষিত হন । রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে একটি গল্পকখার পরামর্শদাতা 
বললেও সে স্বকীয়তা খর্ব হয় না। প্রত্যেক গলেই নৃতনত্ব আছে। 

এর মধ্যে একমাত্র প্রথম গল্প “শুভবিবাহ’ই প্রকাশকরা পুন্তকাকায়ে পেয়েছেন শুনতে পাই। 
অন্ত ব্চনাগুলি নানা বিক্ষিপ্ত পত্রিকা থেকে সংকলন করে তারা! বঙ্গসাহিত্যের মহং উপকার সাধন 
ফরেছেন, এবং তাদের কষ্ট সার্থক হয়েছে। আনি তো নিজের তরফ থেকে এইটুকু বলতে পারি যে, 
একটানা পড়ে গিথে এমন অনাবিল আনন্দ আমি বহাল কোনো। বই থেকে পাই দি ও কখনো একছেছে 
লাগে সি। এবং আনার বিশ্বাস, অধিকাংশ লাঠিকাই আমার এই রায় সমর্থন করবেন। সকলের পড়বার 
মতন, সকলকে আনন্দ ও শিক্ষা দেবার মতন, সুস্থ নজর ও সরস বর্ণনাপূর্ণ সমবেদনা ও সমালোচনা 
মিশ্রিত এমন সুচিন্তিত ও স্থলিখিত সবাঙ্গহুন্দর একখানি বই থে আনাদের শ্রনাতির হাত থেকে 
বেরিয়েছে, সেদ্র্ত আনরা বঙ্গনারী মাত্রেই গর্বে উৎদুজ্জ বোধ করছি। আশা করি বাংলার ঘরে ঘরে 
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বইধানির বহল প্রচার হবে দেবী 


তৃতীয় সংখ্যা এন্থপরিচয় 


ধর্মবিঙগয়ী অশোক | এগ্রবোধচন্র সেন। পূর্বাশা লিনিটেড ॥ ১৩ঃ৪। মূল্য তিন টাকা । 
বৌদ্ধদর্ম। হরগ্রলাদ পাস্বী। পূর্বাশা লিমিটেড ॥ ১৩৫৫ । মূল্য তিন টাকা। 
বাঙ্লায় বৌদ্ধধর্য। প্রনলিনীনাথ দাশগ্রপ্ত। এ. সুথার্জা আগ কোং । ১৩৫৫ । মূল্য সাড়ে চার টাক। 


আলোচ্য তিনখালি বইই বোদ্ধধর্ব নিয়ে রচিত এবং প্রান একই লঙগ্নে প্রকাশিত । বাংলা ভাদায় 
বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট আালোচনা হয় নি। অন্তান্ত ভাবুতীঘ্র ভাষাঙ্ব সে আলোচনা আন ও কন। অথচ বাংল। 
দেশেই বৌদ্ধধর্মের মৌলিক গবেষণা আস্ত হয় বিগত শতকের শেষ পাদে। রাজা রাদেন্দললে মিত্র 
শরংচন্্র দাস, হর প্রপাদ শাহী, সতীশচন্ড বিদ্যাভষণ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বৌন্ষপর্দের দৌলিক আলোচনা 
যথেষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের নান আদ্র ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই শ্রবণ করা হন্নে থাকে । 
রধীন্্রনাথের নান! কাব্য গ্রথ ও রচনার মধ্য দিয়েও বৌদ্ধার্মের নানা ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। 
বৌদ্ধধর্মের বিরাট অবদান বাঙালীর মনে দোল! দিয়েছিল অথচ বাংল! সাহিত্যে শে ধর্ম সম্বন্ধে মৌলিক 
আলোচনা ঘথেষ্ট স্থান অধিকার কনে নি। আলোঠয ভিনখানি বই সে বিদযে পথপ্রদর্শক হবে 'মাশা 
করা বায় 

প্রবোধবাবু তীর বইয়ে বৌদ্ধদর্মের ইতিহালের একটি স্মরণী্ঘ ঘটনা নিয়ে মৌলিক আলে!5না করেছেন, 
শে,ঘটনা হচ্ছে সহাট অশোকের 'ধর্মবিজ্ঞঘ'। এই ঘটনা অবলম্বনে তিনি যেসব বিষয়ের আলোচনা করেছেন 
লেখুলি হচ্ছে : ভারতবর্ষের ইতিহাসে ধর্মবিজ্হ ও অহিংলানীতির স্থান, অহিংসা ও রাজনীতির মধো 
অশোকের সামৱস্তধিধান, অশোকের পর্মনীতি এবং তার পরিপান। প্রবোধবাবুর এইসব আলোচনার মখে 
তুলনামূলক বিচার রয়েছে। অশোকের পূর্ববর্তী পার্ত সাহাপ্যে অহুস্থত রাক্ষনীতি, এবং অ:লেকজন্দার 
ও তার পরবর্তী গ্রীকরাজাদের অন্ন স্থত নীতির সঙ্গে অশোকের অভিনব রাজনীতির তুলনা করে তিনি 
অশোকের মহর প্রতিপন্ন করেছেন । 

অশোক ইতিহাগে একটি বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তার পূর্ববর্তী রাজাদের আচরিত প্রথা পরিত্যাগ করে 
নূতন প্রধার প্রবর্তন ক'রে। তার রানত্বকালের প্রথম দিকে কলিগ্গদেশ নয় করতে গিয়ে অশোক 
দিৱিছয়ের বীভৎল কূপ দেখেছিলেন । তার নিছের কথা অভিররিত ন! হলে বিশ্বাস করতে হয় থে 
এই যুদ্ধে দেড় লক্ষ লোক বাস্তরহার! হদ্দেছিল, এক লক্ষ হয়েছিল নিহত এবং তার বহণুণ হগ্চেছিল বিনষ্ট! ॥ 
যুদ্ধের এই ভীষণ পরিণাম দেখে তিনি অনুতপ্ত হন এবং যু্ধবিগ্রহ ও দীবছিংসা ছেড়ে দেন এবং দিদি 
ছেড়ে দিসে 'ধর্মবিজয়ে' মনোনিবেশ করেন । মৈত্রী ও অহিংসার দ্বারাই তিনি এ নৃতন বিয়ে ব্রতী হল। 

যেলব দেশ অশোক মৈত্রী ও ধর্মের হারা সয় করেছিলেন তার তালিকাও তার শিলালিপিতে 
রয়েছে : সিরিয়া, মিশর, মাকিদোনিতা, কাইরিনি ও কোরিন্ধিছা। এলব দেশ ছিল গ্রীকরান্মাদের অধীন । 
স্বদেশে চোল, পাওা, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র প্রভৃতি দক্ষিণের প্রতান্তদেশগুলি এবং উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের 
যবন, ক্ছোর্, গন্ধার প্রভৃতি দেশের সঙ্গেও তিনি এ একই সন্বন্ধ স্থাপন করেন। মৈীন্ত্রে আবন্ধ 
দেশগুলিতে “তিনি দানুষ ও পশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন, মানুঘ ও পশুর চিকিংসার পক্ষে 
প্রযোজনীদ্ধ ভেবছ লতাগুল্। এবং ফলমূল যেখানে ঘা নেই সেখানে তা সংগ্রহ ও রোপণ করিয়েছিলেন, 
তা ছাড়া মাহয ও পশুর 'পরিভোগের' জন্ত পথে পথে কৃপখনন এবং বৃক্ষরোপপাদির ঝাবস্থাও করেছিলেন” ৷ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


অশোকের ধর্ম বিয়ের এই ছিল মূলনীতি । এই মূলনীতির দিকে দৃ রেখেই প্রবোধবাবু ভারতের 
এবং সনলামছিক পৃথিবীর ইতিহাসে অশোকের স্থান নির্দেশ করেছেন এবং লে চেইাঘ তিনি সম্পূর্ণ সফল 
হয়েছেন। 

অশোক বাক্তিগতভাবে বৌন্ধ ছিলেন, কিন্ত তিনি সবল ধর্মগ ্প্রদায়কেই লম্মান করতেন। প্রজাদের 
মধ্যে ঘাতে প্রতোকে লিঙ্স্ব ধর্মমত পোহণে কোনো বাধ! না পাছ সে দিকে দৃ্ি রাখবার জন্ম তিনি 
ধর্মনহানাব্রনের উপর আদেশ নিয়েছিলেন। তিনি শিলালিপিতে যেলব ধর্ষনীতি পালন করবার আন্ত 
প্রজাদের নির্দেশ দিক্েছেন সেগুলি কোলে! সম্প্রদায়গত নীতি নয় এ কথা বলাও চলে__“পিতাম।তা৷প্রস্থৃতি 
গুনের প্রতি শ্রদ্ধা, আন্মীরগ্ন বন্ধুবান্ধব ও দাসভূত্যাদির প্রতি সহ্যাবহার, প্রাণীর প্রতি অবিহিংলা, 
পরদর্ম সহিষ্ণুতা, সংযম, ভাবশুন্ধি, কৃতজ্ঞতা, দান, দদা, অনালন্ত, সত্যবচন ইত্যাদি’ । এইসব সনাতন 
নীতির প্রচার সত্বেও অশেকের ধর্মবিদ্রছ-নীতির পরিপাৰ হয়েছিল শোচনীয় । প্রবোধবাবূ দেখিয়েছেন 
বে, দেশে সে নীতি ব্রাহ্মণদের চিত্ত ম্পর্ন করতে পারে নি, বরঞ্চ তানের বিক্দ্ধতাকে উদ্দীপ্ত করে 
তুলেছিল। ত্রান্মণদের এই অসন্টোবই ত্র সামাজোের পতনের একটি প্রধান কারণ। 

এ অবস্থান প্রবোধবার্র প্রতিপস্থ কতকগুলি বিবন্ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মতবাদ পোঘণ করা চলে। 
অশোক থে বৌদ্ধধর্মের দিকে খুব কুকে পড়েছিলেন গে বিহঞ্ছে সন্দেহের অবকাশ নেই । অশোকাবদানের 
ঝাহিনী বিশ্বাস করলে স্বীকার করতে হয় থে তিনি বৌস্বধর্ম নিয়ে বেশ বাড়াঝাড়িই করেছিলেন। লে কথ! 
ন। বিশ্বাস করলেও এ অনুমান অপঙ্গত নগ বে, অশোকের কোনে। কোনো ধর্মমহামাত্র তার অনুমতির 
অপেক্ষা না রেখেই বৌন্ধর্ন নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছিল এবং ব্রাহ্মণদের ক্ষেপিছে তুলেছিল। 

এ কথা টিক যে অশোক ঘেসব চারিত্রনীতির অনুসরণ করবার দন্ত পুলঃপুলঃ প্র্থাদের উপদেশ 
দিয়েছেন সেগুলি ভারতীয় ধর্মণগৃহের সনাতন নীতি ৷ কিন্তু এ কথ। অস্থমান করা অঙ্গত নর থে, লাধারণের 
মধ্যে শে নীতিগ্লির প্রচারে বৌন্ধার্ম ই প্রথম উত্তোগী হয়, এবং অশোকও বৌদ্ধধর্মের প্রেরণাতেই নে 
কাছে ব্রতী হন। অশোক $র ভাত্রা অমুশাসনে জোর গলাঘ এই বৌদ্ধধর্মেরই প্রচার করেছেন_“বিদিতে 
বে ভংতে আবতঞ্ষে হুমা বৃন্ধদ্সি ধংমস্লি সংঘস্পি তি গালবে চ প্রসাদে চ' (বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘে আমার 
ভক্তি ও শ্রন্তা। সকলেই জানেন)। ভার পর তিনি করেকথানি বুদ্ধভাবিত গ্রপ্থের নান করেছেন এবং ভিক্ষ- 
ভিঙ্ষদের সেগুলি অনুধাবন করতে বলেছেন। তিনি ঘে “বিহারবান্' ছেড়ে দিছে লুশ্বিনী গয়! প্রন্থৃতি 
স্থানে তীর্ষথত্ায় বেরিখেছিলেন, তাতেও বেংঝ যার বে বৌদ্ধধর্মে ভার প্রগাঢ় অহথয়াগ ছিল, এবং সে 
অন্থরাগ তিনি প্রকাস্তেই (হস্ত গ্রন্জাদের শিক্ষার্থে) দেখাতেন ! 

আমার বিশ্বাস, অশোক সপ্পৃিপে বৃদ্ধবিরোধী নীতি ও অহিংসনীতি অবলঙগন করেছিলেন। 
প্রবোধবারু ত্রয়োদশ পৈললিপির বে অর্ধ নির্ধারণ করেছেন তা সর্ববাধীলম্মত নয়। এ পৈললিপিতে আছে : 
ধো পি চ অপকরের তি ছম্রিতবিহদতে ব দেবনং প্রিরদ্স বং শকো ছমনয়ে য পি চ অটবি(য়ো) 
দেবনং প্রিরদ্ণ বিজিতে চোতি ত পি নহুনেতি অনুবঝপেতি অগ্থতপে পি চ প্রভবে- 'দেবলং 
শ্রিযদ্ল বুচতি তেধ কিতি অবত্রপেধু নচঢ হংঞেরহ।'-_'কেউ বদি অপকার করে তাহলে যতদূর সাধ্য 
'দেঝানাচশ্রিহ' ততরূর তাকে ক্ষমা করবেন। দেবানাং-প্রিয্ন অটবির অধিবালীকেও দয় করেছেন ও 
(নিচের ধর্মমতের) অঙুগানী করেছেন। তাদের বুবিগ্নে দেওহা হয়েছে থে অহুত্য হওয়াই প্রধান(নীতি), 


তৃতীয় সংখ্যা গ্রন্থপরিচয় 


* "সুতরাং তারা বেন অহ্তপ্ত হয ও (দ্বীবদের অথবা নিজেদের) হনন না করে” । অশোকের এই উক্তি থেকে 
অনুমান কর! চলে না থে, অশে/ক এ কথা বলে শাসিরেছেন ছে ‘তারও সৈ এবং ক্ষমার একটি সীমা মাছে, 
ওই সীন। অতিক্ৰাস্থ হলে তিনি শশ্বৰারণ করে তাদের শাস্সিবিধান করতে কুষ্ঠিত হবেন না'। ক্ুতবার্ষের 
জন্য অটবিরাজোর লোকেরা অনুতপ্ত না হলে অশোক তাদের ‘হনন করবেন’ এ রকম কথা ওপানে বল! 
হনি। অশোকের উক্তির ও-অর্থ করলে তার ত্রয়োদশ শৈললিপির সমস্ত মর্ধাদ! ক্ষণ হয়ে বাদ । 

প্রবোধবাব্‌ বলেছেন থে, বুদ্ধ আত্মরক্ষাসূলক বৃদ্ধকে সমর্বন করতেন, এবং লে লম্পর্কে মহ্বাপরিনি্নীণ 
ত্রের প্রদাণ উল্লেখ করেছেন । অঙ্গাতশত্ত বৈশালীর বৃজিদের বিকুক্ষে অভিধান করতে মনস্থ কনেন, 
যে সম্বন্ধে বুদ্ধের মতামত জানবার জন্ত বর্ধকার নানক এক ব্রাপ্গণকে বুস্ধদেবের নিকট পাঠান ॥ বদ্ধ তখন 
আনন্দকে ছ্িক্ঞাণ। করেন, বৃজিদের নিজেদের মপো ল্প্রীতি আছে কি লা, এবং তারা দন্র্ন পালন করে 
কিনা। আনন্দের উরে খুশি হয়ে বৃদ্ধদে বর্ধকারফে বললেন থে, ঝুঁজিহা বতদিন এভাবে জীবনবাপন 
করবে ও সঙ্ধর্ম পালন করবে ততদিন তাদের স্থখসমৃস্ধি বৃদ্ধিই পাবে। অতঃপর 'মঙাতশক্র বুজিদের 
বিক্ন্ধে অভিধান বন্ধ করে দেন। স্বতরাং দেখা ঘাচ্ছে বে, বুদ্ধ বুজিনের লঙ্র্ন পালনের উপরই জোর 
দিয়েছিলেন আযারক্ষামূলক ঘুদ্ধ করতে বলেন নি। পক্ষাস্্রে কোশলের রাজ! বিক্ুঢক যখন কপিলবস্থর 
শক্যদের হার! অপমানিত হয়ে কপিলবন্ত আক্রমণ করেন তখনও বুদ্ধদেব শাকাদের যুদ্ধ না করতেই 
বলেছিলেন। শাক্যেরা তার পে পরামর্শ পালন করেছিল । চার জন শাকারাজপুতর বৃদ্ধের উপনেশ গ্রহণ 
না করে ঘুক্ধ ফরেন বলে শাক্যেরা তাদের কশিলবস্ত থেকে নির্বাসিত করেন। 

অশোকের ধর্মনীতি সম্বন্ধে যে মতইৈধই থাকুন না কেন, সম্রাট হিসাবে তিনি ছিলেন অস্থৃতকর্! ৷ 
তিনি বৌদ্ধধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে থাকলেও কিছু অন্তাঘ কাছ করেন নি। তাক সামাদ তার পরেই 
ধ্বংস হয়েছিল কিন্তু তার দ্বারা তার অবদানের মর্ধান| কু হয়নি। তার চেষ্টাতেই বৌদ্ধধর্ম অগ্রগতি- 
সম্পন্ন হয়ে অদ্রকালের মধ্যেই একটি মহামানবীঘ় সভ্যতান্র পর্যবলিত হয় এবং সমস্ত এশিদ্বাকে উন 
করে। প্রবোধবাৰু তার বইগে এইসব প্রশ্নের বিশদ্‌ আলে।চনা করেছেন। ফেলব প্রপ্রের তিনি লমাধান 
করেছেন ত! আমর! সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করি, না করি আলোচন! নৃতন পথে চালিত করবার ক্বন্ত তার 
নিকট কতঙ্জ থাকা উচিত ॥ 


হরপ্রদাদ শাহী মহাশছ্ের প্রবন্ধগুলি বহকাল পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলিকে এখন গ্রস্থাকারে 
প্রকাশিত করায় প্রহৃত উপকাত্র হয়েছে। শাহী যহাশঘ ছিলেন বাংলা ভাষা বৌদ্ধশান্বের আলোচনার 
অগ্রনৃত। নেপালের রান্নকীয় পুঁবিশালাদ বহবার পৃঁখির অহুলদ্ধান করতে গিয়ে তিনি বৌদ্ধশাত্বের 
সঙ্গেও ধেমন পরিচন্ লাভ করেছিলেন, নেপালে প্রচলিত যৌন্ধধর্মের সঙ্গেও তেমনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত 
হয়েছিলেন। সেই কারণে তার রচনাগুলিতে যেমন শাস্ীঘ্ কথা আছে তেমনি প্রচলিত বৌস্ক আচারের 
কথাও আছে। উপরন্তু তার ভাষা যেমন সরল রচনারীতিও অপূর্ব। এতিহাপিক দৃখীতে দেখলে তার 
কোনো কোনে! দিদ্ধান্ত এখন আর গ্রহণধোগা মনে না হতে পারে। . ধর্মাকুরের পৃ! সদ্দ্ধে তার 
তুর পর অনেক আলোচন! হয়েছে এবং ধারা সে আলোচনার অংশ গ্রহণ করেছেন তারা মনে করেন 
হে, ও পুঁজাপন্ততির উদ্ভব বৌদ্ধধর্ম থেকে নয়। উড়িস্তার অচ্যুতানন্দ প্রভৃতি প্রকসবাদের ধর্মমতের উপর 


৭ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


বৌন্ধার্মের প্রভাব সতস্থে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে । তা ছাড়া মহিমাতর্মের বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের বে 
কোনো যোগ নাই লে কথা নিঃলন্দেহেই বলা চলে। কিন্ত এসকল আলোচন। মোটেই অগ্রগতি লাভ 
করত না, ঘদি =! শাস্বী মহাশছগ সে আলোচনা আরম্ত করতেন। 

খ্স্থাকারে প্রকাশ করবার লমছ প্রবন্থওুলি আরও ভালোভাবে সাজানো চলত। এঁতিহাসিক ধারা 
বজায় রাখবার দিকেও দৃ্ দেওনা উচিত ছিল! ১৯, ৬৭, ৬৮, ৭১-৭৪ পৃষ্ঠাত্ব যেসব অপভ্রংশ ও প্রাচীন 
বাংল! পদ উদ্ধৃত করা হয়েছে তার শুদ্ধ পাঠ এবন পাওয়া যা৷, সেই শুদ্ধ পাঠগ্রুলি পাদটাকায় কিংবা 
সংযোছনীতে দিলে পাঠকের উপকার হত । 


নলিনীবাবুর বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম নূতন ধরনের বই ! তিনি মূলতঃ ‘পাথুরে প্রমাণ' অর্থাৎ archaeo- 
logical evidenceএর সাহায্যে বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস লিখবার চেষ্টা করেছেন। এই 
ইতিহাস তিনি ভাগ করেছেন প্রধানত চারডাগে : আব্িধুগ, শপ ও ওপ্োত্তর যুগ, পালদুগ ও পাল-পর 
ধুগ। বাংলাদেশে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারগুলির ইতিহাপ তিনি একটি স্বতঙ্গ অধ্যারে বিকৃত করেছেন। এ বই 
বৃছপরিমাণে ডক্টর রমেশচন্্র বছুমদার মহাশয়ের সম্পাদনায় বাংলাদেশের থে প্রাচীন ইতিহাল (History 
of Beangal 1) বেরিছেছে তার নিকট খী, এ গুণ ললিলীবাবূ,নিজেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু সে বই 
সাধারণ পাঠকের উপযোগী হব নি। স্থতর্রাং বাংলা ভাষায় বৌদ্ধধর্মের এ রকম ধারাবাহিক ও প্রামাণিক 
ইতিহাসের প্রয়োজন ছিল, নলিনীবারু সে অভাব অনেকাংশে পূর্ণ করেছেন বলে ভার নিকট সকলেই 
ক্কতন্র থাকবেন। বই প্রামাণিক বলেই কয়েকটি ভুলক্রটির দ্বিকে গ্রস্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি-_ 

পৃ ২ প্রচ্ঞাপার্মিতা নাগাঙ্ছুন প্রমূখ আচার্ধদের রচনা নঘ । নাগান্ধুন এঁ গ্রন্থের ‘প্রত্তপারমিতাদুত্র- 
শাহ' নামক টীকা রচনা করেন। তা থেকেই বোকা দার যে, মূল গ্রন্থ প্রাচীন । 

পৃ৩৪ পোচি-পো পো-শি-পো হবে। চীনা লো-তো-মো-চি থেকে রক্তভিত্তি হয় না। রক্রমাটি 
হওয়াই বেশি সম্ভব 

পু ৪* মহাবস্ত ৩-* পৃষ্টাব্দের পরে রচিত হয়েছিল এ অনুমান অলঙ্গত। মহাবস্ত মহাসাংঘিক 
নিকান্বের লোকোতরবাদী সম্প্রদায়ের বিনয়পিটকের প্রথমাংশ, পালী মহাবগ গের সঙ্গে তুলনীঘ। বিডি 
সম্প্রদায়ের বিনহপিটক ৩** বৃস্টান্বের বহু পূর্বেই জপ নিগেছিল । 

পৃ ৭৬ চীনা নাম ছুটির প্রক্কত উচ্চারণ ছু-চি এবং ফো-লি-লাই। 

পৃ ৯৮ অসঙ্গের আগেও বে বহ আগম রচিত হশ্বেছিল তার প্রমাণ কোথা? 

পু ১** বৃদ্ধের আবির্ভাব-কালে যে যোগপন্থা দু রকৰের ছিল তার কোনো প্রমাণ নেই। 

পৃ ১০৭ মৎস্তেন্্নাথ চন্ন্বীপের ছিলেন বটে কিন্ত সে চত্হীপ ফে বাখরগঞে শে সঙ্ঘদ্ধে সন্দেহের 
অবকাশ রহ্রেছে। 

পৃ ১৪৬ উড্ভিস্থান ও সোহোরের অবস্থান সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বহ আলোচনা হয়েছে। সে হুই স্থানকে 
বাংলা দেশে টেনে আন্বার চেষ্টা করে পুনরাহ্ প্রতিপাগ্ত বিষয়ের জটিলত| না বাড়ালেই ভালো ছিল। 

পৃ ১৪৮ লিলভ। লেভির নতে “পাহোর গোটা হিনুস্থান__লেভি এ কথা কোথায় বলেছেন? 

তিব্বতী বৌদ্ধ সাহিতোর “তাছুর” ও 'কা্ছুর'কে “তেঙ্গর' ও “কেছুর' লা বলাই ভালো, উচ্চারণের 
দিক দিয়ে ও-ধরনের বানানের কোনো সমর্থন নেই । জীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী 





বৈশাথ-আমাট১৩৫৮ 





[১০৭৮ সালের *ই পৌষ শান্তিনিকেতন বরন্ধবিস্তালঘ প্রতিষ্টিত হব. তাহার আমর পঞাশন্বর্ষ-পূতির 
উৎলব উপলক্ষো ইহার আদি রূপ ও আদর্শ বরণ ও আলোচনা করিবার প্রচোত্রন আছে । 


সেদিন ‘কী ক্ষীণ আর্ত, কত তুচ্ছ আকোজন। সেছিন বে সৃতি এই আশ্রমের শালবীবিচ্ছানয় দেখা 
দিয়েছিল, আঙগকের দিনের বিশ্বভারতীর জপ তার মধ্যে এতই প্রচ্ছহ ছিল যে, সে কারো কল্পনাও আস্তে 
পারত না 'পাচ সাতটি ছেলেকে নিয়ে বিস্যালঘ আরস্ত করেছিলু্ন। এটি মানার হনে ছিল থে, ধার 
আসবে তাদের সঙ্গে আমার দেনাপা ওনার সম্পর্ক না থাকে_ বিদ্ঞাদানকে ব্যবসাঘ করে তুললে শিল্ুদের 
সঙ্গে আশ্যাত্মিক সন্ধে অন্তরাপ্ধ ঘটে ; ছাত্র মনে করে মামি কিছু দিচ্চি তার পরিবর্তে কিছু পাচ্চি। আমি 
প্রথম ধধন আশ্রম আরস্ভ করেছিলুম তখন ছাত্রদের কাছ থেকে কিছুই প্রত্যাশা করি নি। আমি তপন 
এককপ নিঃশ্, তার পর প্রহৃত খণ, তবুও কৃপণতা করি নি-_ তখনকার ছোটো বিদ্যালয়ের ভার 
সম্পূর্ণভাবেই গ্রহণ করেছিলুম। সর্বদা লেটা সম্ভব হল না, বিস্ালদ্রের প্রকৃতি বরল'লো-_ তনু9 স্ুরুশিয়ের 
সব, বিশ্বপ্ররুতির লঙ্গে একাত্মতার আনন্দম্ যোগবুক্ষা করবার চেষ্ট। করেছি । তার পর অনেক 
বাধাবিপত্তিয মধ্য দিয়ে এই বিস্যালঘথ ক্রবশ বড়ো হয়ে উঠেছে” 

শ।স্িনিকেতন বিস্তালন্ত প্রতিষ্ঠিত হইবার পরবহলরেই লিখিত রবীজ্রনাথের একখানি পত্র শ্রীযুক্ত 
ক্ষিতিমোহন লেন মহাশছের সৌরস্তে আমাদের হস্তগত হইয়াছে; 'রবীন্তরমীবনী'কায় অস্থনান করেন, 
‘ইহাই পাস্কিনিকেতন বিদ্কালয়ের প্রথম €০॥5tU১০০৷ বা বিখি'। এই প্রসঙ্গে প্দৃক্ত ক্ষিতিমোহন 
দেল মহাশগ লিৰিযনাছেন--“শাস্তিনিকেতনের কাজে ১:৮ সালে যোগ দিই। কী আদর্শ লইঘ বুবীভ্রনাগ 
এই মাত্র স্থাপন করিদ্বাছেন এবং কিভাবে তিনি ইহার পরিচালন! চাহেন এখানে আসিঘা। তাহা জানিতে 
চাহিলে তিনি একখানি স্থদীর্ঘ পত্র আনিয়া আল:কে দেল। পত্রধানি কুডিপুঠাবাংপী, এবং আগাগোড়া 
নিজের হাতে লেখ! । তাহাতে ছাত্রদের প্রতিদিনকার কর্তবযগুলি রীতিমত হিসাব করিয়া-করিয়া লেখা? 
তখন বিদ্যালয়ের একেবারে প্রাথমিক পর্ব। তখনই থে তাহার অস্তুরে শিক্ষা্জীবনের পরিপূর্ণ মৃত্িটি দেখা 
দিয়াছিল এই পত্রে তাহার পরিচন্ব পাওয়া যায়। পত্রধানি লেখা কবিগুরুর পর্থীবিদোগের মাত্র দিননশেক 
পুধে, খুব উদ্বেগের একটি সমকধে, পত্রশেযে তাহার উল্লেখও করিয়াছেন। তবু এই পত্রে যে সুক্ম বিচার 
ও খুঁটিনাটির দিকে দৃষ্টি দেখি তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়" ] 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বধ 


বিনকসম্তাবণমেতৎ-- 

আপনার প্রতি আমি থে তার অর্পণ করিছ্বাছি আপনি তাহা ব্রতন্থরূপ্গে গ্রহণ করিতে উদ্যত 
হইয়াছেন ইহাতে আমি বড় আনন্দলাভ করিঘাছি। একান্তমনে কামন! করি ঈশ্বর আপনাকে এই 
ব্রতপালনের বল ও নিষ্ঠা দান করুন । 

আমি আপনাকে পূর্বেই বলিদ্বাছি বালকদিগের অধ্যদ্নের কাল একটি ব্রতবাপনের কাল। 
মম্ুস্যত্বলাত স্বার্থ নহে পরমার্থ_ ইহা আমাদের পিতামহেরা আানিতেল। এই মহু্ত্বলাডের ভিত্তি ঘে 
শিক্ষা তাহাকে তাহারা দ্থচর্ধাত্রত বলিতেন। এ কেবল পড়া মুখস্থ করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া 
লহে_ লংঘমের দ্বারা ভক্তিশ্রন্ধার দ্বারা শুচিতাছারা একাগ্র নিষ্ঠাদ্বার৷ সংলারাশ্রমের প্র এবং 
সংসারাশ্রনের অতীত ব্রন্মের লহিত অনম্ভ যোগ সাধনের জন প্রস্তুত হইবার সাধনাই ব্রদ্চাত্রত। 

ইহা ধর্মররত। পৃথিবীতে অনেক জিনিষই কেনাবেচার সামগ্রী বটে কিন্ত ধর্ম পণ্যভ্ব্য নহে। ইহা 
এক পক্ষে মঙ্গল ইচ্ছার সহিত দান ও অপর পক্ষে বিনীত ভক্তির সহিত গ্রহণ করিতে হয়। এই জন্য 
প্রাচীন ভারতে শিক্ষা পণাত্রব্য ছিল না। এখন বাহার! শিক্ষ! দেন তাহারা শিক্ষক, তখন খাহারা শিক্ষা 
দিতেন তাহার। গুক্ ছিলেন৷ তাহারা শিক্ষার সঙ্গে এমন একটি জিনিষ দিতেন যাহা গুরুলিস্তের 
আধ্যাস্মিক সন্বদ্ধ ব্যতীত দানপ্রতিগ্রহ হইতেই পারে না। 

ছাত্রদিগের সহিত এইরূপ পারমাধিক সন্ধজ্ধ স্থাপনই শান্তিনিকেতন ত্রপ্ধবিস্তালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য 
কিন্তু এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, উদ্দেন্ত ঘত উচ্চ হইবে তাহায় উপায়ও তত দত্ত ও দুর্লভ হুইবে। 
এ লব কাধা ফরমালমত চলে না। শিক্ষক পাওয়া যায় গুরু সহজে পাওরা যায় না। এই সন্ত যথাসন্তব 
লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধৈর্যের সহিত স্থযোগের প্রতীক্ষা করিতে হগ। পমণ্ড অবস্থা বিবেচনা 
যতট! মঙ্গলসাধন সম্্বপর তাহাই শিরোধার্ধা করিয়া লইতে হইবে এবং নিজের অযোগ্যতা দ্বরণ করিয়া 
নিজেকে প্রতাহ লাধলার পথে অগ্রসর করিতে হইবে । 

বঙ্গলত্রত গ্রহণ করিলে বাধাবিরোধ অশাস্তির দন্ত মনকে প্রস্তুত করিতে হয়_- অনেক অন্তান্থ আঘাতও 
ধৈর্ধোর সহিত সহ করিতে হইবে । সহিষ্ণুতা ক্ষমা ও কল্যাণভাবের দ্বার! সমস্ত বিরোধ বিপ্লবকে দয় 
করিতে হইবে । 

ঝদ্ধবিষ্ঠালয়ের ছাত্রগণকে স্থদেশের প্রতি বিশেষ্থুপে ভক্তিপ্রন্ধাবান্‌ করিতে চাই । পিতামাতার 
ঘেক্ুপ দেবতার বিশেষ আবিরাব আছে-_ তেমনি আমাদের পক্ষে আমাদের স্বদেশে, আমাদের 
পিতপিতামহদিগের জন্ম ও শিক্ষাস্থানে দেবতার বিশেষ লতা আছে। পিতামাতা যেমন দেবতা তেমনি 
ব্বদেশও দেবতা । স্বদেশকে লঘুচিত্র অবজ্ঞা, উপহাল, স্বণ_ এমনকি, অক্গান্ত দেশের তুলনায় ছাত্ররা 
যাহাতে খর্ক। করিতে না শেখে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমাদের স্বদেশীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে 
চলিয়া আনরা কখনো সার্থকতা! লাভ করিতে পার্বিব না! আমাদের দেশের থে বিশেষ মহত্ব ছিল সেই 
মহব্বের মধ্যে নিজের প্রকৃতিকে পূর্ণতা দান করিতে পারিলেই আমরা ধবার্থভাবে বিশ্বদ্রনীনতার মধো 
উত্তীণ হইতে পাত্সিব__ নিজেকে ধ্বংস করিত! অন্যের সহিত মিলাইয়া! দিয়া কিছুই হইতে পারিব নাঁ_ 
অতএব, বরঞ্চ অভিরিক্তমাজায় ম্বদেশাচারের অজুগত হওযা ভাল তথাপি মৃদ্ধভাবে বিদেশীর অম্করণ 
ক্রিস নিজেকে কুতার্থ মনে করা কিছু লহে। 


চতুর্থ সখা! চিঠিপত্র 


্রন্ধ্াত্রতে ছাত্রদিখকে কাঠিক্ক অভ্যাস করিতে হইবে । বিলাল ও ধনাডিমান পরিত্যাগ করিতে 
হুইবে। ছাত্রদের ঘন হইতে ধনের গৌরব একেবারে বিলুপ্ত করিতে চাই । যেখানে তাহার কোন লক্ষণ 
দেখা ঘাইবে সেখানে তাহা একেবারে নষ্ট করা কর্তবা হইবে ৷ আমার মনে হইহাছে -র পুত্র 'র পৌশীন 
প্রবোর প্রতি কিঞ্চিং আসক্তি আছে-_ সেটা দমন করিতে হইবে বেশছুযা সম্বন্ধে বিলাসিতা পরিত্যাগ 
করিতে হইবে। কেহ দারিদ্রাকে যেন লজ্জাজনক দ্বশাঙ্গনক না মনে কহে। অশনে বসলেও শৌগীনতা 
দূর কর! চাই। 

ত্বিতীদ্বত নিষ্ঠা। উঠা বলা পড়া লেখা! স্নান আহার ও সর্বপ্রকার পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা সম্বন্ধে সমস্ত 
নিম একান্ত দূচতার সহিত পালনীঘ্র । ঘরে বাহিরে শঘ্যায় বসনে ও শরীরে কোনপ্রকার মলিনতা। প্রশ্রর 
দেওয়া না হুয়। যেখানে কোন ছাত্রের কাপড় কম আছে সেখানে লে ঘেন কাপড়কাচা সাবান দিয়া 
স্বহস্তে প্রত্যহ নিজের কাপড় কাচে_ ও বাবহার্য্য গাড়, সাস্থিছা পরিষ্কার রাখে । এবং ঘরের ষে অংশে 
তাহার বিছানা কাপড়চোপড় ও বই প্রভৃতি থাকে সে অংশ হেন প্রতাহ ঘখাসমদে যথ! নিয়মে পরিষ্কার 
তকৃতকে করিধা রাখে।* ছেলের! প্রত্যহ পর্দ্যাদক্রমে তাহাদের অধ্যাপকনের ঘরও পর্রিদ্ধার করিঘা 
খুছাইয়া রাধিলে ভাল হুয়॥ অধ্যাপকদের সেবা করা ছাত্রদের অবশ্তকর্তব্যের দশো নির্ধারিত 
করা চাই। 

তৃতীয়ত ভক্তি। অধ্যাপকদের প্রতি ছাত্রদের নির্ধিচারে ভক্তি থাকা চাই। তাহারা অগ্চায় 
করিলেও তাহা! বিন! বিত্রোহে নম্রভাবে সহ করিতে হইবে। কোন মতে তাহাদের সমালোচনা বা 
নিন্দা যোগ দিতে পারিবে না। অধ্যাপকের! যদি কখনো পরস্পরের সমালোচনায় প্রন হন তবে সে 
সময়ে কোন ছাত্র সেখানে উপস্থিত না থাকে ততপ্রতি যত্ববান্‌ হইতে হইবে । কোন অধ্যাপক ছাত্রনের 
সমক্ষে অন্ত অধ্যাপকদের প্রতি অবজ্ঞা্নক ব্যবহার, অলহিফণুত। ব! রোবপ্রকাশ না করেন মে দিকে 
সকলের মনোযোগ থাকা কর্তব্য । ছাত্রগণ অধাপকদিগকে প্রতাহ প্রণান করিবে। অধ্যাপকগণ 
পরস্পরকে নমস্কার করিবেন। পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার ছাত্রদের নিকট যেন মারশ্বর্প 
বিদ্যমান থাকে । 

বিলাসতযাগ, আব্মসংহ্ষ, নিম্বমনিষঠা, গুরুজনে ভক্তি সন্বঙ্ধে আমানের দেশের প্রাচীন আদর্শের প্রতি 
ছাত্রদের মনোযোগ অন্থকুল অবসরে আকর্ষণ করিতে হইবে। 

ধাহারা (ছাত্র বা অধ্যাপক) হিন্দুলমান্জের সমস্ত আচার ঘথাখব পালন করিতে চান তাহাদিগকে 
কোনপ্রকারে বাধা দেওয়া বা বিদ্ঞগ করা এ বিগ্তালছ্ের নিয়মবিকুদ্ধ। রদ্ধলশালাম বা মাহারস্থানে 
হিন্দুাচায়বিকুদ্ধ কোন অনিরমের ছার! কাহাকেও ক্লেশ দেওয়া হইবে না। 

আছিকি। ছাত্রদিগকে গায়ত্রীমস্্ মুখস্থ করাইয়া বুঝাই দেওয্া হইয়া থাকে। আনি দে ভাবে 
গায়ত্রী ব্যাখ্যা করি তাহা সংক্ষেপে নিছে লিখিলাম :_ ও ভূর: স্ব এই অংশ গায়ত্রীর ব্যান্ততি নামে 
খ্যাত। চারিদিক হইতে আহরণ করিয়া আনার নান বাহ্ৃতি॥ প্রথম দ্যানকালে লোক নুবর্লোক 
ও শ্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্ব্ষগথকে মলের মধ্যে আহরণ করিছা আনিতে হইবে তখনকার মত বনে 
করিতে হইবে আমি লমন্ত বিশ্বজগতের মধ গীড়াইয়াছি-_ আমি এখন কেবলমাত্র কোন বিশেষ দেশবাসী 
নহি। বিশ্বজগতের মধ্যে দীড়াইস্া বিশ্বজগতের খিনি সবিতা যিনি স্থাটিকর্তা তাহাই বরণীঘ্ জ্ঞান ও 
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শক্তি ধান করিতে হইবে । মনে করিতে হইবে এই ধারণাতীত বিপুল বিশ্বজগং এই মুহূর্তে এবং প্রতি 
মহূর্ষেই তাহা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। তাহার এই থে অসীন শক্তি ঘাহার ছারা ভূর্ত.বঃহলগোক অবিশ্রাম 
শ্রক।শিত হইতেছে আবার সহিত তাহার অব্যবহিত সম্পর্ক কি স্থত্রে? কোন্‌ সূত্রে অবলন্থন করিছা 
তাহাকে ধ্যান করিব । ধিরে বোন; প্রচোদদ্র২__ যিনি আ(মানিপকে বুদ্ধিবৃতিসকল প্রেরণ করিতেছেন, 
সেই দীস্থত্রেই তাহাকে ধ্যান করিব। স্বর্যোর প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের হার! জানি? সূধ্য 
আমাদিগকে থে কিরণ প্রেরণ করিতেছে লেই কিরপের দ্বারা। সেইস্তপ বিশ্বজগতের সবিত! আহাদের 
অধো অহরহ বে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, যে শক্ষি থাকার দরুণ আমি নিছেকে ও বাহিরের সমস্ত 
বিশ্বব্যাপারকে উপলদ্ধি করিতেছি সেই ধীশক্তি াহারই শক্তি এবং সেই ধীশক্রিদ্বারাই ভাহারই 
শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধো সর্ধবাপেক্ষা অন্তরতমন্্রপে অন্থভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন 
ভূর্ডবঃহর্লোকের সবিতান্তপে তাহাকে জগৃংচরাচরের মধ্যে উপলদ্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার 
ধীশতক্রির অবিশ্রাম প্রেরস্ষিতা বলিরা তাহাকে অব্যবহিতভাবে উপলদ্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ 
এবং আবার অস্তরে ধী এ দুইই একই শক্তির বিকাশ ইহা জানিলে আগতের- সহিত আমার চেতনার 
এবং আমাত চেতনার সহিত সেই সচ্চিদ্ানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অশ্থভব করিয়া স্কীর্ণতা হইতে স্বার্থ হইতে 
ভয় হইতে বিষাদ হইতে মুক্তি লাভ করি। গাযত্রীমন্তে বাহিরের সহিত অন্তরের ও অস্তরের লহিভ 
অন্তরতমের যোগলাধন করে-_ এইজস্তই আধাসবাজে এই মন্ত্রের এত গৌরব ॥ 

বো দেবোংচ্যৌ যোহঞচ, হো বিশ্বং ভৃষলমাবিবেশ 

য ওষধিৰু হো বনম্পতিঘু তশ দেবার নমোনমঃ __ 
ব্রহ্ধধারণ।র পক্ষে এই নস্ই আমি বালকনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সরল বলিয়! ননে করি। ঈশ্বর জলে 
স্থলে অগ্নিতে ওষধি বনস্পতিতে সর্বত্র আছেন এই কথা বলে করি৷ তাহাকে প্রণাম করা শাস্িনিকেতনেকর 
দিগস্থপ্রসার্রিত নাঠের দধো অত্যন্ত সহজ। সেখানকার নির্ধল আলোক আকাশ এবং প্রান্তর 
বিশ্বেশ্বপ্রে দ্বারা পরিপূর্ণ এ কথা মনে করিদ্বা ভক্তি করা ছেলেদের পক্ষে কঠিন নহে। এইসস্ত গারত্্রীর 
সঙ্গে সঙ্গে এই যঘটিও ছেলেরা শিক্ষা করে। গায়ত্রী সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বেও এই মস্বটি তাহারা 
বাবহার করিতে পারে ॥ 

ছাত্রগণ পাঠ আরস্ত করিবার পূর্বে সকলে লমন্থরে “8 পিতানোইসি” উচ্চারণপূর্াক প্রণাম করে। 

ঈশ্বর ছে আমাদের পিতা, এবং তিনিই যে আমাদিগকে পিতার গায় ভান শিক্ষা দিতেছেন, ছাত্রদিগকে 
তাহা প্রতাহ স্বরণ করা চাই। অদাপকেরা উপলক্ষ্যমান্র কিন্তু বার্থ যে জ্ঞানশিক্ষা তাহা আসাদের 
বিশ্বপিতার নিকট হইতে পাই। তাহা পাইতে হইলে চিত্তকে সর্বপ্রকার পাপ মলিনত! হুইতে মুক্ত 
করিতে হয়_ লে জ্ঞান পাইতে হইলে ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের কাছে প্রত্যহ প্রার্থনা করিতে হয়__ সেইজস্ই 
এ মঙ্থে মাছে 

বিশ্বানি দেব লবিত্দব্রিতানি পরাহ্থব-_ 

ফদ্ভহং ত মাসুব ! 
“হে দেব, হে পিত: আমাদের সমস্ত পাপ দূর কর, যাহা ভহ তাহাই আমাদিগকে প্রেরণ কর |” 


ভূর্থ সংখ্যা চিঠিপত্র 


অন্ষচারীদের পক্ষে জীবনের প্রতিদিনকে সকল প্রকার শারীরিক মানসিক পাপ হইতে নিৰ্ম্মল করিবার 

জন মনুক্টত্বলাডের জন প্রস্বত হইবার ইহাই প্রকৃষ্ট নহ 
ফভেহুহ তয় আনব ৷ 

বন্ঠভাদিতে অনেক সনযেই চিন্বিক্ষেপ ঘটা । অগ্যাঝ্ুলাধনংয় ভাবান্দোলনের মূলা দে অধিক 
তাহা আমি মনে করি না। ভাবাবেশের ভ্যাল মানকলেবলেন প্তা্ চিতবনৌর্াল্যত্বনক ৷ গভীর তরগর্ 
সংক্ষিপ্ত প্রাচীন মন্ধের স্তাঘ ধানের সহায় কিছুই নাই। সাধলরে পথে দত অগ্রঙগর হওছা যাম্ব এই সকল 
মনের অস্তত্বের মধ্যে ততই গভীরতর রূপে প্রবেশ করা যায় ইহারা কোথাও যেন বাধা দেছ না এইস 
আমি ছাত্রদিগকে উপনিবদের মনে দীক্ষিত করিঘ্বা থাকি। মন্ত্র যাহাতে মুখস্থ কথার মত ন হইয়া বায 
সেন তাহাদিগকে মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করিগ্া স্মরণ করাইয়া দিবা ধাকি। কিছুকাল আমার অশুপস্থিতি- 
বশত; নতন ছাব্রদিগকে মগ্ন বুযাইয়া দিবার অবকাশ পাই নাই । আপনার লঙ্গে দে ছাযত্নদিগকে লইদ্া 
ধাইবেন তাহাদিগকে ধদি আহিকের ফন্ট উপনিবদের কোন মন্ত যুঝাইদ্ব! বলিয়া দেন ত ভালই হয়। 

এক্ষণে, আপনার কার্ীপ্রপালীর কথা বিকৃত করিঘ্া বলা ঘাক্‌। 

অনোরঙনবার্‌। জগনানন্দবাবু ও স্থবে।ধ্বাবুকে* লইয়া একটি সবিতি স্থাপিত হইবে ৷ মলোরঞনবানু 
তাহার সভাপতি হইবেন। আপনি উক্ত সমিতির নির্দেশমতে বিগ্যালগ্ের কার্ধ্যযম্পাদন করিতে 
থাকিবেন। 


বিষ্টালয়ের ছাত্রদের শয্যা হুইতে গাত্রোথান স্বান আছিক আহার পড়া খেল! ও শয়ন সম্বন্ধে ফাল 
নির্ধারণ তাহার! করিয়। দিবেন-_ ধাহাতে সেই নিন্ম পালিত হয় আপনি তাহাই করিবেন 

বিশ্বালক্নের ভৃত্যনিয়োগ তাহাদের বেতননির্ধারণ বা তাহাদিগকে অবল্রৰান ওহাদের পরাহর্শনত 
আপনি করিবেন। 

মাল শেষে আগামী মাপের একটি নাহুবানিক বাজেট সমিতির নিকট হইতে পাল করাইয়া লইবেন। 
বাজেটের অতিরিক্ত খরচ করিতে হইলে তাহাদের লিখিত সম্মতি লইবেন। 

খাতায় প্রত্যহ তাহাদের সহি লইবেন। সপ্তাহ স্যর সপ্তাহের হিলাব ও মাসাস্থে সাসকাবার তাহাদের 
্বক্ষরলহ আদাকে দিতে হইবে 

সমিতির প্রস্তাবিত কোনো নিয়মের পরিবর্তন খাতার লিখিছা লইয়া আমাকে চানাইবেন । 

সায়াহে ছেলেদের খেলা শেষ হইয়া! গেলে সমিতির নিকট আপনার সমস্ত মস্থব্য দ্রানাইবেন ও পাতায় 
সহি লইবেন। 

ভাণ্ডারের ভার আপনার উপর। প্রিলিবপজ ও গ্রন্থ প্রভৃতি সমস্ত আপনার জিম্মায় থাকিবে। 
জিনিবপত্রের তালিকায় আপনি সমিতির স্বাক্ষর লইবেন। কোন খ্রিনিহ নই হইলে হারাইলে বা বাড়িলে 
তাহাদের স্থাক্ষরসহ তাহ! জমাখর্চ করিছা লইবেন । 

আহারের সমন উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রদের ভোজন পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। 

ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। 


* শুৰোধচত্ৰ হযূহৱার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


তাহাদের জিনিষপত্ত্রের পারিপাট্য, তাহাদের ঘর শরীর ও বেশভ্ষার নিশ্লতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি 
মনোযোগী হইবেন। 

ছাত্রদের চরিত্র লদ্বদ্ধে সন্দেহজলক কিছু লক্ষ্য করিলেই সমিতিকে জ্রানাইয়। তাহা আরস্তেই 
সংশোধন করিয়া লইবেন। 

বিস্তালন্বের ভিতরে বাহিরে রান্লাঘরে ও তাহার চতুন্দিকে, পায়খানার কাছে কোনন্প অপরিষ্কার 
ন! থাকে আপনি তাহার তবাবধান করিবেন । 

গোশাল় গোরুনহিব ও তাহাদের খাস্যের ও ভূত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। 

বিস্যালয়ের সংলগ্ন দুল ও তরকারীর বাগান আপনার হাতে! সে বী্গ ক্রয়, সার সংগ্রহ, ও 
মধো মধ্যে ঠিকালোক নিছ্ছোগ সমিতিকে নানাইছ! করিতে পারিবেন । 

শান্তিনিকেতনের আশ্রমের সহিত বিদ্ছালয়ের সংশ্রব প্রার্থনীয় নহে।১ জিনিঘপত্র ত্রঘ, বাজার 
করা, ও বাগান তৈরির সহায়তায় মাঝে মাঝে আশ্রমের মালীদের প্রয়োজন হইতে পারে,__ কিন্তু অঙতান্ 
ভূতাদের সহিত যোগরক্ষা না করাই শ্রেনছ। 

ঠিকালোক প্রভৃতির প্রন্নোজন হইলে সর্ঘারকে ব! মালীদিগকে, রবীন্্রসিংহকে বা তাহার সহকারীকে 
জানাইয়া সংগ্রহ করিবেন ॥ 

শান্তিনিকেতনে উধধ লইতে রোগী আসিলে তাহাদিগকে হোমিওপ্যাথি ওধখ দিবেন। 
বধের যখন প্রয়োজন হইবে আমাকে তালিকা করিদ্বা দিলে আমি আনাইয়া দিব। 

শাস্কিনিকেতন আশ্রমসম্পাঁর কেহ বিগ্তালরের প্রতি কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিলে-__ ব। সেখানকার 
ভূত্যদের কোন দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইলে আমাকে জানাইবেন। 

জাপানী ছাত্র হোরির আহারাদি ও সর্বপ্রকার স্বচ্ছন্দতার জন্য আপনি বিশেষক্ূপ মনোযোগী হছইবেন। 

যনোরঞ্জনবাবু ও শিক্ষকদের বিন) অন্মতিতে শাস্তিনিকেতনের অতিথি অভ্যাগতগণ স্থল পরিদর্শন 
বা অধ্যাপনের সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। আপনি ঘথাসম্তব বিনয়ের সহিত তাহাদিগকে 
এই নিন্ম জ্ঞাপন করিবেন । প্র 

অভিভাবকদের অহুমতিব্যতীত কোন ছাত্রকে বি্ভালয়ের বাহিরে কোথাও যাইতে দিবেন না। 

বাহিরের লোককে ছাত্রদের সহিত মিশিতে দিবেন না। 

অধ্যাপকগণ ভূত্যদের ব্যবহারে অসন্ত্ট হইলে আপনাকে আানাইবেন__ আপনি সমিতিতে জানাইয়া 
তাহার প্রতিকার করিবেন। 

আহারাদির বাবস্থা অনস্ধষ্ট হইলে অধ্যাপকগণ ছাত্রদের সমক্ষে বা ভূত্যদের নিকটে তাহার 
কোন আলোচন। না বরিয। আপনাকে জানাইবেন আপনি সমিতির নিকট তাহাদের নালিশ উত্থাপন 
করিবেন । 

বিশেষ নির্দিউ্টদিলে ছাত্রগণ যাহাতে অভিভাবকগণের নিকট পোষ্টকার্ড লেপে তাহার ব্যবস্থা 
করিবেন। বদ্ধ চিঠি লেখ! নিস্বত্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে নিষিদ্ধ জানিবেন। 

পোষ্টকার্ড কাগঞ্জ কলম বহি প্রহৃতি কেনার হিলাব রাখিয়া অভিভাবকদের নিকট হইতে পত্র লিখিয়া 
মূলা) আদায় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। 


চতুর্থ সংখ্যা চিঠিপত্র 


সমিতি, বিদ্যালয় সন্ধে অভিভাবকদের নিকট জ্ঞাপনীহ বিহয় যাহ! স্থির করিবেন আপনি তাহ! 
তাহাদিগকে পত্রের সবান্থা দ্রানাইবেন। 

কোন বিশেষ ছাত্রগন্দ্ধে আহারাদির বিশেষ বিধি আবশ্যক হইলে সমিতিকে জানাইন্সা আপনি তাহা 
প্রবর্তন করিবেন। 

কোন ছাত্রের অভিভাবক কোন বিশেষ খাস্মসামগ্রী পাঠাইলে অন্ত ছাত্রদিগকে না দিঘ। তাহা 
একজনকে খাইতে দেওয়া হইতে পারিবে না। 

গোশালায় গোরুমহিষ থে দুধ দিবে তাহ! ছাত্রদের কুলাইরা অবশিষ্ট থাকিলে অধ্যাপকগণ পাইবেন 
এ নিন্ম আপনার অবগতির জন্ত লিখিলাম। 

লাস্তিনিকেতন আত্রনের অতিথি প্রভৃতি কেহ কোন বই পড়িতে লইলে তাহা ধদা সময়ে তাহার 
নিকট হইতে উদ্ধার করিম! লইতে হুইবে। 

কাহাকেও কলিকাতায় বই লইয়া যাইতে দেও! হইবে না। বিশেষ প্র্নোদন হইলে আমার 
বিশেষ অনুমতি লইতে হইবে। 

মানের মধ্যে একদিন থাল। ঘটিবাটি প্রভৃতি জিনিবপত্র গণনা করিঙ্স। লইবেন । 

ছাত্রদের অভিভাবক উপস্থিত হইলে মলোন্রঞ্ছনবাবুর অহ্মতি লইঘ! নিদ্দিষ্ট পদে ছাত্রদের সহিত 
সাক্ষাৎ বরাইয়| লইবেন । 

উপস্থিতমত এই নিহমগ্ুলি লিখিয়া দিলাম) ক্রমশ: আবশ্তকমত ইহার অনেক পরিবর্তন ও 
পরিবর্ধন হইবে । 

কিন্ত প্রধানত নিষ্বমের সাহাঘোই বিস্কাল্র চালনার প্রতি আমার বিশেষ আস্থা নাই। কারণ, 
শান্বিনিকেতনের বিস্যালম্াট পড়া গিলাইবার কলমাত্র নহে। শ্বতউংসারিত মঙ্গল ইচ্ছার সহাঘ্নতা 
ব্যতীত ইহার উদ্দেন্ত সফল হইবে না। 

এই বিদ্কালঘ্ের অধ্যাপকগণকে আমি আমার অধীনস্থ বলিয়া মনে করি না। তীহায়! স্বাধীন 
শুভবুদ্ধির দ্বার! কর্তবা লম্পর্ করিয়া ঘাইবেন ইহাই আমি আশা করি এবং ইহার জন্তই আমি সর্বদা 
প্রতীক্ষা করিয়া থাকি । কোন অস্থশাসনের কৃত্রিম শক্তির হারা আমি তাহাদিগকে পুণ্যবর্টে বাহিকভাবে 
প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করি না। তাহাদিগকে আমার বন্ধু বলিদ্বা এবং বহঘোগী বলিয়াই জানি 
বিশ্যালয়ের কর্ণ ঘেমন আমার তেমনি তাহাদেরও কর্শ্ব_ এ বদি না হয় ভবে এ বিষ্যালের বৃথা প্রতিষ্ঠা । 

আমি যে ভাবোহদাহের প্রেরপাছ সাহিত্যিক ও আধিক ক্ষতি এবং শারীরিক মানসিক নান। কষ্ট স্বীকার 
করিয়। এই বিদ্বালছের কশ্ধে আস্মোংসর্গ করিয়াছি সেই ভাবাবেগ আহি সকলের কাছে আশা করি না। 
অনতিকালপূর্বেব এমন সমর ছিল ঘধন আমি নিজের কাছ হইতেও ইহ! আশা করিতে পারিতাম না। 
কিন্ত আমি অনেক চিন্তা করিয়া সুস্পষ্ট বুঝিগ্রাছি হে, বালাকালে ত্র্চত্য ব্রত, অর্থাৎ আম্মসংঘম, শারীরিক 
ও মানসিক নিৰ্শ্মলতা, একাগ্রতা, গুরুভ্ক্তি এবং বিগ্যাকে মহুযত্বলাভের উপাদ্ধ বলিয়া জানিঘা শান্ত 
সমাহিতভাবে শ্রদ্ধার সহিত শুকুর নিকট হইতে সাধনা সহকারে তাহা ছুর্লড ধনের স্রায় গ্রহণ করা ইহাই 
ভারতবর্ষের পথ এবং ভারতবর্ষের একমাত্র রক্ষার উপায়। 


২১৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


কিন্ত এই মত ও এই আগ্রহ আমি হদি অন্তের মলে সঞ্চার করিল না দিতে পারি তবে সে আনার 
অক্ষমতা ও ছুতাগয-__ অন্তকে সেজন্ত আমি দোষ নিতে পারি না। নিজের ডাব ভোর করিদ্বা কাহালো 
উপর চাপাল ঘাছ না-- এবং এসকল ব্যাপারে কপটতা ও ভান সর্ববাপেক্ষা! হেয় ॥ 

আমার মনের মধ্যে একটি ভাবের সম্পূর্ণতা ্াগিতেছে বলিছা অহুষ্ঠিত ব্ঠাপারের সমস্ত ক্রটি দৈস্ত 
অপূর্ণতা অতিক্রথ করিছাও আমি লমগ্রভাবে আমার আদর্শকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই-_ বর্তমানের মধ্যে 
ভবিশ্যংকে, বীনের মধ্যে ধৃক্ষকে উপলদ্ধি করিতে পারি__ সেইজন্ত সমস্ত খণ্ডত। দীনতা সত্বেও, ভাবের 
তুলনায় কর্মের ঘথেষ্ট অসঙ্গতি থাকিলেও আমার উৎসাহ ও আশা ভ্রিছযাণ হইয়া পড়ে না। যিনি আমার 
কাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রতিদিনের মধো বর্তদানের মধ্যে দেখিবেন, নানা বাধাবিরোধ ও অভাবের মধ 
দেখিবেন তাঁহার উতলাহ্‌ আশ! সর্বদা সঙ্জাগ না থাকিতে পারে। লেইদ্রন্ত আমি কাহারো৷ কাছে বেশি 
কিছু দাবী করি না, সর্ববদ। আমার উদ্দেস্ত লইয়া অন্তকে বলপূর্বক উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করি না 
কালের উপর, সতোর উপরে, বিধাতার উপরে সম্পূর্ণ ধৈর্যের সহিত নির্ভর করিঘা খাকি। ধীরে ঘীরে 
স্বাভীবিক নিযমমে অন্তরের ভিতর হইতে অলক্ষ্য শক্তিতে যাহার বিকাশ হয় তাহাই যথার্থ এবং তাহার 
উপরেই নির্চর করা ঘায়। ক্রমাগত বাহিরের উত্তেছনাম্ম কতক লজ্জা, কতক ভাবাবেগে, কতক 
অস্থকরণে যাহার উৎপত্তি হয় তাহার উপরে সপ্পূর্ণ নির্ভর কর! যাছ না এবং অনেক লদয়ে তাহা হইতে 
কুফল উৎপন্ন হয়। 

আসি আশা করিয়া আছি, যে, অধ্যাপকগণ, আমার অমুশাসনে নহে, অস্তরস্থ কল্যাণবীদ্রের সহদর 
বিকাশে ক্রমশই আগ্রহের সহিত আনন্দের সহিত ব্রহ্ষর্য্যাশ্রমের সঙ্গে নিজের ভ্রীবনকে একীভূত 
করিতে পারিবেন । তাহারা! প্রত্যহ যেমন ছাত্রদের সেবা! ও প্রণাম গ্রহণ করিবেন তেমনি আত্মত্যাগ 
ও আত্মসংযদের দারা ছাত্রদের নিকটে আপনাদিগকে প্রকৃত ভক্তির পাত্র করিঘা৷ তুলিবেন। 
পক্ষপাত, অবিচার, অধৈর্য, অন্নকারণে অকস্মাং রোষ, অভিমান, আঅপ্রগন্রতা, ছাত্র বা ভৃত্যদের সম্বন্ধে 
চপলতা, লঘুচিত্ততা, ছোটখাট অভ্যাসদোব, এ সমস্ত প্রতিদিনের প্রাণপণ যত্রে পরিহার করিতে 
খাকিবেন। নিছে! ত্যাগ ও সংযম অভ্যাস ন! করিলে ছাত্রদের নিকট তাহাদের লমন্ত উপদেশ নিল 
হইবে এবং অদ্মচৰধ্যাশ্ৰনের উজ্দ্রলতা ম্লান হইয়া হাইতে থাকিবে। ছাত্রের! বাহিরে ভক্তি ও মনে 
মনে উপেক্ষা। করিতে যেন না শেবে ॥ 

আমার ইচ্ছা, গরুদের সেব] ও অতিথিদের প্রতি আতিথ্য প্রভৃতি কার্ধো রখীর দ্বারা বিগ্যালযে আদর্শ 
স্থাপন করা হয়। এ মস্ত কার্যে যথার্থ গৌরব আছে, অবসান নাই এই কথা যেন ছাত্রদের নে মুদ্রিত 
হয়। সকলেই বেন আগ্রহের সহিত অল হইয়। এই সমস্ত সেবাকাণ্ডে প্রবৃত্র হুছ। অভ্যাগতদের 
অভিবাদন তাহাদের সহিত শিষ্টালাপ ও তাহাদের প্রতি সফর ব্যবহার যেন সকল ছাত্রকে বিশেষক্ষপে 
অভ্যাস করানো হয়। বিস্কালয়ের নিকট কোন আগন্তক উপস্থিত হইলে তাহাকে ঘেন বিনয়ের সহিত 
প্রশ্ন ছিন্রাসা করিতে শেখে__ ছাত্রগণ তাদের প্রতি যেন অবস্তা প্রকাশ না করে এবং তাহারা পীড়া গ্রস্ত 
হইলে বেন তাহাদের সংবাদ লঘ। ছাত্রদের মধ্যে কাহারো পীড়া হইলে তাহাকে যখাসময়ে উবধ ও পথ্য 
সেবন করানো ও তাহার এন্থান্ শুক্ষবার ভার যেন ছাত্রদের প্রতি অপিত হয়। ভূত্যদের হারা যত অল্প 
কাজ করানো যাইতে পাত্রে তংপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক । আপনি হদি সঙ্গত ও স্থবিধাজন্ক মনে 


চতুৰ্থ সংখ্যা চিঠিপত্র ২১৫ 


করেন তবে গোশালাগ গাভীগুলিক তবাবধানের ভার ছাত্রদের প্রতি কিয্ংপরিবাণে অর্পণ করিতে 
পাত্রেন। দুইটি হরিণ আছে ছাত্রগণ ধদি তাহাদিগকে স্বহস্টে আহারাদি দিরা পোল মানাইতে পারে 
তবে ভাল হয়। আমার ইচ্ছা করেকটি পাপী দাছ ও ছোট অন্ধ আশ্রমে হাশিৰা ছাত্রদের প্রতি তাহাদের 
পালনের ভার দেওয়া হয়। পাখী খাচাদ্র না রাখিয়া প্রতাহ আহারানি দিয় ধৈরধোর সহিত মুক্ত 
পাদীৰিগকে বশ করানই ভাল। শাস্থিনিকেতনে কতকগুলি পায়রা আশ্রর লইচছে চেষ্টা কৰিলে ছাত্ররা 
তাহাদিগকে ও কাঠবিড়ালীদিগকে বশ করাইতে পাত্রে । লাইত্রেত্ি গোছানো, খর পরিপাটি রাখা, 
বাগানের ঘর করা এ সমস্ত কাজের ভার ঘধাসম্তব ছাত্রদের প্রতিই অর্পণ কর। উচিত জানিবেন। 

জাপানী ছাত্র হোরির সেবাভার রথী প্রস্ততি কোন বিশেষ ছাত্রের উপর দিবেন। এন্টেপ্ন পরীক্ষার 
ব্যস্ততায় আপাতত তাহার ঘদি একান্ত মনহাভাব ঘটে তবে মার কোন ছাত্রের উপর অথবা পালা করি 
বন্বন্ক ছাত্রদের উপর দিবেন। তাহারা হেন ঘথাসমন্বে স্বহস্তে হোরিকে পরিবেহণ করে। প্রাতকোলে 
তাহার বিছানা ঠিক করিয়া দেয়-_ ঘখাসম্কে তাহার তব লইতে থাকে-_ নাবার ঘরে তোরা তাহার 
আবন্তকমত জল দিয়াছে কিনা পর্ধাবেক্ষণ করে। প্রথৰ দুই একদিন রথীন্ ধারা এই কা করাইলে 
অন্ত ছাত্রেরা কোনপ্রকার সন্কোচ অন্থভব করিবে না। 

ছাত্ররা যখন খাইতে বসিবে তখন পাল! করিয়া একদন ছাত্র পর্রিবেষণ কনিলে ভাল হ। ব্রাহ্মণ 
পরিবেষক না হইলে মাপত্রিজনক হইতে পারে। অতএব লে সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থাই কর্ববা হইবে। 

রবিবারে মাঝে মাঝে চড়িভাতি করিয়া ছেলের হস্তে রদ্ধনাদি করিলে ভাল হয়৷ 

সম্প্রতি নানা উদ্বেগের মধ্যে আছি এদন্ত সকল কথা ভালকপ চিস্যা করিনা লিখিতে পারিলান না। 
আপনি সেখানকার কাছে যোগদান করিলে একে একে অনেক কথা মাপনার মনে উদয় হইবে তপন 
অধ্যাপকগণের সহিত মন্ত্র! করিষ্া আপনার মন্তবা আমাকে জানাইবেন। 

আপনার প্রতি আমার কোন আদেশ নির্দেশ নাই আপনি সমবেদলার দ্বার! শরন্ধ। ও প্রীতির ছারা 
আমার হৃদয়ের ভাব অসুভব করিবেন এবং ম্বতঃপ্রবৃত কল্যাণকাননার খারা! কর্তবোর শাসনে স্বাধীনভাবে 
ধরা দিবেন এবং 

যদ্য কর গ্রকুবরবাতি তদ্ত্রদ্ধণি সমর্পয়েত ৷ 
ইতি ২৭শে কার্তিক ১৩০৯ 
ভবদীদ্র 
ভ্রবীন্রনাথ ঠাকুর 


পালি কুঞ্লাল খোব মহাশয়কে লিখি) 'স্বৃতি' গ্রন্থে মূতিত (পৃ ১১), শান্তিনিকেতনের তৎকালীন 
অধ্যাপক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যা্ মহাশঙ্ককে রবীজ্রনাথ কর্তৃক লিখিত, সবসামহ্িক একটি পত্রে এই 
চিঠিখানির উল্লেখ আছে_ 

“কুল্রবাৰু সীত্ৰই বোলপুরে যাইবেন। আশা করিতেছি তাহার লিফট হইতে নানা বিশ্বে সাহাধা 
পাইবেন। অধ্যাপনা কার্ধেও তিনি আপনাদের সহার হইতে পারিবেন। আজরিক অরন্ধার সহিত তিনি 

২ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 
এই কার্থে ব্রতী হইতে উচ্চত হইস্থাছেন। ইহার সম্বন্ধে বত লোকের নিকট হইতে সন্ধান লইঘাছি সকলেই 
একবাক্যে ইহার প্রশংশা করিয়াছেন 

“বিদ্যালয়ের উদ্গেশ্ত ও কাধপ্রণালী সম্বন্ধে আহি বিস্তারিত করিয্া ইহ।কে লিখিত্বাছিলাম। এই লেখা 
আপনারাও পড়িয়া দেখিবেন__ যাহাতে তদহুসারে ইনি চলিতে পারেন আপনারা ইহাকে লেইন সাহাদ্য 
করিতে পারেন । 

“বিদ্যালয়ের কর্ৃত্বডার আমি আপনাদের তিন জনের উপর দিলাম আপনি, জগ 'নন্দ ও সুবোধ 
এই অধ্যক্ষলতায় সভাপতি আপনি ও কারধসম্পাদক কুঞবাৰূ। হিসাবপত্র তিনি আপনাদের দ্বারা লাশ 
করাইয়া লইবেন এবং সকল কানেই আপনাদের নির্দেশিত চলিবেন | এ সম্ঘছ্ধে বিস্তৃত নিঘমাবলী 
তাহাকে লিবিয়া দিয়াছি আপনার! তাহা দেখিয়া লইবেন।” 

১৩১৯ লালের ২৬ ছোষ্ঠ তারিখে আলনোড়া হইতে লিখিত একটি পত্রে কুন্বলাল ঘোহ মহাঁশগ্থের 
পরিচ্ব-স্বতপ রবীহ্নাধ লিখিছা ছিলেন 

“বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাভার একজন কড়া লোকের হাতে না দিলে ক্রমে বিপদ আসন হইতে পারে। 
ইহাই অন্থৃভব করিনা কুষ্বাবৃত্র হস্তে ভার সমর্পণ করিন্রাছি। তিনি ভাবুক লোক নহেন কানের লোক 
-_ স্থৃতরাং ভাবের দিকে বেশি ঝোক না! দিয়া তিনি কাজের দিকে কড়াক্ড়ী করেন-_ তাহাতে তিনি 
লোকের কাছে অপ্রি্ হইয়া পড়েন কিন্ধ বিদ্যালয়ের শৃঙ্খপ! ও স্থা়িত্বের পক্ষে এন্তপ লোকের 
প্রয়োদরন অহ হব করি। আমার সর্গেও তাহার স্বভাবের এঁকা নাই-- থাকিলে আনন্দ পাইতাম কাগ 
পাইতাদ না।' 


পত্রধানি বে কুঞ্লাল ঘোষকে লিখিত শীনির্বলচন্র চটটোপাধ্যাত্ব তাহ! অনুমান করেন, তিনিই বর্তমান 
মন্তব্যে সংকলিত পত্র ছুইখানির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। 


>» বাংলা ১২৬৯ সালে নহবি দেবেন্দনাথ শাস্তিনিকেতনের জমির পাটা লইয়াছিলেন; ১২৯৪ সালে 
পনিয়াকার অন্ধের উপাসনার জন একটি আশ্রম সংস্থাপনের অডিপ্রায়ে' ও তাহার অনুকুল কারধসম্পাদনার্থে 
মহৰি এই সম্পত্তি উ্ীদিগের হাতে অর্পণ করেন ও এই আশ্রমের বাযহনিরবাহার্থে আখিক বাবস্থা করিরা 
দেন। ‘এই ইষ্টের উদ্দি্ট আশ্রমধর্মের উন্নতির জন্ত টঁ্টীগগ শান্ভিনিকেতনে বদ্ধবিগ্থালয় ও পুত্রকালয় 
সংস্থাপন করিতে পারিবেন।' পরে ১৩*৮ সালে মহ্ষির অন্থমতিক্রমে তাহার ধর্মদীক্ষাবাধিকীতে রবীন্মনাথ 
শান্তিনিকেতনে ব্রক্চচর্ধাপ্রের প্রতিষ্ঠা করেন: এ ক্ষেত্রে 'আশ্রম” বলিতে উক্ত স্রষ্ট অনুযায়ী পূর্বাগত 
বাবস্থা, ও 'বিদ্যালয' বলিতে নবপ্রতিষঠিত ব্ন্চ্ধাত্রম বুঝিতে হইবে । পরে আশ্রম ও বিশ্ালয দাধারপত 
ব্মা্থক হইরাছে।- সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা 


মহারাষ্ট্রে ধর্মংস্কার ও সমাজচেতনা 


মুসলমান: বিজয় হইতে ছত্ৰপতি শিবাজী -যুগ পর্বস 
&কালিকারঞ্জন কামুনগো 


মহারা'ষ্টদেশের মধ্যযুগীয় সামাজিক ইতিহাস পূর্ণাক্ষপে জাজ পর্যস্থ সংকলিত হয় নাই । মহানতি 
রানাডে, আচার্য ঘহুনাথ, রাওবাহাছুর সরদেশাই প্রদুধ উত্হালিকগণ রাষ্ীয় ইতিহাসেত্র পটচ্দি 
রচনা প্রলঙ্বক্রমে প্রাকৃ-শিবাজীকালীন সমাগ-সংহতি এবং ডাতীহ ক্বাগরণের উপর ধর্মের প্রভাব, 
তথা ধর্মলংস্কারক ‘সম্ত’গণের মতবাদ সংক্ষেপে স্ষডাবে পর্ধালোচনা করিছাছেন। তাহানের এবং 
তাহাদের শিক্পদূণের রতিহাসিক গবেষণার মধ্যে রাষ্টরই মূখ্য, সমাজ এবং ধর্ম গৌণ। 

রাষ্ট্রপ্রধান ইতিহাসে যুদ্ধ, কূটনীতি ও শাশনই উপরে ভালিয়া থাকে, বাদবাকী তলাই হা ঘায়। 
এইজন্ত সাখিক ব্যক্রিগণ সম্প্রতি ইতিহাসের উপর কিক বিক্ধপ হইয্নাছেন, কেননা পূর্বতন ইতিহালের 
বিদ্রিমীহা, রণহংকার, রক্তগঙ্গা, শাঠোর ঘাত-প্রতিথাত, পস্তশক্রির স্তুতি, মানবতার অপমান মাহুমকে 
আজ শঙ্কিত করিয়া! তুলিয়াছে। আবহদানকাল হইতে ধর্ম ই সমাজকে ধারণ ফরিদা আছে; অন্তদিক 
দিয়া বিচার করিলে, রাষ্টরই সমাজ ও ধর্মের রক্ষক এবং পরিপোষক। রাষ্ট্র বিপর্যস্ত হইলে ধর্ম ও 
সমাজ মৃতপ্রায় হংঁ_-সুলদৃষ্টিতে রাষ্টরই প্রধান ; অথচ রাষ্ট্রের শক্তির মূল উৎস হইল সমান্দ । সমাজের 
কচি এবং প্রয়োজন ধর্ম ও রাষ্টকে স্বপ প্রদান করিয়া থাকে। আধুনিক ইত্তিহাস-বিজ্ঞান ইতিহাসকে 
নূতন ছাচে ঢালিয়্না কালোপযোগী করিবার উপদেশ দিতেছেন; এইরূপ ইতিহাস হইবে শাশ্বত 
মানবের ইতিহাস__দেশ, জাতি কিংবা ধর্মের ইতিহাস নহে। ইহা অতি দুরুহ্‌ কার্য, বিরাট প্রতিভা 
এবং বহবৎসরের সাধন-দাপেক্ষ। আমাদের পক্ষে ইহ! আদা"ব্যাপারীর জাহাছ্ের খবরের জন্য 
ব্যস্ততার মতই বটে। 

মহারাষ্ট্রের সামাজিক ইতিহাসের বহুমূলা উপাদান সংগ্রহ করিঘাছেন রাছবার্ছে এবং সরদেশাই 
প্রঘুধ মারাঠা ওঁতিহাসিকগণ। পেশবাকালীন ধর্ম ও সমাজের শ্রস্থ পেশবা-দপ্তর, পেশবা ডায়েরী 
একেবারে কাচামাল। 

এই প্রবন্ধে দাক্ষিণাত্যে মূললমান অধিকারের সমন্ধ হইতে ছত্রপতি শিবান্রীর “রান স্থাপন পর্স্য 
রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের পটভূমিকায় ধর্ম ও সঙ্গাঞ্জের বিবর্তন এবং ধর্মসংস্কারের প্রভাব গৌপভাবে 
আলোচিত হইতেছে। 


২ 
গ্রীন্টা্ অ্রয়োদশ শতাব্বীর প্রায় শেষ পর্যন্ত দিজীর তুকা সাস্রাছ্য আধীবর্ভেই সীমাবন্ধ ছিল। 
উত্তরভারতে তখন বিধর্মীর অনি ও ধর্মোস্মাদনার তাণ্ডবলীল! ; হিন্স্বাধীনতা বিস্ধা-মারাবলীর গিরিশৃঙগ, 
গভীর অরণ্যানী, রাজ্রপুতানার নরুপ্রান্তর, লঃট-ওর্সর ভূমির সদৃত্র-লৈকতে আত্মগোপন করি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


ভখিতবোর অপেক্ষায় রহিহ্থাছে। ভারতবর্ষের বিরাট সমাজ-দেহ নর্মদার উত্তরে পক্ষাঘাত গ্রন্থ, অপরাধ 
উদালীন অন্ধ অথচ জীববীপশক্তির অভাব নাই । হর্যব্ধন অপেক্ষা হিপ দুধর্ব শক্ত দাক্গিশাতোর 
ছুঘারে হানা দিবার জন প্রস্তত ; কিন্তু বীর হ্বিতীঘ-পুলকেসী লাই, উহাকে রক্ষ। করিবে কে ? ত্রি-কলিঙ্গের 
কাকতীয় বংশ, মহারাষ্ট্রের ঘাদবকুল, তবারণমৃদ্রের হৈহচ, সুমাহিকার পথ] কুত্র বিজিটিদা এবং আত্ম- 
কলহে লিপ্ত; সানরিক শক্তি আছে, রাজনৈতিক দু্ট-প্রপার লাই। দক্ষিণাপথের দ্বার-প্রতীহার 
মহাার তখন উত্তরৰিকে সতর্কদুই নিবন্ধ ন! রাখিছা বিপরীতদিকে ডাহিছ্বাই ঘেন দক্ষিণসমূতের চেউ 
গণিতেছিল। দেবগিরিত্রান ব্রামচত্্র দ্ধিতীতব-পুলকেস্টর ভূমিকায় নাহিছা প্রতিবেনী হিন্দুরাজ্য 
সমূহকে শঙ্ক/হুল করিঘ্া তুলিলেন। ঘাদবংশের চাণক্য-প্রতিম বিচক্ষণ নত্ত্রী হুপশ্ডিত হেমাত্রি লেখ 
বর্ণে অর্থ ও কাম-কে উপেক্ষা করিয়া ধর্মপংস্কারে মনোযোগী হইলেল। পৌরাণিক ত্রাহ্মণ্য ধর্মকে 
সমাঙ্গে স্থপগ্রতিষ্ঠত করিবার অস্ত তিনি পশ্ডিতগণের সাহাব্যে ‘চতুবর্গ চিন্তামণি’ নামক বিরাট গ্রন্থ 
সংকলন করিঘাছিলেন। ত২কালে সমস্ত দাক্ষিণাত্যে হেমাদ্রি শংকরাচার্ধের স্তা় অভ্রাস্ত শাহদরষ্টাকলে 
পুত ধর্মসংস্তারক । এই সময়ে ডাহার প্রতিষ্পর্থী হইয়া আবিষ্্ত হইলেন 'মানভব' [ সংস্কৃত মহামুভব 1] 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সাধু চক্রধর ॥ চক্রধর আচারমূলক নৈষ্িক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে সধ্যযুগের প্রথম 
বিত্োহী। সমাজের মধ) ও নিয্রন্তর সর্বকালে বিভ্রোহীর কর্মক্ষেত্র; মহারাষ্ট্রেও উহাই হইল! চক্রধর 
শংকরেতর ‘মাঁগ্তবাদ' খণ্ডন করি৷ থৈতবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহার উপান্ত-দেবতা শংকরেন 
‘বিদ্ধ’ নহেল-_ডক্তের ভগবান প্রীক্চ। এই পরম ভাগবত ক্রমশ: ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের এবং বেদের প্রতি 
বিমুখ হইদা উঠিলেন। বেদের অস্রান্ততা বহদেবতার দেবসধ, মৃতিপদ্রায় ধর্মলাভ, অবতারবাদে বিশ্বাম 
এই ‘মানডব' সম্প্রদায়ের তর্কের আঘাত সঙ্গ করিতে পারিল ন; চাতুরর্া ও জ'তিভেমূলক 
সমাছবাবন্থা। বালিত উঠিল। চক্র উদ্চকণ্ঠে প্রচার করিলেন মাহুবমাত্রই ষ্টার দুটিতে সমান, মানুষের 
মধ্য উচ্চবর্ণ হীলবর্ণ নাই, কেহ অপবিত্র অল্পৃশ্ত লহে। “নানভব” সম্প্রনাযের প্রচারকগণ কথ্য 
মারাটী ভাষায় ধর্সশিক্ষা। দিতেন। ইহান্া! যারাঠী গগ্যলাহিত্যের নষ্টা! নিরামিব-ভোজল এবং ইন্জিয়- 
মংধন 'মানডবাধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ । এই সম্প্রনায়ের বধো হ্রীলোকের সত্যাপে অধিকার আছে; 
উপাসনার অন্ত সাধু ও গৃহস্থগণ একত্র সহবেত হয়। “মানভব? লঙ্াসীগণ বৌন্ধনিগের মত পরিবদ্যা 
এবং প্রগারে আগগ্রহস্টল ; সমস্ত ভারতবর্ষ ছিল ইহাদের প্রচারের ক্ষেত্র । 

ধর্ ও সাজে প্রচ্ছন্বৌদ্ধ চক্রধর কতৃক এই অনর্থদ্ঘ্টি হেমাছি সহ করিলেন না; তাহার পশ্চাতে 
ছিল রাজশ্জি। চক্রধর হেষাদ্রির ভয়ে আহ্াগোপন করিলেন। হেমাত্রির চরগণ সন্ধান পাইয়া চক্রধরকে 
হতা। করিল (১২৭৬ এরস্টান্থ) বটে; কিন্ত ‘মানভব’ ধর্ম আজও মহারাষ্ট্রে বাচিয়া আছে। রাম! 
রানচক্ছের অন্তঃপুর্রবাসিনীগণ চক্রধরের কৃ্ণপ্রেমে দীক্ষালাড বরিষ্াছিলেন। তাহাদের প্ররোচনায় 
দুর্বলচেতা রাদচন্তর বৃস্ত মন্ত্রীকে অপলারিত এবং প্রাণৰণ্ডে দণ্ডিত করিলেন । হেষাডিহ স্বতিবহন করিয়া 
বহারাষ্টে আজও বাচির। আছে গরীব নারাঠা এবং তাহার প্রধান খান্চ বান্্রা__থাহা হেমাত্রি উত্তরভারত 
হইতে দক্ষিণে লই গিঘাছিলেন। 

মহারাষ্ট্রে এই ধর্ম ও সমাঝ-বিগ্রবের সন্ধিক্ষণে ইসলামের প্রচণ্ড আঘাতে যাদবরান্খা বিধনন্ত 
হইল। 


চতুর্থ সংখ্যা মহারাষ্ট্রে ধর্মসস্কার ও সমাজাচেতনা 


১২৯৪ গরঁন্টাব্দ অতীত লা হইতেই দাক্ষিণাতা ইললাদের রণহহকারে কাপিদ্বা উঠে। ছলপরাহগপ 
তর্ক অশ্বারোহী কখন নর্মদা অতিক্রম কহিল--আলাউদ্দীন খিল দ্বারদেশে উপস্থিত হইবার পূর্বে এই 
সংবাদ রাজা প্রামচন্্র জানিতে পাবেন নাই; অথচ, বিন্ধোর অপর পারে থাকিত্েই আলাউদ্দীন খবর 
লইঘাছিলেন দেবগিরি অরক্ষিত, কুমার শংকরনেবের অগীনে বাদববাহিনী বছ দূরে দক্ষিণে ঘুঞ্ধে ব্যাপৃত। 
মূর্য অন্তত ঠেকিঘা শিখে; কিন্তু দেই জাতি গ্রীকৃ-আক্রমণ হইতে ছুই হাজার বংসর পথ ঠেবিদ্া এবং 
ঠকিয়া সতর্ক হইতে পারে নাই তাহাদের ভাগো ইতিহালের পুনরাবৃতিই বিখিলিপি। ইহলৌফিক্ক 
ব্যাপারে e৫01 ৬1£11955৩ বা লিরবন্ছিশ্ন সতর্কতা নৌরলাঙ্কাছোর পতনেত্র পর ভারতবর্দ্ 
ইতিহাসে হিন্দুর মধ্যে কেহ দেখে লাই । 

খাহা হউক, রাদ্বা রামচন্ত দুর্ডেগ্ত দেবগিরি দুর্পে কিছুদিন আত্মরক্ষা করিহা প্রতিবেশী হিন্দুরাক্ষগলের 
নিট নাহাঘ প্রার্থনা করিলেন। দেবগিরির উপস্থিত সর্বনাশ দেশিহ্া তাহারা প্রতোকেই নিগের ভাবী 
লৌধমাসের আশায় বরং উৎসক হইয়া উঠিলেন। যুদ্চক্ষেত্রে আগর পরান ও ঘলাছিত মৃত্যুর ছায়ায় 
বা্গপুতের শংকাহীন নির্মম কঠোরত! যারাঠাহ ছিল ন!; জোহরে অ্রিশিখ। আকাশে উঠিল না, 
দেবণিরির দুর্গবার উন্মুক্ত বরিত্বা কোনো পুরুষ বীরগতি কামনা করিল না। দুর্গের বাহিরে শত্রুর উপর 
এখন আক্রমণ বার্থ হওয়ার পর কুমার শংকরদেধ আর যুদ্ধ করিলেন না; মহাত্রাষ্ট-স্বাদীনচার পরনাঘু 
ফুযাইয়া আগিল। আলাউদ্দীনের রাজ্যারোহনের পর অর্দশতাব্দীকাল ইসলামের সান্রাজা-লিপ্দা 
দক্ষিণাত্যের উপর দিহা ঘুরণীবাত্যার মত বহিষ্বা গেল, কোনো স্বাধীন হিন্দুহরাছ্য অবশিষ্ট রহিল না, 
ভগ্নমন্দির ও চূর্াুত পাযাণ-দেবতা হিন্দুর ধর্মকে উপহাস করিতে লাগিল। 


৪ 

দাক্ষিণাত্যের এই সংকটমৃতূর্তে মাধব ও সান্বনাচার্ধের আবির্ভাব হন্ধ। তাহাদের বৃদ্ধিবল এবং হথিহর 
বুক্ধারায়ের শৌধে তুঙ্গতত্রার দক্ষিণতীর হইতে কুমারিকা পর্যস্থ ভূভাগ ইসলামের কবলনুক্ত হইল। 
বিজয়নগর প্রা দুইশত বংলর পর্যন্ত প্রথমে বাহামনী এবং পরে আদিলশাহী প্রমূধ মুসলমান রানের 
বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষা করিদ্বাছিল ; অথচ হারাই ও তেলিঙ্গনার হিন্ুগণ অসার ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল, 
ইহার কারণ ফি? প্রহৃত শক্তির অধিকারী হইরাও রুষ্ণদে রায়ের মত সম্রাট কেনই বা দাক্ষিপাত্যের 
সমস্ত হিনুগণকে মু করিতে পারিলেন না? ইহার মূলগত কারণ হিন্দুধর্ম এবং সনানের দহিত ইসলাম 
ও মুমলমান সদা্জের মৌলিক পার্থক্য । দাতি, বর্ণ এবং শ্রেণীর ছানা বহধা-ধত্ডিত সমাপ্ত প্রচার বিমুখ 
্ীত্মান ধর্ম, রাজতন্রমূলক রা রাষ্ট্র চেতনাশৃস্ত উদাসীন জনসাধারণ সংখ্যা- গরিষ্ঠ হইলেও সব্বিহয়ে 
সামাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও ধর্ম, একনাহক শাসিত সাধারণত, দ্বধর্মপ্রেদে উত্‌ দ্ধ সদা-জাগ্রত 
আক্রমণাত্মক যনোবৃত্তিদম্পর সংখালঘি্ আতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। ইসলামের 
অস্থাদয়কাল হইতে ফরাসী-বিপ্রব পর্বস্ত কয়েক শতান্বীর ইতিহাল ইহার প্রমাণ। ইপলামে মাহুষের 
কিছুই নাই, রাই, লৈশ্ত, রাকোব সদন্তই আলার, খোদা সকল দুললগানকে সনান অধিকার দিয়াছেন, 
ছুনিয়ার লোতনীদ্র বস্তু ও ধনদৌলত 'বিশ্বাসী'র ভোগের জন্মই তিনি স্থী করিঘাছেন। ইসলাম-প্রচার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বধ 


এবং কাছেরের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম প্রত্যেক মুসলমানের কর্তবা,_সে কালের মোরা-নিহন্তিত 
ইললামের ইহাই ছিল শিক্ষা; রাদনৈতিক আবহাওয়ায় ক্ষেত্র ও প্রয্োদন অহুসারে উহা ভারতবর্ধে 
কিঞ্চিং উদার হইয্বাছিল মাত্র 

শতবর্ধব্াপী বিহঙনগর-বাহামনী। সংঘর্ষ উভন্ব রাজ্যের প্রত্যস্তবাসী হিন্দুগণের সর্বনাশ ঘটাইঘাছিল। 
হিন্দু হিসুকে লুট করিবে লা-_এমন কোনো বিধান হিন্দুশাছে। নাই; হৃতরাং কৃকদেবস্া্ হইতে শিবাজী- 
বান্বীরাও পর্যস্থ কোনে! হিন্দু বিছেত! মুললমান-বাল্সোর ত্রাশ্থণ ব্যতীত অন্ত হিন্দুকে রেহাই দেন নাই । 
বিজ্ররনগর-সম্বাটগণ রাঙ্দনীতির এই স্কুল সত্যটা উপলদ্ধি করিতে পারেন লাই যে, দক্ষিণাত্যের অস্তন্ত 
অংশে হিলু স্বাধীন ও সংহতিবদ্ধ লা হইলে একমাত্র হিন্দুরাঙ্গা বিদ্্লগরের পতন স্থনিশ্চিত ॥ বাহামনী 
এবং পরবর্তী শাহী হুলতানগণ তাহাদের অধীন হিন্দুগণের কর্মকুশলতা ও বাহুবল বিঙ্গঘনগরের 
বিকন্ধে পূর্ণ-ভাবে প্রয়োগ করিঘাছিলেন। হিন্দুর মঞ্জাগত 'হ্বামীভক্তি' বা নিদকহালালী কালক্রমে 
দোষ এবং দুর্বলতা পরিণত হইয়াছিল। ভীন্ম পিতামহ অন্রদাতা ছুর্ষোধন কতৃক ত্রৌপদীর অপমান 
সহ করিয!ছিলেন, বিরাটরাজের গোধল হরণ করিতে গিয়াছিলেন, একমাত্র দুধোধন প্রৰত্ত 'খাল' বা 
বৃত্তির প্রতিদানে। এই স্থাতর-অন্তায় স্থার্থ-পত্রার্থ-বিচারশূণ্ত, ভূতিহুক্‌ মনোবৃততি হিন্দু স্বাধীনত। ও 
ধর্মের পরিপন্থী হইছা দাড়াইয়াছিল। সুদলবান স্থলতানগণ হিন্দুকে কখনও কখনও 'হাতে' মারিতেন, 
কিন্ত 'ভাতে' মারিতেন না; এই ছস্তই অধীন হিন্দু প্রদ্রাগণ ‘পেটে খাইলে পিঠে সয়' এই আপত্তর্ম 
মানিয়া লইয়া বিশ্বস্ত ভাবে মুললমান-সরকারে চাকুরী করিত, হিন্দুর বিরদ্ধে ঘদ্ধ করিত, অগ্তায় অতা।গার 
সহ করিত। পরবর্তী যুগে ধর্মে পুনরত্যুখালের মধ্য দিদ্বা এই জাড্যগ্রস্ত ছিনদুংলমাজে নূতন চিন্তাধারা, 
কর্মপ্রেরণ! আলিযাছিল । 

আমরা সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের সতীবনীমন্্রদাত ‘সম্ভ'গণের ধর্মমত এবং সমাজের উপর উহার প্রতিক্রিয়া 
আলোচনা করিব। 


৫ 

হহারাষট্রদেশ বাহামনী সাঙাজ্যের পশ্চিম ‘তরঙ্' বা স্থবার অন্তর্গত ছিল; পরে উহ বিছাপুরের 
আমিলশাহী ও আহমদনগরের নিপাদশাহী রাজোর মধ্যে বিভক্ত হুইচা পড়ে। দেবগিরির ধাদববংশের 
পতন এবং ছত্রপতি শিবাজীর আবির্ভাবের মধ্যবর্তী দুইশত পঞ্চাশ বংসর কালে মারাঠা জাতি নারীর 
স্বাধীনতা লাভের অশ্য কোনো প্রতাক্ষ সংগ্রাম করে নাই; কিন্ত এই সময়ে মহারাষ্ট্রে মারাঠী লোক-সাহিত্য 
এবং ধর্মের নবজাগরণ মানের মনকে বিড্রোহের অন্ত প্রস্তুত ক্রিতেছিল, নেতা তখনও জন্মগ্রহণ 
করে লাই । 

এরতিহানিক সরদেশাই লিবিয়াছেন, মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন সন্ত সম্প্রদায়ের শিক্ষা, এবং চিন্তাধারার তিনটি 
বিশিষ্ট কাল ও মতবাদ দুষ্ট হয়: জ্ঞানেস্বর-নামদেব যুগ হেরোদশ এবং চতুর্দশ শতান্বী), একনাখ- 
তুকারাম যুগ (পকদশ এবং যোড়শ শতাৰ্দী), এবং সদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শিবাহীর গুরু ঝামদালের 
যুগ । এই সময়ে সমাজেন নি্তরে হুস্তকার দেখর প্রভৃতি শ্রেণী হইতেও সর্বজনপূজিত একাধিক মহাপুরুষের 


চতুর্থ সংখ্যা মহারাষ্ট্রে ধর্মনংস্কার ও সমাজচেতনা 


আবির্ভাব হ্য। ইহাদের মোটামুটি বিবরণ সরদেশাই তাহার ‘নারাঠি-রিহ্রাসং” গ্রন্থের প্রথমডাগে লিপিবদ্ধ 
করিঘ্বাছেন। 

উক্ত তিনটি দূগপনম্পত্রার মদো একটি যোগন্থত্র রহিঘ্বাছে। এই ঘোগন্থত্র হইল নাম, ভক্তি, সঘাচার 
এবং কীর্তনের মাহান্্া । এই ভক্তির বন্তা পাণ্ডারপুরের ‘বিঠোব৷' অর্থাৎ বিষ্ণুকে কেন করিছা উঠিয়াছিল। 
জ্ঞানেশ্বর-নামদেবের উপর হেমাত্রি-চক্রধরের প্রভাব বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়; কিন্ত উভদ্বের বতবানৰ এবং শিক্ষার 
মণো পূর্ববর্তীগণের্ আত্মঘাতী বিরোধ দেখা বায় না। ইহারাষ্ট্র তথা সমগ্র ভারতছূমি জীনন্ডযগবনদ্টী তাকেই 
আশ্রয় করিঘা যুগে ঘূগে শান্তি এবং কর্মে প্রেরণা পাইয়াছে। গীতার হেই প্রয়োজন ও প্রেরণায় উস হইয়া 
জ্ঞানদেব গীতার ভান 'থানেশ্বরী' লিপিয়াছিলেন, স্বাধীনতার পৃদ্রারী মহামতি তিলক এবং নহাযোগী 
এীম্রবিন্দ-কৃত ভাস্বহয়ের মধ্যেও ইতিহাস মনুক্ধপ প্রস্থোজন নেবিতে পান্থ । ভাননেবের শিক্ষার মণ্যে জোন- 
কর্ম-ভক্তি তিনের লমন্বয় ছিল। নামদেব জ্ঞান ও কর্মের দুরূহ নার্গ ছাড়িদা একমাত্র তক্তিকে ম:শরদ্ 
ক্রিদ্বাছিলেন। ডাহারউপাপস্ত দেবতা নাম-র্ূপ-তানের অতীত দ্বদবং ‘হযি'। তাহার সময় হইতে বৈফ্বগণ 
মহারাষ্ট্র্েশে ‘হরিদাস’ নানে পরিচিত হুইয়া উঠিল। ইসলামের শুদ্ধ একেশ্বরবাদ এবং মৃতি-পুর্ার প্রতি 
বিদ্বেষ মুগলমান রাজতে হিনুধর্নকে প্রভাবিত করে নাই, এমন কথ! বলা ঘায় না। নাননেব মৃতিপূ্রাত 
রক্ত বিরোধী ন! হইলেও তিনি ‘রূপ’ অপেক্ষা 'নাম'-কে প্রাধান্ত দিঘাছিলেন॥ পঞ্চুৰশ শতাব্দীতে এই 
নাম-মাহাস্ম/ উতরভারতে লবদীবন সঞ্চার করিয়াছিল। নহারাষ্ট্রের বিঠোবা, উরচতন্সের ক্ষ, রামানন্- 
কবীরের রাষমায়ণ-নিরপেক্ষ রাম এবং গুরু নানফের নিরাকার অলথ-নিরঞএরন__ ইহাদের অড়ালে রহিষ্যাছেন 
নামদেব-প্রচারিত ভক্তির দেবতা 'হরি'। 

পরবর্তী গে মহারাষ্ট্রের ধর্মজাপ্ৃতি, ভাবা ও সমাজের উপর ইসলামের প্রভাব স্থপরিশ্ুট। ভ্রানদেবের 
গরতলমূহে বেশি আরবী-ফারণি শব্দের প্রয়োগ নাই; কিন্তু পরবর্তী একশত বহলরের বধ্যেমায়াঠী তায় 
আব্বী-ফারশি শব্ব প্রচুয় দেখা যায়। একনাথ-এয় ভাহা ও ভাবে মূসলমান-প্রভাব অুস্পষ্ট। পঞ্চনশ 
শতাখীর ফারণি-মিত্রিত ‘প্রাচীন মারাঠী” গণ্যরচনাশৈলী প্রাদ্ঘ তিনশত বংলর পর্মস্থ প্রচলিত ছিল। 
ছত্রপতি শিবাজীর সময়ে মারাঠী ভাষাকে গেচ্ছ-দোষ মুক করিঘ। সংস্ৃত-মূলক করিবার আন্দোলন আরস্ত 
হইয়াছিল; কিন্তু দারাঠা! সাত্রাজ্য উত্রভারতে বিস্তারলাভ করিবার দরুণ এই 'গু্িপ্রচে্টা ব্যাহত হয়। 
একনাথ পাধাপ-দেবতার উপালনাকে গলায় পাথর বাধিয়া মাতার দেওয়ার মত মূর্খতা বলিয়া নিন্দা 
করিয়াছেন! ভাবে ও ভাষাৰ একনাথের প্রচারকার্ধ ছিল কবীরদালজ্ীর মত আক্রমপায্বক। একনাথের 
সমৃতিবিষেষ মন্থারা্ট্রমাঙগ গ্রহণ করে নাই; কিন্তু তাহার কীর্তনের তরঙ্গে জাতির মন হইতে অন্ৃশ্ততার 
মিথ্য। সংস্কার ও শুদ্ধ আচারের বালুকাস্ত,প ভাসাইহ! লইদ্া গেল। তুকারামের শিক্ষা অধিকতর গঠনদূলক ৷ 
তুকারামের শিক্ষায় এক উদার পরমতপহিষু হিনু-সুদলমানের মিলনের ভাব দেখিতে পাও যায় এই 
সমস্ত লন্তগণ মহারাষ্ট্রে আধ্যাত্মিক-চেতন! স্বধর্মপ্লীতি ও সদাচার পুনরুজ্জীবিত করিছ্াছিলেন। শ্রেণী ও 
বর্ণের মধ্যে মিথ্যা সংস্কার ও সনাতনী আচারের বাধা। এবং শম্পত্ততাব্যাখি ইহাৰের শিক্ষায় বহুলাংশে দূর 
হইদ্রাছিল। 

পক্ষদশ লতাব্দীর এবং যোড়শের প্রথমার্ধে উত্তর তথা দক্ষিণডারতে ভক্তি ও কীর্তনের ভরা জোয়ার। 
এই ছুগের সমাজ এবং হিন্দুর রাষ্রীয় চেতন। প্রত্যক্ষ এবংপরোক্ষভাবে একনাখের হ়ি-কীর্তন এবং মহাপ্রসথর 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


নাম-সংকীর্তনের নিকট বহুল পরিমাণে হ্বণী। নির্জনে একচিত্ত হইয়া গায়ত্রী কিংবা ঘালাপ সাধকেরই 
চতুবর্গ সাধনের পদ্থ৷; কীর্তন সনষ্টিগত উপাপনা। আবালবৃহ্ৃবনিতা আত্রান্থণ-চণ্ডাল হবী-পূত্র-নতত 
সকলেরই চিত্ত কীর্তনের ধ্বনিতে এক স্বরে বাছিছা উঠে। প্রতি কীর্তন-প্রাঙ্গণ একটি কষ প্র্গেত্র, 
উহাতে উচ্ছি্ নাই, স্পর্শদোষ লাই, উচ্চ নীচ নাই; অস্বত সাময়িকভাবে উহা! মহামানবের ছিলনা্তন। 
ইতিহাসের দৃ্টতে সমাদ্র-সংস্ধার ও জাতিগঠনের পক্ষে কীর্তন, নমাজ বা সমবেত প্রার্থনার তুলা শক্তি আর 
নাই। বীর্তনের দ্বার! চ5355 210060৫6 স্থই হয়, বাটি স্তর শক্তিতে উৎ্ন্ধ হয়। ইহা না হইলে 
লমাতের সংহতি-শক্তিলাড হয় না, কোনো! ‘বাণী’ কার্যকরী হদ্ব না, ধর্ম দূর, সমাজে প্রাপের স্পন্দন আনিতে 
পারে না। সেকালের নাম-কীতনি এবং এই যুগের রাদ্রপথে শোডাঘাত্রা ও সমবেত চীংকারের পশ্চাতে 
রহিছে একই মনস্তব্ব, অর্থাৎ 75955 ৪101600৫ সৃষ্টি । ‘সম্ত’গণ ধর্মে থে 0355 attiudৎ লরি করেন 
স্তর শিবাদী উহার ঘোড় ফিরাইঘ ঝঞ্জনীতির খাতে প্রবাহিত করিয়াছিলেন। তাহার বুদ্ধিমত্তা শি 
হইল মারাঠা জাতি (22১০9), বহারাষ্ট্রের স্বরাদা। শিবালী এই ম255 211005৩এর মোড় একাকী 
কিংবা হঠাৎ ফিরাইতে পারেন নাই । মহারাষ্ট্রে ধর্মান্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে যে মারাটী লোকগীতিকার স্থটি 
হইয়াছিল, যে গান মারাঠা ‘গন্ধালী’ বা চারণ আজও গাহিয়া বেড়ায় উহার সুরের বধো ঝংরুত হইত 
জাতির নর্ববেদনা, নৃতন অবভারের আগনন প্রতীক্ষা অসহিষ্ণুতা । Mass attitude সি করিতে 
পারিলে 15355 ৫501০ সহজ হইন্া৷ পড়ে । মহারাষ্ট্রের ধর্ম ও শাহিত) শিবান্ধীর লন্ত mass aclionএর 
ক্ষেত্রে প্রন্ত করিয়াছিল। এই লন্কই ছত্রপতি শিবানী পূর্ববর্ত! ঘুগের স্বর এবং পরবর্তী ঘূগের শ্রঃ)ও 
বটেন। 


৬ 

মায়াঠা সম্ভগণের শিক্ষা স্বরাদ্রা-স্থাপনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিছাছিল; কিংবা তাহারা ঘূন্ধপ্রবণ মারাঠা 
জাতিকে বৈষ্ণবী দীনতা, ভোগের অসারতা নিবৃতি-মার্গে নিবন্ধ-দৃি হইবার উপদেশ দিয়া দুর্বল, অপনান- 
নহিষ্ণ, কর্মবিমূধ করিয়াছিলেন-_এই মতভেদ অধুনা দেখা দিয়াছে। এঁতিহাসিহগণের মধ্যে এইপ্রকার 
শাক্তবৈষ্ণব বিরোধ নূতন নহে। ইহার একটা বরীমাংসা প্ররোদন। বৌদ্ধ জৈন ও বৈষ্ণব ধর্মের 
অহিংসাকে একদল এঁতিহাসিক ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অধঃপতনের কারণ বলিয়া মনে করেন__ স্থুলদৃষ্িতে ইহা 
সত্য বলিদ্বাও মনে হয় ; কিন্ত সনম ভাবে বিচার করিলে দেখা ঘাছ প্রকৃত প্রস্তাবে গতির দোধ-3৭ কোনো 
ধর্মের উপর আরোপ করা যায় না। আধ্যাস্ধিক ও তব হিসাবে সন্ত ধর্ম ই মূলত এক, এবং সত্যের 
উপর প্রতিষ্ঠিত; তবে সাধনার পন্থ! বিভিন্ন এবং উহা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে একটি 
বিশিষ্ট জপ গ্রহণ ন! করিয। আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই । বিশুদ্ধ জলের মত ধর্ণেরও কোনো বর্ণ 
নাই। মানবগোষ্ঠীর রঙিন পাত্রে ঢালা হইলেই ধর্ম রপ-ত্রাক্তি ঘটাইয়া থাকে । খ্রীন্টধর্ম ইসলাম শিবধর্ম এবং 
বৈষ্ণবধৰ্ম আমলে এক ; হথা, খ্ন্টানের 03561658105 by faith ; ইমাম ‘ররাজী’র প্রতি যুক্তিনিরপেক্ 
উগ্রবিস্বাদী অলন্থর-বিন্-হাল্লাছের telepathic ব/8_'Say unto the Devil that God exists, 
and exists without Proof”; গৌরাঙ্গ মহাগ্রভ্র উপদেশ-_ বিশ্বাসে মিলরে কৃষ্ণ, তর্কে বন্দর’ । 
শুরু নানকের ধর্মও বিশ্বাস এবং ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। উল্লিখিত ধর্ণচতুষটছের আর-একটি ভিত্তি_5ৎো( 


চুৰ সংখ্যা মহারাষ্ট্রে ধর্মদস্কার ও সমাচেতনা 


5Urrender—'সর্কং তীককে লসমবর্পণমন্ত'। শ্থাদীন ঘুদ্ধপ্রিহ্ ইহুদী জাতির মধ্যে আনিরাছিল তেরীত 
(01d Testament) উহার বহু শতাব্দী পরে পরাদীন ও নির্্রিত ইহুদীর নিকট ধীশু লইদ্বা আসিলেন 
ইঞ্ছিলের (মৎক্ণ ['ৎ৪৫a0€0৫) বৈষাবী দীনতা। এরস্টধর্ষের 'দশসীল” বর্ধন টিউটন-গথ-হুনকে পরাজিত 
করিঘা পরবর্তী যুগে ইয়োয়োপে কি সি পরিত্রহ করিয়াছিল, সকলেই জানেন। কুলাভিমানী, রত 
পিপাস্থ লুঠনপ্রিয় আরব-যাষাবরের মধ্যে ইসলামের বেই জগ কুটিয়া উঠিছাছিল; উহা 014 1৫90৫) গ্রহ 
মত সবল, বি্বীণিবূ, কুলতনপ্রবী ধর্স। হজরত মহ্‌স্মদ বাংলাদেশে জনন গ্রহণ করিলে তিনিও একচন 
মহাপ্রকু হইতেন, কারণ বাঙালী আরব-বেদুইন ছিল না। বালী বৈষ্চবকে একট। অকালী শিখ করিবার 
সাধ্য ওক গোবিন্দ শিংহেরও ছিল কি না লন্দেহ। ধর্মের ব্যাপারে বীছ অপেক্ষ! ক্ষেত্র প্রধান । দেশের 
মাটি জাতির মনের গড়ন (mena! makc-UP), সভাতার স্তর, সনাজব্যবস্থাত্র ধারা, অর্থ নৈতিক 
অবস্থা, রানৈতিক পরিস্থিতি ও আশা-মাকাজ্ফ! এই ক্ষেত্র প্রন্থত বরিহ্বা থাকে ॥ রাছপুত বৈষ্ণব হইলেও 
শৌধহীন হয় না; মীরাবাঈর ভ্রাতুসূত্র চিতোর-রঙ্গক রাঠোর ছগবল 'রণছোড়জী'র নত অন্াসন্থেন 
সহিত যুদ্ধে পৃষ্ঠ-গ্রদর্শন করেন নাই ॥ ইহা জাতির ধর্ম, বৈষ্ণবের নহে। যাহা হউক, তুকারান ইত্যাদিয় 
শান্তি ও মৈত্রীর বাণী মারাঠা সমাজকে দুর্বল কিংবা! ঘূহ্ধবিন্্ করিবার লক্ষণ আনব! সমসানদিক 
মারাঠ। ইতিহাসে দেখিতে পাই লা। ভূতিহুক্‌ সাহশী যোদ্ধার অভাব মহারাষ্ট্রে কখনও হন নাই। 
রামদাসের আবিাব ও রামদাস-শিবাহী সন্বন্ধীয় বহুবিধ অলীক কিছবস্তী পূর্ববর্তী সম্ভগণের মাহাত্বাকে 
বর্তমানে চাপা দিতে বলিয়াছে। ইতিহাসের শিবানী, মারাইী চারণগীতিকা কিংবা রবীজ্তন্যথের কবিতার 
‘প্রতিনিধি’ ঠিক নহেন। ্বরাদ্াস্থ'পনা শিবাজীর মৌলিক-ক্পনা, শুরু রানদাসের প্রেরণা নহে। 
শিবাদীর অন্-তারিখ এখনও অবিসংবাদীভাবে গৃহীত হয় নাই। ১৬২৭-৩০ এন্টান্জে াছার জন্ম । 
শিবাজীয় জন্মের কুড়ি-বাইণ বশর পূর্বে রামদাস আর গ্রহণ কত্িাছিলেন। ১৬২* এন্টা্ে রানদ!স 
বংলা ত্যাগ করেন। নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া ১৬৪৪ উস্টা্খে তিনি মহায়াষ্টে ফিরিগ্া কফালনীর 
তীরে আম স্থংলন করেন এবং এই লমঘ হইতে তিনি ধর্মশিক্ষানালে ব্রতী হইলেন । এ ব২সর শিবানী 
কোগুলা বা সিংহগড় দুর্গ অধিকার করেন। রামনাসের আবিগাব এবং শিবাজীর লিংহগড় অধিকার 
কিন্তু কাকতালীয় ঘটনাও নহে । ১১৪৪ হুইতে প্রায় ড্রিল বংলর পর্যস্ত মহারাষ্ট্রদেশ বিবাদী এবং 
হামদাসের কীতিমুধর কর্মক্ষেত্র; অথচ নিবাফর গোস্াানীঘ পত্রে পাওয়া ঘাস ১৬৭২ ্রসটান্বের এপ্রিল 
মাসেই রামদাল ও শিবাজীর প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটিধাছিল। ইহার পূর্বে শিবাছী রামদাসের মহিত 
শাক্ষাৎভাবে পরিচিত ছিলেন এমন কোনো এতিহাপিক প্রমাণ নাই। উক্ত ত্রিশ বংলরের নধ্যে 
রাদদাল তাহার অপূর্বগ্র্ব দাস-বোধ' রচনা করিদ্বাছিলেন; উদ্থা মহারাষ্ট্রের নববিধান (New 41503- 
3ali০n) তুলা । ১৬৫৯ অন্টান্বে, অর্থাৎ রাষদালের মহারাষ্ট্রে আত্রম স্থাপন করিবার যোলে| বংলর 
পরে, সহারাষ্ট্র:-কেশরী আফদল খা-বধপর্য শেষ করিখ। হাহমুক্ত ভাব্বরের স্তাদ আত্মপ্রকাশ করিলেন; 
মহারাষ্ট্র বীবন-প্রভাতের ইহাই হুচনা | এতিহাসিক মরদেশই সন্দেহ প্রকাশ করিছঘাছেন এই ত্রিশ বংসরেশ্ 
মধ্যে হামদাল শিবাদীকে প্রভাবিত করেন নাই, বরং শূর-নায়ক (॥৮০ 25 ও 7358) শিবাীর কৃতিত্বই 
সন্যালী রামদাসকে প্রভাবিত করিয়াছিল। এই জন্তই রাষদাসের দাস-বোধ গ্রন্থে এবং তাহার পরবর্তী 
ধর্মশিক্ষার মধ্যে অজ্ঞাতে ছত্রপতি শিবান্সীর ছারা পড়িয়াছে। দাস-বোধ বণিত 'উতমপুরুব', যিনি বীর, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


ধর্মের রক্ষক, সমাজের পরিস্রাতা তিনি শিবাদীর আদর্শে অস্কিত হুইত্াছেল__ এই অনুমান অলংগত নত ॥ 
ব্ামমাস অন্তান্ত 'লম্ব'গণের তায় আধ্যাস্মিক এবং নৈতিক উপদেশ দিরাই ক্ষাস্থ ছিলেন না । টষদ্ধিক জীবনে 
সফলতা অর্জনের উপদেশ তাহার শিক্ষার মধ্যে ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিন্বাছে। রামদালের গঠনমূলক কাধ 
স্দূরপ্রসারী ছিল। মহারাষ্ট্রের সর্বত্র তিনি রামদাসী-মঠ স্থাপন করিষাছিলেন। এইসমস্ত মঠে শরীরচর্চা 
ধর্দণাধনার অপহিহার্ধ অঙ্গ ছিল। রামদাসের উপাশ্ দেবতা ছিলেন মারুতি হুহ্মানজী | হুচুমানমীর 
ক্ুপা বাতীত রামভক্তি লাভ হু না, কেহ দৈহিক বলের অধিকারী হইতে পারে না, সাধনাঘ সিদ্ধি দূর্বলের 
জন নহে-_নাবষনান্জা কলহীলেন লভা:' । লেই ঘূগে হহুমানজী ছিলেন কাল ও সমাজ উপধোগী দেবতা, 
ছছমান না হইলে রাবপবধ হয় না, সীতা-উদ্ধানু হুছ না। 

আধুনিক উংকট রাজনীতি-ব্যবসামীগণ রাষদাস কতৃক দেশের সর্বত্র মাকতি-যঠ স্থাপনের পশ্চাতে 
গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্ব এবং শিবাজীর জত পর্রাজ্যে ‘পঞ্চমবাহিনী'সৃষ্টির প্রয়াস আবিষ্কার 
করিয়াছেন । এতিহাপিক সরদেশাই হখার্থ ই বলিয়াছেন, এইক্প অন্থুযান ভিত্তিহীন; উহা রামৰাসীয় 
ধর্মের নিছক বিংশ-শতান্বী-কলিত রাজনৈতিক ভাষ্য । কর্ণ জীবনের অপরাহে ছত্রপতি শিবাজী 
রামদাসের উপর পাপপুপোর বোঝ! চাপাইদ্বা খালাল পাইবার চেষ্টা হয়তো কর্রিঘ্বাছিলেন। জীবনের 
খাত প্রতিবাত-বহল দীর্ঘলংগ্রামে ‘সমর্থ' রামদাসের উপদেশে শিবাদী সামর্থা ও আস্মবিশ্বাল মিরিক্া 
পাইয়াছিলেন। পরবর্তীকালীন পেশব! বাজীরাও-র গুরু দ্ধের স্বামীর শ্যাহ রামদাস কিন্তু শিবাদ্রীর 
রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন না, তিনি কোনে| রা্রীযর ব্যাপারে জড়িত হইয়া! পড়েন নাই । গুঁতিহালিক 
চরিত্র হিলাবে শিবানী ও বামদাস পরস্পরের পরিপূরক (০০821500658), আদর্শ ও প্রতিবিদ্ব নহেন; 
জাতিগঠলকার্ধে রাসদালের দান প্রার শিবান্ধীর সমতুল্য । শিবাদীর রাজা ধ্বংস হওয়ার পর মহা ্র- 
স্বাধীনভা-সংগ্রামে প্রেরণা ছে/গাইফাছিল রাদৰাসের দাল-বোধ | এই ভক্তই শিবাদীর পরে বেখ। 
দিয়াছিলেন 'গাস-বোধকলিত অগ্ততম ‘উতম পুক্ুধ' পেশবা প্রথম বাক্ীর/ও । 


৭ 
সমলাময়িক মুসলনান ইতিহাস বলিয়া থাকে “শিবা” দহা, পরাদ্বপহারী তন্ধর। মারাঠ ইতিহাসে 
দেখা বায় শিবানী ছিলেন নাতৃভক্ত সস্তান, ভাবপ্রবণ দুঃলাহদী বালক, হরিকীর্তন এবং মহাভারতের 
কথা-_ বিশেষতঃ 'বুদ্ধখ'_ শ্রবপই ছিল তাহার শিক্ষ]। তিনি বৃকুক্ষ দরিত্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন নাই; 
শিতা শাহাছী আদিলশাহী দক্ধবারে বিশিষ্ট সানস্ব ও জার্টিরনার। হরিকীর্তন কিংবা মহাভারত শুনিয়া 
কেহ ডাকাত হয় না, ভীম্ম অভিসন্থা হইতে পারে; নেবারের মহাবীর সত্যাশ্রহী পিতৃভক্ত ‘চুণ্ডা' এবং 
িতোর-রক্ষক কিশোর বালক 'পতা" ইহার প্রমাণ । ধর্মের বাণী বিপয়ীত ফলপ্রস্থ হইয়াছে, ইতিহাসে 
এইরূপ উদাহরপের অভাব নাই ) সরল উগ্রবিশ্বাসী চরম সাম্যবাদী ইপলামের ‘খারিজ’ সম্প্রদায় কোরাণ 
শরীফের দোহাই দি তরী সুদলমালের প্রাপনাশ এবং সম্পত্তি লুট কর! মহাপুণ্যের কাজ 'জেহাদ' মনে 
করিত; ক্রষওছেল “তৌরীত'এ পাইয়াছিলেন রোমান ক্যাথলিকদের মাথা কাটিবার নদীর । শুন! যায় 
বঙ্গদেশের বিপ্রববাদীগণ বোনা-রিভলবার লইয়া মারাত্মক শেবযাত্! করিবার পূর্বে ‘গীতা'র দ্বিতীঘ্ অধ্যান্ব 
নিবিষ্ট মনে পাঠ করিতেন। ভাবের বীঞ্গ ক্ষেত্র এবং সমদাস্থলারে বিভিন্ন প্রকার ফল দান করিম! থাকে। 


চতুৰ্থ সংখ্যা মহারাষ্ট্রে ধর্মসংস্কার ও সমাজাচেতনা 


সরদেশাই লিখিঘ্াছেন, ইব্রাহিম আদিলশাহ রর মৃত্যুর পত্র ১৯২৭ উস্টান্দে মহম্মদ আদিলশাহর ঠাই 
সুলতান বিদ্রাপুর-মস্নদ কলস্কিত না করিলে শিবানী হয়তো আৰো স্বাধীন মৃহারাইবাছা স্থাপন করিবাত্র 
কল্পনা করিতেন লা) মহম্মদ 'আদিলশাহত্র পিতা ইত্রাহিৰ আদিলশাহ, তাহাত পূৰ্বতন সুলতানগণের 
ধর্মন্ধতা এবং পর্ধর্ম-নির্দাতন নীতি পরিত্যাগ করিয়া মহামতি মাকবরের উদার সর্বনীতি এবং অপক্ষপাত্ত 
শাসন দাক্ষিপাত্যে প্রবর্তন করিহা আকবর জাহাঙ্গীরের মত 'জর্গং-গুর' আঙ্মা। লাভ বলেল। উহার 
উত্তরাধিকারী মহম্মদ আদিলপাহ, ছিলেন আলমগীর বাদশাহ ত্র আদি সংস্করপ। হিন্দু সবূকে দুবল 
এবং ইললামের শক্তি বৃদ্ধির জন্তু কখনও লোভ দেখাইঘা কখনও বল-প্রস্থোগ করি প্রসিদ্ধ মাহাঠা 
স্ামন্তবংশের সাহসী সম্কালগণকে তিনি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন, এবং ইসলাম পাকাপাকি- 
ভাবে ইহাদের উপর কায়েম করিবার ছন্ত সন্রান্ত মৃললনানবংশীগ! কন্তার সহিত বিবাহ বিয়া নিশ্চিত 
হইতেন। এই ধর্মাদ্ধতার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মহারাষ্ট্রের ধর্ম ও সমাছে গভীর অশেস্কার স্থর়ি করিল; 
শিবাসীর সমকালীন সাহিত্য ইহার প্রমাণ । হিন্দু বেগতিক দেখলেই একটা অবতারের আলাহ বলিয়া 
খাকে। এই কারণেই মূললমান-নিন্দিত 'দহ্থা' ও 'তন্কর' শিবানী মহাত্রাষ্টে নৃতন ধর্মহাছা স্থাপন! করিনা 
'অবতারত্ব" লাভ করিবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন। 

মহাভান্ততকার লিবিষ্াছেন : 'প্রাক্ৃত' অর্থাৎ সাপারণ মহুন্য “বধা'কে সেবা করিয্বা থাকেন; 
যাহারা 'অপ্রারুত" তাহারা ‘অস্তা’সেবী। 'অপ্রাকৃত' বাক্তির স্থান হয় সকলের নীচে, না হয় সকলে 
উপরে। 'অগ্রাকত' জন অকৃতকার্য হইলে লমাছে পাগল এবং ইতিহাসে বিদ্রোহী ডাকাত-বাটপার হইয়া 
পড়েন; কিন্তু অভীষ্টলাভ হইলে তিনিই হৃদেশপ্রেমিক মহপুক্তধ সর্ববিধ সম্যান ও প্রশংসা তাহারই 
প্রাপা॥ শিবানী প্রাকৃত মানব হইলে বিজ্গাপুরে বাপদাদার জাহগীর কিংবা হোগল দরবারে পাঁচ হান 
মনলব লইয়াই সঙ্থষ্ট খাকিতেন। মহারাষ্ট্রের বীর সন্তান ‘দাসত্ব হ'তে দহ উত্তন' এই পন্থা অবলঙ্গন 
করিয়া মীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যেই জাতি দাসত্ব অপেক্ষা দঙ্াত্বই উত্তম মনে করিয়'ছে 
তাহারাই স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিছাছে, বাদবাকী গোলাম হুইয়া পড়িহাছে। চট্টলকবি নবীনচন্দর 
‘দহা’ শিবাদ্বীর মনস্তত্ব শিবাদীর মুখেই শুনাইঘাছেন__“ভারত দস্থাতথবলে লড়েছে যবন। কি পাপ 
দহ্বাত্বে উহা করিতে হরণ ॥' কৰি ও এতিহাসিক এইক্ষেত্রে একমত । 

দস্থা হইরাও শিবাজী 'রাজধর্ম’ পালন করিয়াছিলেন; স্থতরাং অতি বাস্তববাদী স্বদং বেদব্যাস বাচিযা 
থাকিলে তিনিও শ্রিবাজীকে ‘ইজ্রত্' গৌরব হইতে বিমুখ করিতেন নাঁ_ অন্তত: মহাভারতে এইরূপ 
ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 

শিবানী দিদী-বিজ্গাপুরের শঞ্ট ছিলেন, ইসলাম ধর্ম কিংবা সুললমান প্রসা-বিদ্বেধী ছিলেন না। 
এইক্জপ হইলে তাহার রান্সধানী পূা নগরীর বুকে শেখ সার “‘মদ্বার' বা পীঠস্থান "যা পযন্ত মাটির উপরে 
থাকিত না, পেশবা-আমল পর্যন্ত উহার অন্ত ‘ব্রাত-খরত' বরাদ্দ থাকিত ন(। তিনি কোনো কাদী 
ফকিরের বৃত্তি বন্ধ কিংবা নির ধর্মের বাঞেলাগড করেন নাই। সবধর্ম-প্রীতি এবং ধর্মের ব্যাপারে 
সকলের সহিত আলো রক্ষ! করাই ছিল তাহার নীতি। বিশঘনগর্ সাম্রাজ্যে বিনেশী দৃদলমালগণের থে 
মাতব্যরী ভাব (8190 ০০9165) হিন্দুরা সহ করিত শিবাদীর প্রা আনলে তাহার কিকিং 
পরিবর্তন হইয়াছিল মাত্র। তাহার দরবারে কোনে! উচ্চপদে কিংবা দায়িত্বপূর্ণ কারে দুধলমান নিযুক্ত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মবম বর্ঘ 


হইত লা অন্ত কারণে! তাহার গৈম্তদলে, বিশেবত: তোপখানা-বিভাগে, মুসলমান গোলন্া্স দিপাহীর 
শর্তে গরকার হইতে 'চানরাত্রি-খরচ'৯ বরাস্থ ছিল। মুসলমানের কোনো! ধর্মাচত্রর কিংবা তাসিয়া- 
শোভাঘাত্রা নিহিদ্ধ ছিল না: কিন্তু গো-কোরবানি লিঘেশ ছিল, কারণ গোহতা দুদলমান ধর্মের 
অঙ্গ নয়। 
শিবানী ধর্মরাঙ্ধোর প্রতিষ্ঠাতা, গো-ত্র'ন্ধণ রক্ষার নিনিত্র তিনি অস্থধারণ করিয়াছিলেন ইহাই যারাঠা। 
ভ্রতিহাসিকগখের মত । আচার্দ হছুনাথ বলিহাছেন, দাক্ষিণাত্যে আলমগীরশোহী আমলে স্বাধীন হিনদুরাজয 
প্রতিষ্ঠা যেন স্রাহাদীর বাদশাহ, কতৃক কতিত বৃক্ষের বত এবং উত্তপ্ত লৌহকটাহ-ব্চ কাগূল হইতে 
অক্ষযবটের নৃত্তন শাখা-উদগমের মত অলৌকিক দৈবঘটনা । শিবাজীর আভ্ুদয়ে ভারতবর্ধের 
হিন্দুসদাজে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসিত্রাছিল; মূললদান বুঝিতে পারিল, হিন্দুধর্ম মবি্গাও ঘয়িবার 
নদ্ব। শিবাদ্ধীর সভ।-বৰি ভূষণ তাঁহার 'শিবরাজভৃষণ” কাবো এই হিন্দুরাষ্ট্রের স্বরূপ চম২কারভাবে বর্ণনা 
করিদ্বাছেন_ 
বেৰে রাখে বিদিত পুরাণ রাখে সার জুত 
রাম নাস রাখে! অতি কমন দুর দৈ । 
(শুৰ কী চোটা রোটী রাণী হৈ সিপাহীৰ কী 
কাধে বৈ জনে রাখো বালা রাখো গর বৈ । 
ছিৰ কী হচ্ছ রাখী তেগ হল সিয-রাঙ 
দেখ রাখে দেবল বর্ম রাখো ঘর্‌ বৈ । 
অর্থাৎ, নিবয়াদ্র বেৰ প্রচলিত, এফং পুরাণ সারছুর্ক রাবিগ্নাছেন। দিবার বধূর রাদ নাম. হিন্দুর মাপাগ টাকি, কাধে 
ভপৰীত, গলায় মালা, যোদ্ধার জীবিকা তিনিই রক্ষা! করিযাছেন। হিন্দুর রাদা ঘৰিরে দেবসূপ্তি, প্রতি খর হর্ষ অসি-বলে 
নিবরাদ স্থাপন করিয্বাছেন। 


৮ 


শিবাগীর রাদ্যাভিবেক রাদনীতি ধর্ম ও সমাদের দৃ্িতে এক অপূর্ব মহবপূর্ণ বিরাট ব্যাপার; সেই 
ধুগেত্র এক রাজসবয়ঘতে। এই অনুষ্ঠানে কা্ী:প্রয়াগ-কাকী-পুরুষোত্তস(পুরী)-বাসী পণ্ডিতগণ আনস্থিত 
হইয়াছিলেন, নহারাযন্ট্রের ‘দেশব্থ' কিংবা 'কোক্কপন্থ' ত্রাদ্মণ কেহই বাদ পড়েন নাই। শিবাদ্বীর খ্যাতি, 
শিবাদীর এশ, হিন্দুশাসিত হিন্দুরাজ্া, হিন্দুধর্মের অন্যাথনে এতদিন পর্যন্ত উত্রভারতে প্রায় অজ্ঞাত 
ছিল; ধাহার! লোকমুখে কিছু শুনিহাছিলেন এই সাড়হর রাজ্যাডিবেক স্বচক্ষে দেখির! তাঁহাদের চক্কুকর্ণের 
বিবাদ ঘুঢ়িদ্ধা গেল । দক্ষিণা ও ভকতিতে পরিতুষ্ট দূরদেশাগত পত্ডিত-মণ্ডলী এক বৃতন প্রেরণ! ও আশার 
বাম লই! দেশে ফিরিয়াছিলেন এবং উহা হিন্লমাজে প্রচার বরিছ্াছিলেন। এই ব্যাপারের প্রচারদূলক 
মূলা (P:০চএn৭এ Valযৎ) শিবানী অরধব্যন্ -সার্থক করি৷ তুলিল; উত্তরভারতে হিন্দুস্রগরণের 
ক্ষেত্র পন্থত হইল। এই হিলাবে শিবান্বী বিদর্থনগর সঙ্গাট রফদের রায় অপেক্ষা অধিক রাক্সনৈতিক 
বুদ্ষিমনার পরিচয় দিম্যছিলেন। 


৯ ইহউল-ফিতর 


চতুর্থ সংখ্য মহারাষ্ট্রে ধর্মনক্কোর ও দমাজচেতনা 


মহারাষ্ট্রে এই রাদ্রাভিষেকের শেষ পরিণাম কিন্ত শ্তভ হয লাই। এই ব্যাপারে প্রণান উদ্বোক্ত। ছিলেন 
শিবাজীর কাছন্ব মন্ত্রী চিটনীস। তিনি এই অআডিবেকেহ কথা তুলিবামত্রে মহারাষ্ট্র ্রহ্মণগণ ঘোরতর 
আপত্তি তুদিলেন, যেহেতু শিবাছী শৃত্র__ একদা ক্ষতিই রাস্যাভিষেকের অধিকারী । মহারাষ্ট্র পত্শুরামের 
রাজা, বিনি একবিংশ বার পৃথিবীকে নিঃক্ষতিয়া করিঘাছিলেন। তাহার রাছো ক্ষত্রিঘ দূরের কৰা বৈশ্তব্ণ ও 
লোপ পাইয়াছিল। স্থার্ত রবুনন্দন-শ!লিত বাংলার হিন্দু সাছের মত মহারাষ্ট্রেশে তৎকালে ত্রাক্মণ এবং 
লৃত্ ব্যতীত তৃতীন্গ বর্ণের অস্তিন্ত স্বীকৃত হইত লা। পণ্ডিতগণেহ বিচান্সে শিবাভীহ ক্ষত্রিদ্বত্বের দাবি 
প্রথাপাভাবে অগ্রাহ্ হুইল) ধূর্ত কারম্থ চিটনীল সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি শিবাদ্দীর 
বংশকুলনী আবিঞার করিবার জগত উদ্‌পুর চলিলেন, এবং এক লিল আবিষ্কার কিংবা গ্রস্তত করিছ। 
কাশিধামের পণ্ডিতলমাজের দৃশ্বপাত্র গাগা ভাটের নিকট উপস্থিত হইলেন। শিবা্ীর ক্ষতিদব্ব দাবির 
হ্বপক্ষে ওঁতিহািক যুক্তি না খাকিলেও উহার সঙ্গে মোটা রকমের দক্ষিণা ছিল। বিবাড়ের রান্রবংশীঘ 
ভৈরবসিংহ হইতে ভোসলা বংশের উৎপত্তি, এই কথা! স্বহং শিবাজী কিংবা! কবি ভূষণ বেহই জালিতেন 
লা। যাহা হউক, গাগা ভাটের বাবস্থা ও অভিষেকে পৌরোহিতা করিবার সম্মতি লইয়া! চিটনীল দেশে 
ক্ষিরিলেন, যহাধুমধানে রাত্রযাভিবেকের আয়োজন চলিতে লাগিল রাজ্যাভিষেকের কিছুদিন পূর্বে 
হারা পণ্ডিতগণের সহিত গাগা ভটের বিচার আরন্ হইল । দেশস্থ-কোহণস্ব ব্রাহ্মণগণের বিরোধিতায় 
গাগা ভট্ট স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন ক্ষতি হইলেও শিবানী আচাহবিহীন হইয়া 'ত্রাত)' হইঘ্বাছেল 
সুতরাং অভিষেকের পূর্বে দেবতা-দর্শন এবং প্রারশ্চিত্ত আবশ্যক সর্বপ্রথম ক্ষত্রকুলাস্বক পরশুরানের 
মন্দিৱদর্শন, পরে অক্রান্ত বন্দির? ইহার পর, ব্রাতাপ্রায়শ্চিত্ত ও হজ্ঞোপবীভ-গ্রহণ (২৮ মে, ১৬৭৪ 
্্টা্)। গাগা ভট্ট শিবানীকে যঞজগৃত্র দিলেন; কিন্ত উহার পরে মন্ত্রপাঠ লইয়া বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত 
হইল। বিবাদী দাবি করিলেন দীক্ষা-বিষক সমস্ত বৈদিক মধ তিনি পরিষ্কারভাবে শুনিতে পারেন 
এইভাবে পাঠ করিতে হইবে। ক্রাদ্ধণেরা মনে করি্বাছিলেন শুধু ঠোট নাড়ি এবং রাছাকে 'নঘে! 
নম” করিতে যলিয়াই কাছ লারিবেন। শিবানী ক্ষিদ্‌ ছাড়িলেন না; ব্রাদ্ধণেরা চীৎকার আর্ত 
করিলেন কলিযুগে কোনো প্রকৃত ক্ষতি নাই, বেদে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার । গাগ! ভট্ট ভড়কা ইন 
গেলেন। তিনি যয়ে কোনোরকম গৌঝ।মিল দিহা অব্যাহতি পাইলেন; শিবানী পরা হইল, 
দ্বিদ্রত্ব লাভ করিও ব্রাহ্মণের একধাপ নীচে রহিমা গেলেন। ব্রাহ্মণের খঞ্জীরে পড়িলে রাজারও নিস্তার 
নাই? তধন শিব্যদ্বীর মানলিক অবস্থা পাণ্ডার ফবলগ্রস্ত দুক্তকচ্ছ ভক্রেত্ মত-_ বন্ধ তত্র দান ও দণ্ড। 
মন্দীক্ষার পরের দিন জাত ও অজ্ঞাত পাপের প্রায়শ্চিত, স্থবর্ণাদি সণ্ডধাতুর “তুলা"দান। উহাতেও 
অব্যাহতি নাই। দুইজন পণ্ডিত ব্যবস্থা দিলেন, লুট করিব্যর এবং শহর পোড়াইবার সময় হত গো!্রাহ্মণ 
নারী-শিশু বধের অনিচ্ছাকৃত পাপ শিবাদী নিশ্চই করিয়াছেন; ইহার জন্য ‘দওদান' আবশ্তক। 
শিবাজীর মাত্র আট হাক্গার টাকা 'দ' সাব্যস্ত হইল। গৌর মারিয়! ছুতাদ্ান করিলে পাপমুক্ত হওয়া 
হার, মহারাষ্রীয় ব্রাসণগণের ইহাই যেন অহশাসন ৷ শিবানী এই 'দণ্ড' বিপ্র-সাং করি! নিষ্কৃতি পাইলেন। 
এইভাবে মহারাষ্ট্রে স্ত'প্রচারিত একত। ও সাম্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিক্রিম্থার ন্োতে ভানিয়া গেল। এই 
প্রতিক্রিগ্নর ভর! জোয়ার দেখা গিরাছিল পেশবা কালীন মহারাষ্ট্র সান এবং ধর্মে। 

ছঅপতি শ্বিজ্রী আ্বণগণের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়। কথকিং প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। তিনি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


খোবন। করিলেন, ত্রাস্থাণেরা শাহচর্গ এবং পৃছা-অর্চনাই করিবেন, ‘রাঙ্র-সেয।' ব্রাহ্মণের ধর্ম নহে। এই 
ওদুহাতে তিনি শাসন ও সেনাবিভাগের উচ্চপদ হইতে ব্রাহ্মপগণকে অপসারিত করিনা “প্রস্থ' (কালস্থ) 
নিযুক্ত করিলেন; ত্রা্মণ-সমাছে হাহাকার পড়িত্বা গেল। মোরে পভ হহুমস্তে অনেক কাকুতি-মিনতি 
করবনা শিবাদীর ক্রোধ শান্ত করিলেন ; কিন্ত বরদ্ধণ-মার।ঠা বিবাদ ঘূচিল না। এই সর্বনাশ বিবাদ বিংশ- 
শতাৰীতেও শান্ত না হইয। বরং উংকট হুইাছে। 

দ্বত্রপতি শিবাজী দরবারে মূপলঘান দরবারী পোশাক নিঘিদ্ধ করিছ! ধুভি-চানক প্রবর্তন করেন নাই। 
ধর্ষে প্রতিক্রিঘ্থার হাশ তিনি শক্তভাবে টানি্বা না রাঁখিলে ব্রাহ্মণের! মহুশালিত বর্ণ ও সমাজ বাবস্থা 
প্রচলনের ছন্ত পেশবা বালানী বাজীরাও-র সন পর্যন্ত অপেক্ষা করিত না। 


৯ 


প্রতিক্রিয়া এবং পুনরহাত্ধান মাসুঘকে প্রথম ধাক্কার সনাতন-পুরাতনের দিকে টানিঘ। লইঙ্া যায় 
এই অই স্থনিয্বস্িত ন। হইলে প্রতিক্রিদ্বা উদ্ততির পরিপস্থী হুইয়া থাকে, অন্থাখান অধচপতনের কারণ 
হইরা পড়ে। প্রতিক্রিন্নার কতক গলি সামাল লক্ষণ আছে, খা, পুরাতনকে ফিহাইঘা অ/নিবার উন্মাদনা, 
প্রতিহিংসার মনোভাব, পরের ধর্ম, ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি ঘ্পার ডাব, কন্ধ আত্মাভিমান। এই 
প্রতিক্রিয়া বায়ুর প্রকোপের স্কাত্ব জাতির সামহ্থিক সপতিষ্ক বিকৃতি ঘটাইযা থাকে : যথা, ফরাসী অধীনতামূক 
ইটালীরগণ নেপোলিয়ন-কতৃ'ক ানীত ফরাসী গাছপালা উত্জান ইইডে উৎপ টন করিয়া মুক্তি-উংসব 
উদ্যালন। হালে, স্বাধীনতা লাভের পর দেশ পাগলের হাতে পড়িলে বিশুদ্ধবাদী হিন্দুগণ হয়ত চোগা- 
চালকান কোট-পাতলূন ছি ডি ফেলিত, চেয়ায় টেবিল ভাণিত। 

মায়াঠা জাতির পুনকুত্াক্খানের এবং ব্র্বণযধর্মের ্রতিত্রিন্ার মধ্যে এই সামান্ত লক্ষণের কিছু বাতিক্রম 
দেখা যায়, ইহার কারণ শিবাজীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। ছত্রপতি শিবাদীর সর্বাপেক্ষা বড় গণ ছিল 
বাত্রাজান, ধাহ্বা ইতিহাসপ্রলিদ্ধ মহাপুরুষ কিংবা! জাতির কর্ণধারগণ প্রায়শ হারাই! ফেলেন। তিনি বদি 
“আচ্ছ-নিবহ-নিধলে ধৃত করবাল” ৰষ্ধী অবতার সাজিয়! গোলকৃণ্ডা-বিদ্রাপুর দুললমানশৃন্ত করিবার উদ্ম 
করিতেন, উহার পরিণাম কি হইত না বলাই ভালো । আফজল খীর ভবানী-মন্দির-ধ্বংপের যে স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়া সারাঠাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিল শিবাজী উহ্‌! দ্বারা বিচলিত হইঘা মলছিদ ধ্বংস করিতে 
খাকিলে পরিণাম শুভ হইত লা; তাহার স্বধর্মগ্রীতি আওরঙ্গজেবের মত পরধর্ম-নির্ঘাতনেয় দ্বারা কলুঘিত 
হয় নাই । মহারাষ্ট্র সমাজের মনের তিক্ততা, এবং প্রতিহিংসাবৃত্তিকে ছত্রপতি শিবান্থী সুকৌশলে গঠন- 
মূলক কার্ধের খাতে প্রবাহিত করিয্লাছিলেন। স্বাধীন হিন্দুরাজোর অন্যাদয়ে ইসলাম বিপদ, সুললমান- 
্াধনঠ রাহ গ্রস্ত মুললস্ানের এই আতন্কঙ্নিত প্রতিক্রিঘাকে শিবানী তাহার বিরুদ্ধে কেস্্ীভত হইতে 
দেন নাই ; মালিক অন্বরের মত তিনি মোগলসাযাব্যের বিরদ্ধে দাক্ষিপাত্যোর হিনুমুসলবানের স্বামীনতা- 
সংগ্রামে নেতৃত্বের গৌরব লাভ করিয়াছিলেন । এঁতিহাসিক দৃষ্টতে ইহা শিবাজীর অন্ততম প্রধান কৃতিত্ব ॥ 

ভাহার রাজত্বে হিন্দু-প্রতিক্রিয়া অন্তক্ষেত্রে পরিস্ফুট হইয়াছিল ॥ সেই ঘূগে হিন্দুর ননে গ্বাণীনতা, 
বাহ্মপাতর্ম এবং সংস্কৃতভাষা এক সুত্রে গ্রথিত ছিল। ইহার প্রথম উদ্যোগ অষট-প্রধানের শুদ্ধি-- ফায়শি 
পদবী পর্রিত্যাগ্ এবং প্রাচীন ভারতীর 'লচিব" “অনমাত্য' “এব” ইত্যাদি উপাদির প্রবর্তন; এ একই 


চতুর্থ সংখ্যা মহারাষ্ট্রে ধ্মসংক্কার ও সমাজচেতনা 


মনস্বত্ব ভারতবর্ষে বর্তনানে 'রাজ।শাল" বাষটরপাল' টি কৰিহাছে ॥ মারাটী ভাষাকে আরবী-ফারশি ব্িত 
করিনা 'বিশুদ্ধ' করিবার আন্দোলন শিবাভীর সঙ্গে আস্ত হইদ্বাছিল ৷ মান্াহী ভাঙগাদ তপন শাসনসংক্রান্ম 
বিষে বাবহার-উপধোরী শব্দ অতি কল ছিল ; অখচ দরবার, শালল-বাবস্থা, পোশাক লবই বূললদানী। 
একালের মত সেকালেও সংস্কৃত ব্যতীত শব্দদম্পদ্ বুদ্ধির অন্ত ভাণ্ডার ছিল না; ছত্রপতি শিবা্সী সংস্বৃতা 
চর্চা উৎলাহ দিয়াছিলেন। তাহার আদেশে অনাত রঘুনাৰপস্থ হহুমস্টে সংস্কৃত ভাঙা তৎকালীন প্রচলিত 
সমস্ত আরবী-ফারুশি-হিন্দ্থানী শব্দের এক পরিভাষ! লিপিয়াছিলেন__ নাব 'রাক্সবাবহারকোশই' | ছারা 
হিন্দী পরিভাষা সংকলনে নিঘুকু 'াছেন, এই পুস্তক তাহাদের কাধে শ্রন লাঘব করিবে । একটি উনাহরণ_ 


বত শুড়ড়ী তদাণু ঘূৰপত্রকষ্‌ 
অখোশহার-পাহং ভু তৰকৰ্‌’ পরিকীন্ঠিতং ॥ 


ভাষার উপর জবরদন্তী চলে না। চেষ্টা করিত্বা কোনো ভাখান্থ শঙ্ব-বিতাড়ন সন্তু হইলে বর্তমান লন 
পর্যস্থ মহারাষ্ট্রে হিন্দুত্ব বংশান্ক্রমিক ‘পোতদার' “নজুষদার' পদবী ধাকিত না; “পেশবা” চিত্রকাল লোকের 
মুখে পেশবা" রহিযা গেল, 'পম্বপ্রগান' শুধু কাগজপত্রে । ঘাহা হউক শিবাদীর সময় হইতে ভার দে 
প্রতিক্রিয়া দেখা গিষাছিল এপনকার মা প্রত বিস্তদ্ধ এবং সংস্কৃতবহল নারাটঠী ভাহ। উহার শ্রেষ্ঠ পরিণতি । 

মহারাষ্ট-স্বাধীনতায় মহিলার দান কম নহে। শিবাজীর মাতামহ নিদানশাহ কতক প্রকাস্তে 
নিষঠরভাবে নিহত হইয়াছিলেন; শিবাদীর “স্বরাজ” প্রতিঠা শোকসন্তপ্ট মাতার প্রতিহিংসা-তপণ। 
জীজাবাঈ ফান্টনের মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত পরাক্রান্ত নিদ্বলকার পরিবারের শুস্থিববস্থা করিয়া উহার সহিত 
বিবাহ-সদ্বন্ধ স্বাপল করিয়াছিলেন। শিবাীর রাজত্বের শেষভাগে তাহার দক্ষিশহস্ত স্বত্্প সেনাপতি 
নেতাদী পল্কর (3৮২7) আওরক্ষদেব কুক দূলঘান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; পরে অনুতপ্ত 
হইয়! তিনি জীদাবাঈর আশ্রম ভিক্ষা করেন। দরীদ্রাবাঈ নেতাজীর শুদ্ধি সম্পানন করি্বা লনাছে গ্রহণ 
করেন। এইরূপ রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং নৈতিক সংসাহসের দৃষ্টান্ত হিন্দুইতিহালে বিরল। 
জীজাবাঈ যাহ! করিয়াছিলেন শুচিবাঘুগ্রস্ত পেশবাগণের উহ! করিবার সাহস হয় নাই। তাঁহার দৃষ্টান্ত 
এইকপ শুদ্ধি অন্-বিস্তর চলিগ্লাছিল। 

ছত্রপতি শিবানী তাহার সমপাষদ্থিক হিন্দুগগৃতিক্ঞপ এঁতিহাসিক 'প্রতিক্রিযা'র সস্থান ; তিনিই 
আবার ঘূগমষ্ট, ভারতব্যাগী এক বৃহতর প্রতিক্রিদ্থার মূল উৎস) তাহার প্রেহণায় ছত্রপাল বৃন্দেলা 
বুদ্দেলধণ্ডে হিন্দু-স্বাধীনতা-সংগ্রাষ আরম্ত করিদ্রাছিলেন। মারবাড়পতি মহারাজা হশোবস্থ সিংহ শিবানী 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আলিয়াছিলেন; কিন্কু তাহারই গোপন সহারতায় শিবাজী পুণাুর্গ অধিকার 
করেন। ইহা ধশোবস্তের পক্ষে নিছক বিশ্বাপ্দদাতকতা! নয়, বিবেকের দংশন | এই বিবেকবুদ্ধি শিবাজীর 
আদর্শ ই আগাইহা তুলিযাছিল। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের হিন্দুসমাছের মধো বাবধান দুচাইয়া ভাষ, 
প্রেরণা ও সংস্কৃতির আদান প্রধানের মধ্য দিয়া আরধাবতে থে স্বাধীনতার সন্দেশ প্রেরিত হইঘাছিল, সেই 
“প্রতিক্রিয়ার প্রতীক শিবাজী । তাহার দূরদৃষ্ি মারাঠার হিন্দুপদ-পাতশাহী-র প্রথম স্বপ্ন দেখিয়াছিল। 
হিনদুস্বানকে বন্ধলদৃক্ত করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না; কিন্তু হে মৃত্যুস্বী মারাঠা জাতি ডিনি নর 
করিষাছিলেন, সেই জাতি অধশ্রতান্ধী কাল মো তাহার স্বপ্রকে বাস্তব রূপ দিয্নাছিল। 


২ সকার কল্‌কে 





বাংলার বাউল 
প্রক্ষিতমোহন সেন 


বৈদিক ঘূগ ও মধ্যযুগের সাবকদের কথা পূর্বেই বল। হইয়াছে। যুগে ঘুগে নানা সাধনার অয়মী-বাণী 
দেখা গিয়াছে । এইবার বাংলার বাউলদের আপন কথা বলা যাইতে পারে। বাউলদের ভাবের ও সাধনার 
পুরাতন হ্বপ্রপের কথা আগেও কিছু কিছু বলা হইয়াছে, এইবার বাউলদের নিদশ্ব কিছু পরিচর দেওয়া 
দরকার ৷ সকলেই জানেন, বাউলের! শাস্বাচার ও লোকাচার মানেন না, মানেন শুধু মামুবের মর্মমতা। 
পত্তিতেরা সত্য খৌজেন গ্রন্থের মধ্যে, বাউলেরা খোছেন মানবের যঙ্যে। তাহারা 'ম'নবমমীন' পতিত 
রাখেন না। 

“ডারতবর্ায় উপাসক-সমশপ্রদায়ে'র বখ্যে সবার 'মক্ষয়কুনার দত অহাশদ এই প্রেনয়স ও রাগের সন্ধানে 
শ্বাধীন-পপ্রে-চলা কতকগুলি সম্প্রদায়ের নাম করিয়াছেন । তাহাদের মধ্য ছিন্দু ও নুসলমানী ছুই সম্প্রদায়ের 
ভাবই আছে। হাউলিয়া মতে এই ছুই আছে মথচ তাহ! এই ছুই হইতেই স্বতত্র। অধিকাংশ বাউলই 
নিরক্ষর মুসলমান বা হিন্ুনি্ জাতির লোক । ভারতবর্থাযধ উপাসক-সম্্রদাক্ে প্রদর্শিত এই কয়টি মতে 
মুদলনানী বাহ্রূপ ও গ্রকাশভঙ্গি একটু স্প্তর ভাবে দেখা হাছ দরবেস্ট (প্রথম ভাগ, ১৮* পৃ) দতে। 
ইহারা উদাসীন হইলেও প্রকৃতি রাখেন। দরবেশীরা বিগ্রহ-পেবা। করেন না। তাহাদের ভেখ ও ডগা 
অনেকটা! সুললমানী ভাবের । তাঁহারা ব্রত উপবাসও করেন না। 

নাই (প্রথম, ১৮২ পৃ) সম্প্রদাদ্ও প্রায় সেইর্ূপই । সামাজিক আচারে সাইরা আরও বেশি পরিমাণে 
মুললমানী ভাব মালেন। “ভেখে-ভাবে'ও ইহারা বেশি মুললমানী। 

খুশি-বিশ্বাসী (ও, ২০৪ পৃ) সাধনা মুসলদানের প্রবর্তিত হইলেও তাহা চৈতন্তঘতের সঙ্গে বেশি ঘুক্ত। 
ফণনগরের নিকটে দেবগ্রানের কাছে ভাগাগ্রামে এই সম্প্রদাহের মূল স্থান । 

টৈতন্তৰত তত্তিপন্থী, কাজেই শাস্বভার হইতে অনেকটা মুক্ত । চৈতন্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বীরভগ্র নাফি 
আরও বেশি স্বাধীন ও '‘প্রেমাহুগ।' সাধনা প্রবর্তিত করেন। তাহারই ক্রমবিক'শে ঘোষপাড়াথ 
স্থামশরণ পাল কর্তাভল সম্প্রদায় (&, ১৮৬ পৃ) প্রবর্তিত করেন। এই মতের আদর আউলা । 
আউলটাদের মৃতকে রানশরণই ভালো। করিছ! প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রা ২৫ বৎসর পূর্বে আউলচাদ 
জন্মগ্রহণ বরেন। তাহার বাইশ জন শিল্প, সবাই নিশ্দাতীর। গাহাদের মধো একআন হইলেন 
রামশরণ ৷ পরে অনেক ভঙ্ছলোকও রামশরণের শিল্প হইলেন। ইহাদের সম্প্রদায়কে কর্তাভদা বলে। 
ইহারা জাতি-পংক্তি-সম্প্রায়-ডেদ মানেন ন!। ইহারা সনে করেন আউলচাদ চৈতগ্মহাপ্রতুরই অবতার । 
ছিংল। লোভ ও কামকে ইহার! নৈতিক পাপ মনে করেন। মন বাক্য ও কাধে এইসব দুর্নীতি পরিহার 
করা চাই। নীতিশুদ্থি হইলেই প্রেমের পথ দুক্ত হ। তখন প্রেমই সাধককে পথ দেখায়? 

সহজ-কর্তাভন্া বা আউল নাদেও এক সম্প্রদায় আছে (ওর, ২+৪ পৃ)। আর একদল লোক কর্তাভদা 


চতুর্থ সংখ্যা বাংলার বাউল ২৩১ 


মম্্রদাঘ হইতে বিচ্ছিন্ন হুইল| বাশবাটিতে রামবন্র্ী সম্প্রদায় (&, ২০১ পৃ) স্থাপন করেন। ইহার! 
সর্দর্ষের শাস্থকে সমান যান্ত বলিদ্বা সানেন। ইহাদের সাধনাবেদির নাস লত্য॥ সাধনাবেদির কাছে 
থাকিলে ইহার! সযাজবিধান অস্বীকার করেন। 

কুষণনগর জেলায় দোগাছিদ্বা শালিগরান প্রস্থতি গ্রামে এক উদালীন-সাধক-প্রবতিত লাছেবধনী 
সমপ্দাহ (ই, ২.২ পু) চলে। ইহারা বিগ্রহ মানেন না| গুরুর আসনকে ন্মুখে রাধিছা ইহারা উপাদনা 
করেন। বৃহস্পতিবার ইহাদের সমবেত উপাপনার দিল। 

বলরামী সম্প্রদাব্বের (২১৮ পৃ) গুরুর নাম বলরাম। তিনি জাতিতে হাড়ি। ১৭৯৫ ছুষ্টাজে ননী 
জেলার মেহেরপুরে মালে।পাড়া্ তাহার জন্ম হয়। বলরামকে প্রানের অবতার মনে করা হয়। তাহার 
মতে বিশ্বদ্ধাও হইল ভগবানের শরীর । ইহারাও জাতিতেদ মানেন না। ইহার! বিবাহ করিযা গৃহস্থ 
হন এবং বিশ্তন্ধ নৈতিকদীবন ঘাপন করেল। শাহ বা বিগ্রহ হালা ানেন না। 

তাড়া সম্প্রদায়ের (১৭৭ পৃ) প্রবর্তক নাকি নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্ব। চাক! ও বীর করেল 
ইহাদের স্থান আছে। বাউলনের মত ইহানেরও প্রকৃতিশাধন! আছে। ইহার! বিগ্রহ মানেন না এবং 
ফায্াকধণ করেন না। ইহারা কায়াঘোগ সাধনাও কনেন। বান্ধ ভেখে বৈষ্চবদের লঙ্গে ইহানের কিছ 
মিল আছে। ক্ষকিরছের মত শ্টিকমালাও ইহারা ধারণ করেন ও ফকিরী আলখায্লা পরিধান করেন । 
্টাড়ারা হরিবোল ও বীর-অবধৃত ঘোষণা দেন। ইহাদের আলখাল্লা নানা বর্ণের বন্থধণ্ে প্রন্তত। কুলি 
লাঠি ও কিশতী (দরিযাই নারিকেল) লইহা ইহারা ভিক্ষা করেন ও মাথায় টুপি পরেন। 

লহমী মতে (১৭৮ পৃ) শুরুই প্রীকষঃ। শিক্পারা রাধিকা। গুরু স্ছিবিব। দীক্ষা ও শিক্ষা্র। 
মহন্বীমতে নাম-মন্-ভাব-প্রেম-রস এই পঞ্চবিধ আশ্রয় ॥ প্রেম ও রসের 'আত্রই হইল প্রধান পন্থা! ॥ 

জগবোহনী (২১১ পৃ) সম্প্রদাযের বিধত অক্ষসবাবু খুব বেশি থবর দিতে পারেন নাই। প্রহটের 
ইতিবৃতে শরদ্ধের অচ্যুতচরণ চৌধুরী ও বৈদ্নাথ দে ইহাদের অনেক খবর দিয়াছেন । 

প্রান চারি শত বংসর পূর্বে বাঘাস্থরা গ্রামে ছগমোহনের কয় হয়। ইহানের 'আদিস্থান মাছুলিদা, 
ভিতীয় স্থান জলনুখা, তৃতীয় স্থান বিধ্গল, চতুর্থ স্থান ঢাকা ফত্রিাবাদ। ইহাদের আরও আটটি 
মঠ আছে। জগমোহনেব গুরুর নাম মূরারি। তিনি ছিলেন রামানন্দের ধারার | কেহ কেহ বলেন, 
চজ্রদীপে জগমোহনের জন্ম ॥ শ্রীহট জেলায় এই ধর্মের প্রচার চলে। 

ইহার। বিগ্রহ মানেন না, শুরু মানেন। ইহার! তুলসী ও গোময়কে পবিত্র মনে করেন না। নরসেবাত্রত 
এবং ত্রচ্ষচ্ই ইাহার। পালন করেন। লোকের সেবাই ইহাদের ধর্ম। জগমোহনী সম্প্রদায়ের শান্ত (মস্ত) 
গোলাইয়ের শিল্প বামত ১৫৭৬ ধৃষ্টান্ধে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই জগমোহনী সম্প্রদায়কে স্থপ্রতিষ্ঠিত 
ক্রেন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে শাস্ত পেগ্ট) গোসাই হইতে রামকৃষ্ণ দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে 
মাধীপূৰ্নিদায় রাষরু্ণ দেহত্যাগ করেন। 

রামকফ্চ গুরুর আক্ঞায় নানা তীর্থে সাধু-সন্তনের গরশনে বাহির হন তাহাতে ভক্ত কপালনাস তাহার 
সঙ্গী ছিলেন। কুপালের কুপায় তখনকার তীর্ঘস্থানের অনেক কথা জানা ঘান । তখনকার দিনের বহ 
স্থানের বিবরণ কপাল রাখিয়। গিল্নাছেন। এই সম্প্রদায়ের কবীর দাস ও লবনী দাস গ্রতৃতির লেখাতেও 
নেই যুগের বহু তথ্য পাওঘা যায়। 

৪ 


২৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বৰ্ষ 


কুলহারা নদীতীরে বিখক্ষল স্থানটি দেখিয়া রামরুষ্চ মুগ্ধ হন। বিশাল নদী এবং সীনাহীন প্রান্তরের 
কাছেই বাউলিয়া মতের বেশি প্রভাব দেখা যায়। বিখঙ্কলে অলদন্থাদের তিনি সুপথে আনেন ও বহু 
জালিককে দীক্ষা দেন। পরে চারিদিকে ছলে বিপহ দুর্গতদের রক্ষা করাও তাহাদের ধর্ম হয়। ট্হাদের 
নির্বাণ সংগীত অসীম অপার পরত্রদ্ধেরই মহিমাকীর্তন । 

জগমোহন ও রামকষ্ণের সাধনা শীহট্ট এক শাংনাকূমিতে পরিণত হদ্ব। পরে রফ্িনগরে ভোলাশাহ্‌ 
জন্মগ্রহণ করিঘা এই তাবে ভাবিত হইয়া তাহার সাধনা রাখিয়া ঘান। করণশীর অন্তর্গত মতির গ্রামে 
ুমদ্ধান মণ্ডল বাউলিন্না মতের সাধক ছিলেন। ধোপ! জাতীয় রাখালশাহ্‌ বাউল-সাধনার সিদ্ধ হইয়া শাহ 
উপাধি লাভ করেন। স্থরমানদীর তীরে কানাইঘাটে তাহার স্থান ছিল। জগমোহনের সাধনার সঙ্গে 
ইহাদের যোগ আছে বলিয়া ইহাদের নাম কর গেল । 

বাউলিত্বা মতের তব বা দর্শনের দিকটি রবীন্দ্রনাথ তাহার Philosophy of Our People’ এবং 
The Religion of Mana (Hibbert Lectures) চদংকার বলিছাছেন। সেগুলির পুনর্দেখ 
নিশ্রয়োজন। তাহা! ছাড়া ব্যউলিয়াতত্ব বিহঞ্ছে আর-কিছু যাহ! বলিলে ভালো হয় তাহাই এখানে 
সংক্ষেপে বল। যাইতেছে। 

'ভারতবর্ধীয় উপাসক সংস্রদারে' আছে (১৭১ পৃ) বাউলদের আদিগুরু মহাপ্রহথ চৈতন্ম। কিন্ত 
মহাপ্রত্র বহ পূর্বেই বাউলিয়া মত ও বাউল নাম পাই। বাউল মতে দেছেই সর্ষ বিশ্ব অবস্থিত । বিশ্বনাথ 
এই নেহদন্দিরের দেবত|। তাই বা আছে_ 

হা আছে তাও 

তা আছে ক্ৰন্ধাণ্ডে। 
স্বতীর্থ সর্বলাধনা এই মেহেরই মধ্যে । এই পথের পথিক লোকসমাজে লোকঘর্মকে মানিলেও অন্তরে 
তাছা মানেন না। 

লোকষখ্যে লোকাচার 

সহগুক্ষদাখা একাচার 1 

ইহারা হিু-মুমলমান ছুই সং্রদারেরই বেশবাস পরিধান করেন। কুলি লাঠি ও কিশডী (দরিয়া 
নারিকেলের ভিক্ষাপাত্) লইয়া বাউলেরা বাহির হন ও সর্বকেশ রক্ষ! করেন। বিগ্রহ ইহার! মানেন ন। 
বা উপবাস ত্রতাদি করেন না এবং পুরাপাদি শাহুও মানেন না। দেহতবের গান ইহারা করেন। ইহাদের 
দেহলাধনা চারি চন্দ্র ভেদ “কতি গোপনীয় ব্যাপার এবং তাহা অতি বীতৎন'। তাহার৷ বলেন-- 

কারে যোলবো কে করবে বা প্রতায়। 
আছে এই দানে লতা নিত্য চিমানম্মমর়। 

কিন্ধ এই চারি চন্্র ভেদও তে! কারিক ব্যাপার। তাহ! হইতেও উচ্চতর ভাবসাধনাওযালা বাউলও 
আছেন। বাউলদের দেহতৰের গালের কিছু নদুনাও ভারতবর্ধায় উপাসক সমপ্রদারে আছে ঘা 

৯ লহ মাসুদ আলেকলতা 
আশেকে বিরাজ করে, বাইরে খু পরলে পাবি কোথা৷ 


৯ ভারতীর ঘর্শন-বহাসচার সভাপতির অভিতাৰণ। মডান রিভিউ, রাসুযারি ১৯২৯ 
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আলেকের প্রেমের কোলে পেতেছে ব্যক। নলে 
ত্রিবেন্টীর ছল উন্মান চলে, বহিছে সৰা । 
আপনি চলে নলের লখে, সে নল কেউ নাহ চিন্তে 
জগতে করে চিন্তে চিন্তাষণি চিন্তানাতা ॥ 
আলে ছুনিঙ্গার বীঝে. আলেকে সাই বিরাছে 
আলেকে নিচ্ছে খবর, আলেকে কর কখা। 
আলেক গাছে ফুল ফুটেছে, সোঁরতে দগৎ মেতেছে 
আলেকে হয় গাছের গোড়ী, ভাল ছাড়া তায় বাছে পাত! ) 
আলেক যান্ুবের ক্স, সনাতনে লগ হালে. 
ধাউল তোর লালে মিশে, হেতে নারৰি তথ ।- 
তি সবাই বেড়াও রিপুর দোরে 
মামৰ চিনবি কেমন করে, 
বেমিনে ধরবে তোরে, দৃগ্ডর দিয়ে ছেঁচবে নাগা ॥ 
* পেতে ছাপ নেহার করি, রাগ দর্পণ হি, 
ভতাশনকে দীতল করি, অনলে রেখেছে পার! । 
গোসাই শুরু চাদে বলে, ডুবে বাক অন দিছুজলে, 
(কিয়) সে জলে পরল হলে, শুনে ডুৰাধি ভর । 
স্কাড়! সহঙিছ! কর্তাভগা প্রভৃতি সবাই আপনাদের বাউল বলেন । আবার বাউলদের মধ্যেও বহু ভাগ- 
বিভাগ আছে। তাহাদের সবারই আদি বীসসডপ্র ব! চৈতন্তমহাপ্রন্থ বল! চলে না। নানা আকাস্সরে 
বাউলমতের অনুরূপ সাধনার ধারা। এ দেশে যে চলিয়া আসিতেছে তাহা পূর্বেও দেখানো গিয়াছে। 
হহাশ্রত্ এবং তাহার সঙ্গীরা অনেক সময বাউল বলিয়| নিজেদের অভিহিত করিছাছেন। কাজেই বকা 
ধায়, বাউলদের তাহারাও জানিতেন। 
বাউলদের বাহিরেও বহু মত এবং সাধনা বাউলিয়া। মতের আছে। তাহা'নের বাণীতে গানে ও রচনার 
তাহা দেখা বায়। আবার বাউলদের মধ্যেও অবাউল অনেক আছেন। বাউল ডাব হইল অন্তরের সত্য। 
বাহিরের এই ভাগ-বিভাগে ইহার পরিচয় দেওয়া চলে না। 
ব্বাউলিয়া প্রেদতত্বের পরিচন্ন চাহিতে গেলে একবার এক বাউল সাধু বলিয়াছিলেন, “এইলব ব্যাকরণ 
ও পরখ হইল বাহপত্থীদের, আমাদের ক্ষেত্রে ইহা চলিবে কেন?” তিনি তাই গান করিগ্থাছিলেন_ 
ফুলের বনে কে চুকেছে রে সোনার জ্রহ্রী 
নিছে পময়ে কছল ও! সি ময়ি। 
মিশনারীরা। যেমন ভারতী ধর্মের মরহসতা বুঝেলও নাই এবং বুঝাইতে ও পাবেন নাই, তেমনি প্রস্বাশ্রবী 
পত্ডিতের দল ঠিক বাউলিয়া ভাব ও ধর্ম ধরিতেও পারেন নাই এবং তাহার পরিচয় দিতে পারেন নাই। 
বাহার! নিগ্রন্থ তাহাদের পরিচছ গদ্থে কেমন করিছ। মিলিবে। খরন্থী বাউলেরাই নিজেদের পরিচয় গ্রস্থে 
রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আাসল বাউলের পরিচয্ন গ্রন্থে দূর্লভ 1 
তাহ। হইলেও শ্রীযুক্ত মণীশ্রমোহন বহু তাহার Post-Chaitanya Sahajiya Cull of Bengal 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


এদ্বে যেসব পরিচ্ন নানা পু'থিতে পাইছ্থাছেন তাহা বহু হরে সাজাই! দিয়াছেন। কলিকাতা বিয্বিষ্যালয় 
হইতে ১:৩* সালে তাহা বাহির হই । সহজ মতের গ্রন্থলভ্য পরিচচ্ের দন্ত এই গ্রন্থখানি সকলকে 
পড়িতে বলি, ইহাতে বহু খবর মিলিবে। 
আসল বাউলেরা নিরক্ষর । পুশ্বির ধার হারা ধারেন না। লশিক্ষাবাবলায় আমর। তে। পু'বিই পড়ি, 
তাই আমরা পুথি-আশ্রয়নী ; পুধিতে পাইলেই আমাদের সুবিধা হয় । তাহাতে 'পুথিষা' সহজিদাদের 
অনেক কথা জানা গেলেও 'অপুতিহা'দের মরম পাওয়া কঠিন। তবে অনেক ক্ষেত্রে পুথি দেখিয়া ও 
অনেক কিছু খবর নেলে। আবার পুধিশ্ন বাহিরের খবর খোজ করিতে হইলে মাহুষের শদ্ধানই 
করিতে হয় । 
সহজিরা ও বাউল মত অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরে ঘুক্ত। তবে এইসব গ্রন্থে সহজিয়াদের কথ। জানিতে 
সবাই চাহিবেন। কিন্তু এইসব সংসার পথ বিশুন্ত বাউলদের অনেকের মতে নীতিবিগ্িত। উচ্চভাষের 
বাউলের! লোকাচার বেদ|চার না মানিলেও মানব-নীতি মানেন। 
বাউলিয়া মতেও লীব ব্রববন্ধশ । ইহা উপনিবদে বেদাস্তেও পাই ॥ বেদাস্তল্জান বিনা! এই জীব বন্ধ 
থাকে, জান হইলেই মুক্ত হয়। 
বাউলিয়া লাধক স্বর্গের সুখ চাহেন না, চাহেন মুক্তির পরমানন্ছ। বাউলেরা বলেন, মুক্তি হইল প্রেমের 
চিন্মহ প্রকাশ। এই মুক্তি লাভ করিলে ত্রন্মের সকল এঁ্বর্ সাধক অ।পনিই পায়, যদিও কিছুই পাইবার 
তাহার আকাঙ্া নাই। বাউলের! মান্যই জানেন, আর চাহেন প্রেমেই মুক্তি ( তাহাদের মতে দ্বর্গের 
মুতের চেয়ে পৃথিবীর এই প্রেমরপ মহ্তর ॥ তাই প্রেমাস্তগ্রার্থী দেবতারাও পৃথিবীতে জন্মিয়া মা 
হইতে চান_ 
প্রেস আমার পরশমণি তারে সু ইলে যে কাছ হয় রে সেব।। 
তাই গোলোক চাগ যে কূলোক হতে মানুয হৈতে চায় ছে দেব! ॥ 
আমাদের প্রেম সীমাবদ্ধ । ভগবংপ্রেষ বিশ্বব্যাপী । আমাদের প্রেম যখন বিশ্বব্যাপী হুইবে তখনই প্রেম 
হইবে শুদ্ধ ও ভাগবত ॥ তখন সাধকও ভগবানের মতই প্রেমময় হইয়া ঘাইবেল। 
জ্ঞান হইতে গ্রেদ মহতর। তাই শুদ্ধ জ্ঞানে ও কর্মে মাতিরা নানী-বর্জনে লাভ কি? চাই প্রেম। 
প্রেমহীন শুধু নর বা নারী তো! সত্যের আংশিক প্রকাশ মাত্র । প্রেমে দুক্ত হইলেই নরনারী পূ্্বরূপ হইতে 
পান্সে। তবে কামে সেই যোগ ঘটে না। বুতুক্ষিত কাৰ অন্কে গ্রাস করিতে চাছ। 
একে অস্্কে গ্রাস করিলে আর যোগ হইল কৈ? একে অন্তকে যে বিশুদ্ধ প্রেমে পরিপূ্রণ 
করিবে তাহা কামের রাদোর কথা নহে ॥ তাহার জগ্ত চাই নরনারী উভয়েরই অন্তরের মুক্ত ভাব। এই 
মুকতভাব লমাজের বাছ বিধিতে মেলে না, তাই বিধিমার্গে বাউলিঘাদের আস্থ। নাই। লোফাচার বা 
শাস্বাচাত্র কিছুই এই পথে কোনে! লাহাদ্য করিতে অক্ষদ। 
বেদশাহ হইতে প্রেম নহত্তর। বেদের পরোয়া বাংলাদেশ কমই করিগ্াছে। তাই বাংলার পণ্ডিতের 
বাণীতে ও দেখি, সর্বজনকণ্ঠব্ৃত! বেদবাদী তে] বেশ্যার ৰত_ 
কণে কেন দ্বৃতা ক্ষণ ন কুযুকাদ বেক্যান্রনেৰ শ্রুতি ৪ 
= হলাদুধের ত্রান্মণসর্য্থ। উপত্রমপিকা 
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শাস্তের চেয়ে বাউলের নিঃশব্দ মরসকথা মহত্তর । প্রাণহীন শাস্বীর জ্ঞান ও কর্ম হইতে মালবীহ প্রেম 
অনেক বেশি সত্য । 

বাউল-মতে তীর্থ-ভ্রত বিপ্রহ-মন্দির বাগহজ্ঞ-উপবাস কিছুতেই কিছু হয় না। কায্াকে ক্লেশ দিয়াও 
লাভ নাই; বরং কাছাকে শ্রদ্ধা করিলেই সর্বলত্যের সাক্ষাৎ মেলে। ফায়ার তর অ্রস্তাভত্রে সন্ধান 
করিতে হয়৷ 

সমাজের নিয়মে স্রনারী পরম্পরকে আমর! ব্যবহার করি বটে, কিন্তু কেহ কাহারও “নর্ম' জানি 
না। কাছেই সমাঙ্জবিখি দানিদ্া লাভ নাই | নরনারীর বন্ধনের মধ্যে প্রেমের অধ্যান্মযোগ ছাড়া আর 
কোনে বন্ধন থাকিলে তাহা সত্য নহে। সেই অধ্যাব্যথোগেরই প্রকাশ হইল আমানের প্রেমে। 

অধ্যাত্ম সত্যের দীক্ষা মিলিতে পারে সদ্্‌গরুর কাছে। কিন্ত গুরু তো একজন নহেন! চিরনিনই হত 
জনই ধতভাবে আমাদের চেতন! দেন তত জনই গুরু। এক দিনে তো জীবনের দীক্ষা সমাপ্ত হর না; 
দিনের পর দিন দীক্ষা চলে। নিনের পতন দিন ঘেমন জীবল অগ্রলর হয় তেমনি দীক্ষা'ও অগ্রল হয়। 
জন্ম চিরস্তন লীলা, তাহা একদিনে সিদ্ধ হন্ত নাই । অধর্ববেদ বলেন, দ্বিনেত্র পর দিন তোমার 
জন্সলীলা! অগ্রলর হউক 

নবে। নৰে| তৰসি জামাল: ৷ 

উচ্চদরের বাউলেরা বলেন, জীবনের সার অমৃত হুইল তাহার প্রেম ও প্রেমের ব্যাকুলতা । প্রেম 
কোনো তব্ববাদ নহে। তাহারই বাছ (2515) পথ হইল কা্মাসাধন। চারিচন্্ের ভেন প্রভৃতি দুল 
কায়াসাধনও সেই চিন্মঘ্ব পথ নহে। আসলে আপনার মধ্যে বিশ্বের পরিচয় এবং যোগও এক চিন্ময় 
ব্যাপার । ইহাকে বাহ্‌ রূপে পরিণত করিতে গেলেই বিপদ । চারিচন্ত্রের ভেদ হইল তন্ত্রের ও 
যোগশাস্বের দাসত্ব তাহাতে অহুরাগ-পখের কি আছে? 

খন লতা পথ পাওয়া ঘাইবে তখন সর্ব জাতি সর্ব সম্প্রদাঘকে ডাক দিতে পার! যাইবে। তখন হিন্দু 
দুমলমান কাহারও কোনো বাধা থাকিবে না। ভক্তি ্গেহ প্রেম অনুরাগ তো সবাই বুঝে। ইহা তো শাহ 
বা লোকাচারের পথ নয়, তাই লকল সস্প্রদাগ্থকেই বাউলেরা গ্রহণ করেন। এই পথে হিন্দুর শিল্প মুললমান 
ও মুসলমানের শিক্ত হিন্দু বিস্তর আছেন। প্রচার ইহারা মানেন না। কৃপে হতক্ষণ জল না ওঠে তখন বৃথা 
অন্তকে ডাঙ্কাডাকি করিয়া লাভ কি? জল তখন উঠিবে তখন নেই দলই সকলকে ডাক দিয়া আনিবে । 

চৈতক্তচরিতামৃত ভক্তিকে বৈধী ও রাগাহুগ! এই ছুই ভাগ করিয়াছেন (মধ্য, ২২ অধ্যায়) । ডক্কির 
এইরূপ শাস্ত্রীয় ভাগও ‘ছুলের বনে জহরী'র পরখের মত। প্রেমের ক্ষেত্রেও বরবধূর লঙ্গে বা মধ্যে আর 
কেহ বাবধান হইয়া থাকিতে পারে না॥ বালন্রঘরে সবীনেরও প্রবেশ নাই। 

নদীর যেমন তিন রূপ : প্রথম হুইল পর্বতে পার্বতী, হিতীয় হইল লমতলে গঙ্গা, তৃতীয় হইল সাগরে 
সন্দিলিত।; তেমনি সাধনার প্রথমে গ্রবত; দ্বিভীঘে লাধক, তৃতীছে সিদ্ধ । ইহাদের আশ্রদও 
ত্রিবিধ : প্রধম অবস্থায় নাম-সন্, দ্বিতীয় অবস্থায় ভাব-প্রেম, তৃতীঘ অবস্থায় মুক্ত রস। 

ভক্তিকে বুকাইতে গিয়া ভারতীয় সাধনা ছে পথ ধরিষাছেন তাহাতে বঅতিশধ সাহসের পরিচন্র পাই। 
ভগবানকে পাইতে হইলে তাহার কোনো না কোনে! স্বন্ধণ তো মনের মখো আলা চাই। তাহাকে 
আমরা কখনো প্র ভাবে, কখনো পিতাষাতা ভাবে, কখনো বন্ধু ভাবে বা ঝ্রি্ধ ভাবে বুঝিতে পারি। 


২৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বধ 


মানবীকরণ বা 4005100520509152) বলিছ্া পত্ডিতেরা ভব দেখাইলেও তাহার! সাহসের সহিত 
বলিবেন, এইসব মানবীয় ভাবে ছাড় তাহাকে আর ভাবিব কোন্‌ ভাবে? 

ভগবানের হহ্বতে| অনন্ত শব্ধ ও স্বর্ণ । কিন্ধ নাদের তো পীচটি হাত্র ইস্জিন্ন। তাই হয় তাহাকে 
চু দিয়া, না হছ কর্ণ দিদা, নয় তে! নাসা দিয়া, নহ ভো-তক দিথা, নহিলে রসনা দিঘা নানাভাবে তাহাকে 
পাইতে হয়। রূপ-রগ-গঞ্ধ সপর্ণ-শব্দ-স্ূপে ছাড়া আর তো অনুভবের কোনো! পথ নাই । ভগবানকেও ঠিক 
তেমনই শা দাস্য সখ্য বাংসলা মধুর এই প্চ ভাবে ছাড়! পাই কেমনে ? নানবীকরণ বা) Anthro- 
pomorplismএর ডগ না করিছ্া এই কথা ভারতীয় সাধন! সাহসের সহিত বলিঘ্ছাছে। তবে লব ভাব 
হুইতে শ্রেষ্ঠ ও ঘনিষ্ট ভাব হইল মধুর ভাব। 

মধুর বা প্রেমের ভাবেও মিলন হইতে বিরহেই চিন্ম ভাবের বেশি প্রকাশ হয়। কারণ সম্মুখে 
থাকিলে আমরা অনেক সময় কাহারও মর্ম বুঝি না ইহাতে অথর্বের সেই কথা মনে পড়ে__. 

আংতি সন্ত, জহাতি অতি সন্ত: ন পশ্তুতি। 

অর্থাৎ যতক্ষণ নিকটের রতন লা হারাই ততক্ষণ তাহাকে অনুভব করা বা “দেখা” যায় না। বুধিতে 
হইলে একটু দূরত্ব দরকার । তাই পূর্ণব্রন্ব আপনার গে! আপনি পূর্ণ হইলেও আত্মপরিচয় পান লাই। 
ভগবান আপনাকেও স্বষ্টীর পূর্বে আপনি ধথার্থভাবে পান নাই। নিজেকে নিজে পাওয়া যাহ না। 
আপনাকে একবার পর ব। বান্ধ করিত্বা (০৮1০৮) আবার “আপন” করিতে হয়। তাই একতঘকে 
বাধ্য হুইয়াই প্রথমে দুই হইতে হয়। পরে সাধনার সেই তুইকে ঘুক্ত করিয়া এক করিতে হ। ইহাতেই 
কেহ দেখেন অহ্বৈত, কেহ দেখেন তৈত। আলে এই দ্ৈভাদ্বৈতবিরোধ ঘোচে না, ঘোচে প্রেনে। 
কারণ প্রেমে দুইকেই চার এবং ছুইকে এক করে। 

বাউলেরাও বলেন 

নিত্য সৈতে নিত) কা প্রেম তায নাম। 

এইছস্ঠই প্রেমেই ভগবান আমাকে স্কপ দিলেন কারণ প্রেমেই সেই অরূপ ভুবিয়া ধন্ত হইবে লব 
রূপের মদ্যে। 

পরকে আপন করিতে পারে এবং ভেদের মখো মধুর অভেদকে সাধনা করে বলিঘাই প্রেমের মহব । 
আপন হইতে ভিহকে স্বীকার করিবার শক্তি একমাত্র আছে প্রেমের । যেখানে পূর্বেই লৌকিক অধিকার 
আছে পেখানে শ্বীকান্ন করার মধ্যে প্রেমের মহত কিছুই বুঝা। যায় না। থে ‘আমার' নয় তাহাকে “আমার' 
বা আপন করিয়া গ্রহণ করিতে পারলেই তো প্রেমের প্রেবব । এই কারণেই সমাজ যাহাকে আমার নিজস্ব 
অধিকার (০55655i00) করিয়া নি্বাছিল তাহাকে গ্রহণ করার মধ্যে প্রেমের গৌরব ফি? বে 
ব্বন আমার নর, লমান্বিধি শর্ছসারে ধাহাকে দাবি করিতে পারি না, তাহাকে গাইতে পারিলেই প্রেম 
নেইরূপ আমার অধিকারের বাহিরে অথচ আহার প্রার্থনীগ্বাই হইল পরকীয়া। সে আমার অধিকারের 
ব্যয় (০558551070) নহব বলিয়াই সাধন! দিঝা। তাহাকে পাইতে হয়। নাষে সহজ হইলেও সেই সাধনা 
সহজ নদ্র 

আসলে সমাজের সহিত বিরোধ ঘোষণার অস্ত বা সমাজনীতিকে দলনের জন্ত বাউলদের 'লরকীয়'কে 
প্রার্থন। করা নহে । তাহাকে চাওয়া হ শুধু প্রেমের মহত্ব বুঝিতে । আপনার বস্তুকে আপন করার মছ্ে 


চতুৰ্থ সংখ্যা বাংলার বাউল 


প্রেম কৈ ? সোনাকে নহে, লোহাকে সোনা করিলেই তবে পরশমণি। পরকে আপন করিতে পারিলেই 
তবে প্রেম। প্রেমের বৃহবের প্রমাণ করিতে হইলেই চাই ‘পরকীয়া’ । স্বকীঘ্বার উপর তো অপিকারই 
আছে। প্রেমের সেখানে আর কি রহিল করিবার ? সমাদ্রবিখান অহুলারেই সে আনার অনিক্লতা 
(59555951০5) ; আমার কাছে ধরা দিতে সে বাধ্য । ঘরের পাবি শিকার করিয্| দেমন শিকার (9০1) 
হয় না, তেমনি লৌকিকতাবন্ধকে গ্রহণ করিষ্বা প্রেমের প্রেমত্ প্রকাশ হয় না। 
প্রেম হইবে দুই জনের মধো । এই উভয়ের মধো সখ্য এবং সমান মুক্ত ভাব চাই। তা প্রেমের 
মধো উভয় পক্ষের স্বাধীনতা দরকার | মুললমান্‌ বাদশাহদেরও নি্রম ছিল দাস-তরশীকে প্রেম করিলে সে 
তৎক্ষণাৎ দাস্য হইতে মুক্ত হইত, তাহার পর সে স্বাধীনডাবে প্রেমে সাড়া দিত ব! না দিত। দাসকে 
প্রেম করার অর্থ কিছু নাই । সদাচ্ছের বিদির উপরে প্রেমের মহ তো তাহাতে বুকা ঘাস না। দাসত্বের 
মধ্যে প্রেম (?) তো একটা জুলুম মাত্র । তাই ভগবান প্রেমের ক্ষেত্রে মানবকে মপার মুক্চি দিয়েছেল। 
এইখানেই মানবের £ি৩৩-|!এবস সার্থকতা । 
প্রেমের অপন্ধপত্বই হইল তাহার অনিশ্চয়তা । পাইব কি না পাইব এই জদয়-দেলা ন! থাকিলে 
আর পাইছ! আনন্দ কিসের? করতলগত বস্ত পাইস্বা তে! আনন্দ নাই। অনিশ্চন্বতাব মধ্যে প্রেমে 
পাওয়াই পরম মাধুধ। তাই চৈতক্কচরিতামবতে দেখি 
স্বকীয় পরকীন ভাবে দ্বিৰিধ লা্থান 
পরকী ভাবে অতি রসের উল্লাস ।--আড, চতুর্খ 
সেই প্রেমের ক্ষেত্রে নর-নারী! লবাই লমান। ভগবানও সেখানে আমার চেগ্বে বড় নহেন। তাই 
প্রেমের ক্ষেত্রে এঁশ্বর্ঘের বা ঈশ্বরত্বের শর্বশক্কিমতার জুলুম চলে না। ঈন্বরত্বের অর্থাং অধিকারের দুলু 
থাকিলেই প্রেমেরঞ্সব মহব গেল। তাই ভগবান বলেন_ 
উহ্ব-শিশিল প্রেমে নাছি ঘোর প্রীত । এ 
প্রেমরসিকরূণে তিনি বলেন, “আমার ঈশ্বরত্বই যে মানে লে তো আমার স্বকীয়া। তাহাকে আর পাইব 
কি? যে আমার ঈশ্বরত্থ ও প্রতৃত্ব এখনও স্বীকার করে নাই, প্রেমের দ্বারা আমি তাহাকেই চাই। 
তাহার প্রেমই আমার কাম্য" 
আমারে ঈশ্বর যানে আপলারে হীন । 
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ এ 
ভগবান বলেন, যে আমার অধীন তাহাকে পাওয়া! না পাওয়ার মধ্যে তফাত কি? যদি সে মুক্তনদ্ধিতে 
আমাকে স্বীকার করে তবেই তো লেই পাওয়া হইল পাওহা ৷ শক্তির ক্ষেত্রে আমি উচ্চ বা ঈশ্বর হলেও 
প্রেমের ক্ষেত্রে সে আমারই সমান ব। আমা হইতেও উচ্চ । সেখানে আমি তে তাহার অপেক্ষা বড় নহি, 
হয়তো বা হীনই হুইব, তবেই তে| প্রেম । এখানে বাউল-সাধকদের সাহসের অস্ত নাই। বাউলদের 
গানে তাই প্রেমের এত জোর ৷ চৈতস্তচরিতাম্বতও বলেন-_ 
আপনাকে বড় হানে, আমাকে সম, কীন। 
সেই জাৰে হই আষি তাহার অধীন । ও 


২৩৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


শ্ববীবার ক্ষেত্রে অনিশ্চন্ততাভন্বঅনিত প্রেমের সার্থকতা নাই । সেই লার্কিতা আছে পরকীয়ার 
ক্ষেতরে। ধর্ম ও সমাজ তো অনিশ্চদ্বতার স্থান রাখে নাই, তাই প্রেমের সব সন্ভাবন! সে চুকাইয়া দিছাছে।-_ 
কর্ম ছাড়ি রাগে দোছে করনে মিলন । 
কৰু দিলে কনু না বিলে দৈষে লিন | এ 
তাই পরকীয়া না হইলে প্রেমের কোনো অর্থই থাকে লা) বেখানে সমাজবিধির সঙ্গে প্রেসসাদনার 
একটা বড় বিরোধ আছে, বাউলের সেখানে প্রেমের দাস্বই স্বীকার করিঘাছেন । অথচ ধর্ম ও সমাছবিখি 
না থাকিলে গাহস্থা চলে ন। 
সাধারণতঃ ফকীর হইলেও বহু বাউল-গৃহস্থও আছেন । সমাজবিখি না মানিলে গৃহস্বনীতি কেমলভাবে 
চলে? তাই জিজ্ঞালা করিছ্বাছি, "তোমরা তখন কর কি?" বাউল-গৃহস্থ বলেন, “বিধি বা মন্ত্রের দ্বারা 
আমর! মরনের অধিকার সাব্যস্ত করি না। বিধিকে সামত্বিকভাবে স্বীকার করিয়া আমরা দেহের কাছে দেহ 
রাখিয়া সংসারবাত্রা চালাইফ্া যাই । তার পর যদি কখনও ভগবানের কপার তাহাকে প্রেমেতেও পাই 
তবেই জীবনকে ধন্ত মনে করি। লে সৌভাগ্য মন্ত্রের জোরে বা সমাদবিধিতে হুদ না। ভগবানের 
বিশেষ ক্ুপা থাকিলে লে সৌভাগ্য ছটে-_ হয়তে। সারানীবন তাহা না ঘটিতেও পারে। তখন মনে 
করিতে হইবে জীবন বৃখাই গেল ৷" 
কু বিলে কছ়ু না সিলে দৈবের লিখন । ডর 
“শ্বকীয়া’ অর্থাৎ বিখিধর্ষে পাওয়া স্বীকেও প্রেমে আপন করা গেলে তাছাতেও পরকীঘা-সাধনা৷ দিদ্ধ হহ। 
কারণ এতদিন সে তো ভি্নই ছিল। এইখানেই বাউলদের এক বড় তত্বের কথা! বলা গেল। আর-এক 
তব হইল তাহাদের প্রক্ৃতি-ভাবে, সখী-ভাবে আরাধনা । 
প্রকৃতি-ভাবের অর্থ কি? জ্ঞান কর্ম ও প্রেম এই তিন পথে সাধন।। জ্ঞান ও কর্মে আবার 
দিনের পরে দিনে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে শিক্ষা পাই এবং স্বীকার্ষকে ক্রমে ্রমে একটু একটু করিয়া 
স্বীকার করি, অর্থাৎ ইহা! পৌপপদ্বা। প্রেশে হঠাৎ একদিনে একেহারে স্বীকার করিতে হয়। 
ঘখন অস্বরান্মা জাগে তখন একদিনে আপন্যকে উৎসর্গ (5077) করিতে হয়। পুক্ধবের পথ 
জানে ও কর্ণে এইক্তপ “ক্রবে ক্রমে”। নারীর পথ প্রেমের ; তাহাতে “ক্রম নাই__ একেবারে তংক্ষণাং 
(immediate) । পুরুষ বিবাহ করিয়া ক্রমে হ্রীকে চেনে। নারীকে বিবাহের সঙ্গেসঙ্গেই লব 
ছাড়ি পতিত নূতন সংসারে ক'পাইয়া পড়িতে হয়। পিতা সম্থানকে ভ্রমে ভালবাসিলেও ক্ষতি নাই? 
ছয় মাও তিনি প্রতীক্ষা কহ্িতেও পারেন। কিন্ত সা তাহার সন্তানকে জন়মাত্রে স্বীকার না করিলে সরি 
অচল হয়। জীবধর্মে (১1০1০81511) নারীকে সবুর করিবার সময় বিধাতা দেন নাই । তাই নারীদের 
এই ‘বেসবুরী'র মধ্যে অনেক সবলদ্রান্ডি আসিয়া পড়ে। তবুও নারীর এর 'বেসবুরী'কে লা মানিছা 
লইলে চলিবে কেন? ইহাই থে তাহার জীবধর্ষ (biological fact)1 
পুরুব যখন তাহার জানে ও কর্মে “করম ক্রমে’ অনন্ত অসীমের দিকে অগ্রসর হয় তখন পরদা সরাইতে 
সরাইতে হয়তো তাহার নানবজয়ই শেষ হইয়া ঘার। পর্দার তবু আর শরেদই হয় না। ইহাই কার্াইল 
দেখাইক্বাছেন তাহার ৪৭৪1০7 ৫৪০৮৫৬৪ অন্থে। অনন্ত অনীমের কত পরছা সরাইয়। তাহার স্বন্ধপ 
পাইবে? তাই শ্রান্ত সাধক অবশেষে নারীর মতই প্রেমে লহে এক দুরুর্তে ঝাপ দিদা পড়িতে ঢাঘ। 


চতুৰ্থ সংখ্যা বাংলার বাউল 


তাহা! সম্ভব হন শুধু প্রেমে] নারীর হইল সেই প্রেমের ধর্ম। তাই মহাগ্রদূর ৰত লোকও আপনার 
এইখানেও অপার জ্ঞানে অকতার্ব ও হয়রান হইয়া সন্বী-ভাবে নানী-ডাবে প্ররুতি-ভাবে ঝাপ দি 
পড়িলেন। বাউলদের একটা বড় তর? 

বাউলদের মধ্য পুব্য। পুথিত) ও তথ্য! (৩) এই ছুই রকন শাদনা আছে। পূর্বেই পুৰিয়া 
বাউলতবের পরিচন্ন পাইরাছি Post-Chailanya Suhajiys Cult পলকে} অঙ্গে অপুদিরা 
বাউলদের ল্বচেত্বে ভালে| পরিচন দিয়াছেন ৰুবিগুক্ন রবীন্দ্রনাথ । তাহার কলিকাতা বিগবিগলেষে দর্শন 
মহাসৃভায্ (১৮ ডিসেম্বর ১৯২৫) অভিভাষপের এবং হিবার্ট বক্ৃতার (১৯১*) কথা পূর্বেই বল! হইরাছে। 

এই বক্তৃতাত তিনি সবচেয়ে বেশি বাণী বাবহার করিছাছিলেন উরহটের বাউলকবি হাসন বক 
চৌধুরীর গান॥ হাসন রজার জন লক্ষ্ণীর দেওরান-বংশে। ইহার পিতার নাল আলি রঙা চৌধুরী । 
আলি রজার পূর্বপুরুণ কারস্থ ছিলেন? হাসন রজার পুত প্রধ্যাত একলামুর রঙ্গার কাছে শুনিয়াছি ইহার! 
ভরম্বাজগোত্রীয়। 

রবীন্দ্রনাথ তাহার তরুণ বসেই বাউলদের লঙ্গে পরিচিত হন; তাহার লেখা ‘বোচমী'র কথা ধাহারা 
পড়িয়াছেন তাহারাই ইহ! দানেন। তাহার জমিদারি শিলাইদহ পর্গণার কাছেই লালন ককীরের স্থান । 
লালনের অন্ত একটি প্রতিভা ছিল। তাহাদেরই শিল্প কাঙাল হরিনাথ দদুবদার বা ফকিরচান বাউল। 
হুরিনাথের শিল্পেরা মকলে বাউল ন। হইলেও লবাই কৃতী, তাহাদের মধ্যে রাছসাহীর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 
লাম হুপরিজ্ঞাত। যে শিবচন্্ বিভার্ণবের তত্রতৰ অন্থবাদ করিছা আর্থার এভেল:ন ধন্ত হইলেন, সেই 
বিদ্ার্ণবও হরিনাথের অঙ্থরাপী । বাংলাদেশে সংবাদপত্র-ুকস্থানীন্ জলধর সেনও হরিনাধেরই আপন জন। 

লালনের শিল্তধারার একজন ছিলেন রবীন্রনাখের শিলাইদহে এক ভাকহনকরা। তাহার নায় ছিল 
গগন। হার গান রবীন্খ তাহার হিবার্ট বক্তৃতা উদ্ধৃত করিয়াছেন 

আদার বনের মানু হেরে 
আছি কোথায় পাব তারে।- * 

লালনের স্থান ছিল কুষ্টিয়ার নিকট | তিনি জন্মত: ছিলেন ছিন্ন, পরে দেখ! ধায় শিরাদ সাই নে 
মুযলমান ফকীরের কাছে তিনি দীক্ষা নেন। তাহার সাধনাডে ছুই ধর্মেরই যোগ দেখা ধায়। এই 
হায়ার লঙ্গেও কবিশুক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল। 

কুষিার কাছে এ দিকেই পাচ ফৰীরও একজন বাউল ছিলেন। তাঁহার সীমা ছ'ড়াইয়া আরও 
পূর্বদিকে গেলে রাজবাড়ীর কাছে মোছল চাদ ফকীরের গানের প্রচলন । তাহার পর ঢাকা জেলাদ 
ছিলেন শাহনাল ফকীর। ধামরাই টাঙাইল প্রভৃতি স্থানে পাগল চাদের গান চলে। পাগল চাদ 
একজন সমর্থ বাউল ছিলেন। 

আমি নিজে প্রথম বাউল দেখি কাটতে নিতাই বাউলকে ৷ তাঁহার বাড়ি খাকুড়। বা তাহারও 
পশ্চিমে ছিল। বেশে আসিবার পর ঢাকা জেলার রাজবাড়ীর আখড়ায় দাও বাউলের সঙ্গে পরিচহ 
ঘটে। তাহার আখড়ায় দুর্লভ ও বন্পভের সঙ্গে পরিচ হইলে দেখা পেল তাহারা আরও গভীর ভাবের 
বাউল। তাহাদের কাছেই আসি বড় বড় দুইটি বাউল-ধারা ও বহু গানের সন্ধান পাই । সেই ধারা 
ধরিয়া বহু প্রাচীন যুগে উপস্থিত হওয়া যাছ। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


বাংলাভাহার আরম্ভ হইতেই বাউলের পরিচয় মেলে । তবে একবার খোজ করিছ্া (১৮৮ সাল) 
বারো-তেরো পুরুষ পর্যন্ত কোনোমতে পাইগাছিলাম ) 

এক ধারাতে মদন বাউল জন্সতঃ ছিলেন মুসলমান । তাহার ভুরু ছিলেন ঈশান, জাতিতে হুম ) 
ঈশানের গুরু দীনা ব! দীননাথ জাতিতে ছিলেন নর বা বাস্যকর। দীনার ওক্চ নমংশৃত্বংলীয় 
হারাই । ছারাইর ওরু কালাচাদ ছিলেন জাতিতে বাঢ়ই বা স্ত্ধর, নমঃপৃত্র-সৃত্রধরই হইবার কথা। 
কালাচাদের গুরু লিত্যনাথ ; নিত্যনাথের সুরু মূলনাথ ? মৃলনাথের শুরু আদিনাথ । লিত্যনাথের বন্ধু ও 
শুরুতাই ছিলেন মনাই ফকীর ৷ নাই জক্মত: মুললমান। এই তিন তিন অন ‘নাথ’ বাউল নাম দেখিয়া 
লাথ-পস্বের সঙ্গে বাউল মতের প্রাচীন ঘোগের কথ মনে আলে । 

নিতালাথের এক শিল্ত কালাচাদ, লেই ধারাতে মদন | মদনের বন্ধু ছিলেন গঙ্গারাম, ছ!তিতে 
নমঃপূত। গঙ্গারাস মদনের বয়োজোোষ্ঠ হইলেও বন্ধুতা খুব গাঢ় ছিল। গঙ্গারানের গুরু ছিলেন কৈবত 
জগাইর শিল্ত মাধ । নিত্যলাখের আর-এক শিশ্ত ছিলেন বল! বা বলরাম। তিনিও জাতিতে কৈবত?। 
বলাকে নিতালাথ নাকি দীক্ষা দেন নাই। দীক্ষা তাহার একটি ঘটনা হুইতে ঘটে। "ঘটনাটি 
বলা যাউক । 

বলা ছিলেন কৈবর্তদের মধ্যে রাঙ্গার মত। সমস্ত মেঘনার উপর ছিল তাহার এলাকা । যারকুলির্র 
কাছাকাছি তাহার জলকর ছিল। তহ্বার প্রথম যৌবনেই স্বীবিয়োগ ঘটে । উদাসমনে তিনি একদিন 
নৌকাছ যাইতেছেন এদন সময় বিবাহান্তে এক কন্যাকে মাত] বিদায় দিতেছেন সেই দৃশ্ত দেখেন। 
কর্তার নৌকা লরিঘ্বা গেলে কা গাড়িমাকিদের অস্থনয্ধ করিতেছেন, বাস্ভকরদের অস্থনয় করিতেছেন 
নিঃশব্দ হইতে, কারণ মা রহিয়াছেন ঘাটে পড়িছ্া, তার কাহার শব্দ শোন! যাইতেছে বাস্তভাণ্ডের গোলমালে, 
ক্রমে মায়ের কান্নার শব্দ চাপ| পড়িস্থা আফিতেছে_ 

খাসাইও রে ঢোল চুলী ভাই ফাসি বন্রনি। 
ধীরে বীরে বাইও রে মাঝি যেন মায়ের কাদন শুনি ॥ 

তাহার মনে হুইল তিনিও ঘেন জগজ্ছননীর নিকট হইতে এইভাবেই ছিনের পর দিন দূরে লরিম্বা 
যাইতেছেন। বেন এইক চলিয়াছে বিশ্বচরাচরে দাণের কান্না। দূর ছইতে তবু সে কান্না শোনা ঘাইত। 
কিন্তু সংলারেত্র নানা কোলাহলে আমরাই প্রতিদিন সেই কাহ। চাপা দিতে চাই । আমাদের মনের মধ্যে 
ব্যাকুলতা ও বৈরাগ্যই মায়ের কান্নার সুর। তাহাকে প্রতিদিন আমরা কত ভাবেই চাপা দিয়া 
রাখিতে পারি? 

এই অন্তরবেদনার মর্ম বুঝিতে সাধক নিতানাখের কাছে বলা গেলেন এবং দীক্ষা চাহিলেন। 
সব শুনি্া নিতানাখ বলিলেন, "তোমাকে আর দীক্ষা কি দিব? জগঙ্দননী আপনিই সেই খাতৃবিচ্ছেদ- 
ব্যাকুল। কনতাক্তপে আসমা! তোমায় দীক্ষা দিন৷ গিয়াছেন। তোমার অন্তরের বেদনা লেই দীক্ষার মন্ধ।” 

তবু বলরাম বা বলা নিত্যনাথের ‘অহুরাসী’ হইন্া। রহিলেন এবং পরে খুব বড় সাধক হুইলেন। 
কাজেই বলার গুরু একহিসাবে নিতানা আর-এক হিসাবে সেই কন্তা 

বাউলের নানা স্থানেই গুরুকে পান এবং নানাভাবেই শুকুর দীক্ষা নেন। আনার পূর্ব-কধিত ঢাক।- 
বাজাবাড়ীর বাউল দাগুর শিল্ঠ বন্লভ ও দুর্মভের কথা বলি্/ছি। দুর্লভ ছিলেন অতিশয্ন মরমী ভাবের 


চতুর্থ সখা বাংলার বাউল 


লোক। দুর্লভের যখন অল্প বর্ন তখন তাহার আট-নয বছরের এক বস্তা পৃথিবী হইতে বিদায় নিলেন। 
এই বিনা নিবায সময় সেই কন্তাই যেন পরকালের হার খুলিদ্বা পিতাকে চিন্মত আলোক দেখাইদা 
গেলেন /চাই ছূর্গভ হখন দাও বাউলের কাছে দীক্ষা চাহেন তপন দান্ত বলেন, -তোবার কপ্াই 
২. তোমার (পুরু তুমি ধন্ত। তুমি দীক্ষিত। বরং তুমিই আবার কাছে থাকিয়া আনাঞ্ষে সেই 
পথ দেখাও ।” 
কাশীর নিতাই বাউল বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার ভাষাতেই তাহার বিদয়ে বলা মাউক-__ “দেহের 
কাছে দেহ রাশিষছিলান কিস্ত তাহাকে পাই নাই। মধ্যে কামলার বাধা ছিল কিনা! এমনভাবে 
বারো-তেরো বংসর গেল, পাওয়া হুইল না। তাহার পত্র তিনি আমাদের ছাড়িদ্বা পল্ললোকে গেলেন। 
তখন ভগবানকে কহিলাম, “এইবার তে! কামন! আর লাই। এইবার তাহাকে পাইতে দাও।' এনন 
ভাবেও বারো-তেরে| বছর ঘার। একদিন হঠাৎ অর্দিণের জঠ তাহাকে পাইলান; আমার সব নীপ্ব হই 
গেল।” তাই বাউলদের গানে আছে_ 
গুরু ব'লে কারে প্রণাম করছি ঘন? 
তোর অধিক শুর পশণিক হক, গুরু অগণন । 
গুরু যে তোমার বর্পডালী, গুরু বে জোর মরণহালা 
পুর যে তোর হদৰ, (বে) রায় হাসন ৷ 
কারে প্রণাম করবি বন ? 
যাক আবার বলরাসের বাউল-ধারার কথায় ফিরিয়া আশা ঘাউক। বলার শিশ্ক বিশা, জাতিতে 
ভুঞ্িমালী। তাহার শিল্প জগ কৈবর্ত, তীহার শিল্প মাধ বা মাধব পাটিঘাল ব| পাটি-নির্ব:তা; 
কেহ কেহ বলেন, বল! কাপালী। কাপালীরা চট বুনিয়া জীবিকানির্বাহ করেন | মাধার শিষ্য গদ্গারাম 
ল্‌মংশৃত্ । 
ইহার! লবাই নিদ্শেণীর নিরক্ষর লোক। কিন্তু দৃষ্টির গভীরতায ও প্রকাশের অপূর্বতা অতুলনীয় 
ইহাদের শক্তি । রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ইহাদের গান দেখিয়! বলেন, “এমন সহভ, এন গভীর, এনন লোান্থজি 
সত্য এত অন্পকথায় এমন অপূ্বভাবে প্রকাশ করিবার শক্তি আমাদেরও নাই ॥ আমার তো ইহাদের 
রচনা দেখিনা রীতিমত ছিংলা। হয়।* তিনি নিঃস:কোচে ইহানেন গান তাহার নর্শন-সভার ছডিভাবণে এবং 
অক্সস্ধোর্ডের হিবার্ট-বকৃভা বাবহার করিদ্বাছেন এবং নম্রভাবে তাহ! শ্বীকার করিগ্াছেন। নান! স্থানে 
নানাভাবে এইসব বাউলের প্রতি তিনি তাহার গভীর শ্রন্ধা ধর্না প্রকাশ করিয়াছেন। ওনীদের কদর 
করিতে তাহার মত লোক জীবনে দেখি নাই। 
এই শঙ্গারামের বাড়ি ছিল বিক্রমপুরের সধ্যে বাইনখাড়া গ্রানের কাছে। এখন সেইলথ স্থান পশ্রাগডে। 
ইনি আদার লমব্রসী সব বাউল হইতে পাচ 'পিড়ী? বা গুরুপর্ম্পর। উপরে । কাজেই ইনি প্রার হই শত 
বছবের পূর্বেকার, কারণ এই হিসাবও প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে করা। মদন বাউল ছিলেন গঙ্গারামের অতিশয় 
শ্রির্বন। মদনের ওর ছিলেন গঙ্গারামের বন্ধু, ধদিও বহলে একটু বড়। শুরু ঈশান এবং শিশ্কা মদন 
উভদ্বেই গঙ্গারামের বন্ধু ছিলেন । 
৯২ লেই লময়ে বিক্রমপুরের ধলছত্, স্তপঠা, ধামারণ, রাজাবাড়ি প্রভৃতি স্থানে বাউলদের খুব বড় বড় 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


আড্ডা ছিল। ধলছত্র হইতে এক শাখা পরে আবছুলাপুরে, আর-এক শাখা দক্ষিণ সাহাবাজপূরে গিয়া 
আখড়া করে। 

হটে বিখঙ্গলের জগম্যহিনী লাধলার প্রভাবে ও বলার প্রভাবে মেঘনার তীরে বহু বাউল-আখড়া 
জমির! উঠে। তাহাদের মধো ডিঙ্লী ভুল! প্রভৃতি মঈকে অষ্টগ্রামী সমাজ বলে। এই লমাজেরই এক 
শাখা পরে স্বান করে ঢাক! জেলার পাচদেনোর নিকটে নরসিংদী গ্রামে । বিশাল মেঘন! লদীয় তীরে এই 
নরলিংদী আখড়ায় প্রায় এক শত বংপন পূর্বে নদেরচাদ নাদে এক বাউল আসেন; তিনি খুব সমর্থ সাধক 
ছিলেন। তাহার শিক্প বেঙগা বাউল ও বেঙুগার শিল্প যতীন বাউলকে আমি জানি! নদের চাদের 
কথাও আমি খুনিৰাছি। অনীর তীরে ও বিশাল মাঠের পারেই বাউলিহা ভাব ্রদে। সেখানে প্রস্কতিও 
ইহাদের উদার ও উদাস করে। 

উত্তরবঙ্গে নীলফামারীর কাছে কমলক্ুমারী যাববাড়ী মধ্যমা প্রভৃতি করেকাটি বাউল-সম্প্রদায় আছে। 
পড়া নুসলনানদের উৎপীড়নে তাহাদের অনেককে পরে সস্্রদায়ী মুমলমান করা হুইয্নাছে। উৎলীড়ন বে 
কিরূপ তাহা ‘বাউল বিধ্বংস ফতোয়া’ দেখিলেই বুঝ। যায় । তৰু উত্তরবঙ্গের বাউলদের অনেক খবর আমি 
নীলফামারীর কবিরাঞধ বসম্তকুমার লাহিড়ীর কাছে পাইয়াছি। তিনি যদি এখনও জীবিত থাকেন তবে 
কিছু খবর দিতে পারেন। 

বাউল সমাজের প্রভাবে মেঘনার তীহে জিপুযা ছেল ওরাইলের আখড়া কাছে রাণীদিছা গ্রামে আদ্বর 
আলি প্রন্াতি সমর্থ বাউল সাধকের অন্যাদদ ঘটে । আছর আলির উপরও বহু অত্যাচার গিছ্ছাছে। কিন্ত 
তিনি নির্ভীক পুরুষ । তাহার শিল্প হইতে হইলে সব সম্পত্তি বিতরণ করিয়া আসিতে হইত । মুমলনান 
সাপনার্থীকে দীক্ষার পূর্বে সাতদিন নিছ গ্রামের ভুশ্থা-বসছিছে, সাতদিন গ্রামের হাটে, সাতদিন গ্রামের ঝাড়ি 
বাড়ি ঘুরিয়! ঘোবলা করিতে হইত ‘আমি সরা (সূসলমান শাস্থবিধি) মানি না'। এমনভাবে বাছাই-কর। 
নির্ধাতনে-সটল সাধনার্ধী না হইলে তিনি সাধনা দিতেন না। 

এইসব অত্যাচার সাধকছের উপরে ঘটে বলিয়াই আনি এতকাল বাউলদের স্থান ও আবড়ার খবর 
সক্কলকে দিতে পারি নাই। আমি এই বাউলদের খবর কোথাও কোথাও বলার পরে ইহাদের উপরে 
অনেক অত্যাচারও গিয়াছে । তবু কেহ কেহ থে করটি বাউল-স্থানের সদ্ধান দিয়াছেন, সবই আমার দেওয়া 
খবর হইতে । কারণ ন! বুঝিয়া ঘটনাক্রমে পূর্বে কিছু কিছু খবর আমি দিয়াছিলাদ। 

আর-একটি যিপদও আছে। বীরভূম জেলার কেন্দুলী এতকাল বাউলদের একটি নিলনের স্থান ছিলি। 
এখানে পৌহমংক্রাস্তিতে জয়দেবের স্বত্ণার্থ এক মেলা বসে, তাহাতে বহু বাউল আসিভেল ৷ তাহারা 
বেন্দুলীতে মন্দির বা তীর্ঘন্বানে স্রান-পৃত্ধ। করেন না, তবে নিলের। মিলিয়া খুব উৎলয করেন! সেখানে 
নিত্যানন্দ দাস নামে এক বাউল আলিতেন। তাহার সছিভ আমার খুব গ্রীতি ছিল। তাহার গরু 
ছিলেন মপিমোহন। যনিষোহনের বড়া ছিল খানা অংসনেত নিকট কেতন) প্রামে। এইন্সপে 
দাইহাটে গে'লীনাখের মেলাতেও বহু বাউল একর হইতেল। বাকুড়া সোনামুর্খী এবং মানডূমের খাতরা 
প্রভৃতি স্থানেরও বাউল-সমাজ আছে । এইসব 'অ।স্থানা” পশ্চিমবঙ্গের বাউলদের । উত্তরবঙ্গে রাদসাহীর 
নিকট প্রেমতলী বা খেতুরের বাৰিক নহোতসব-মেলাতেও বহু বাউলের সমাগম ঘটে । 

এইসব স্থানের খবর পাইয়া বহু 'গবেহণ/-রত বিহন্দনের সেখানে ভীষণ সমাগম ঘটে ॥ তাহাদের 


চতুৰ্থ সথ্যো বাংলার বাউল ২৪৩ 


পেন্সিল-ধাতার অত্যাচারে অনেক বাউল বিত্রত হুইহাছেন। কেন্দুলীর নিত্যানন্দ দাস তো! একদিন 
আমাকে বলেন, "বাবা, বংসরাস্টে এপানে আলিতাম। কিন্তু তোমাদের পিশ্মলের মত পেন্সিল 
শুচালো দেপিয়া স্বানটা ছাড়িতে হুইল" আললে দীরভাবে ইহাদের দঙ্গে থাকিহা ইহাদের দ্রীবন ও বাণী 
নিঃশব্দে সংগ্রহ করাই আসাদের উচিত। আমরা চাই লব সংক্ষেপে সাহিতে, এইভন্ত অত সনদ দিতে 
আমর! নারাজ । তাই আমরা হঠাৎ হুড়মূড় করি৷ পড়ি, প্রশ্লে-প্রশ্বে তাহাদের বাকল করি? তাহাতে 
সাধকদের সাধনার ব্যাঘাত ঘটে । 

এই শ্রদঙ্গে একটা বাক্তিগত ৈফিত দিদ্বা লই । আমার সংগৃহীত বাউল-বাণী আনি প্রকাশ করি 
নাই, ইছা লই! অনেকে অভিযোগ করিয্বাছেন । আনারও কিছু বলিবার আছে। আমি তো সাহিত্যিক 
হিলাবে এই বাউলগান-সংগ্রহে প্রন্বধ হই নাই ॥ আমার প্রধান প্রয়োজন ছিল আমার লিঙ্গের অধ্যাস্থম 
অভাব ও ক্ষ্ধা। এই সংগ্রহের কাজে আমি কোনে! সাহিত্যিক বা বিহ২সমাক্সেত্স কোনো 
সহাঘুতাও লই নাই, তাই আমার সেই দিক হইতে দাস্িবও কম। আমি হেলব সামকদের কাছে সংগ্রহ 
করি ভাহারাও চাহেন এইলব বাণী লইয়া সাধকের সাধন্যই চলে। লাহিতাক্ষেত্রে প্রচার গ্তাহারা ও 
চাহেন না। আমি একশন বাউলকে তাহাদের এই গোপনতার কারণ ছিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 
“বাছা, ইহা তো সাহিত্য নয়, ইহ! আমাদের অস্বরঙ্গ প্রাণবন্ত, আপন আম্মসা। ধদি কেহ আমার 
কন্তাকে এই বলির! প্রার্থনা করেন যে “তাহাকে লইয়া আমি গৃহী হইব’, তবে সে ক্ষেত্রে আমার দেওয়াই 
উচিত। সেই দেওয়াতে আমি ধন্ত, তিনি ধন্স, আমার আদ্ধন্গাও ধন্ত। কিন্ত কোলে! লোক শুধু 
ক্ষণিক রলান্বাদন-হ্থখের ভন ঘদি আমার মান্বঙ্জাকে চাবিষ্বা দেখিতে চাহে তবে প্রার্থস্থিতাও অধক্ত, 
আমিও অধস্ত, আত্মা ও আস্ত । এইলব বাণী সাহিভারলের আসশ্বাদনের জন্ত নহে। ইহা লাধলরে সন) 
হতো ইহাতে সাহিত্যরলও আছে, কিন্তু তাহা তে। মৃখ্য লক্ষ্য নহে। তাই ইহ! আৰকা প্রচার করি না) 
তবে সাধনার্থী জন সাধনার জন্ত চাহিলে কখনো! প্রত্যাখ্যান করি না। কিন্তু দেখিয়া লই বে ইহার এই 
প্রার্থনা! সাচ্চা কি না।” 

এইসব কারণে বহ স্থানে সংগ্রহ করলেও আমার গুরুস্থানীত বাউল সাধকদের কাছে আমি 
বাণীগুলি প্রকাশের অনুমতি পাই নাই । তরু বখন কবিগুরু ববীন্্রনতের সঙ্গে আমাত পরিচয় হইল 
তখন বন্ধুবর চারুচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমার এইসব সংগ্রহের খবর কবিওরুকে দিলেন। তিনি সাগ্রহে 
ধরিলে তাহাকে দেখাইলাম। তিনি সব দেখিয়া অনেকদিন ধরিষ্বা নানাভাবে ভাবি দেখিলেন, পরে 
আমাকে বলিলেন, “দেবুন, যেগুলি প্রকাশে বাধ! লাই অন্ততঃ সেগুলি আগে বাহিত্র করুন। পরে 
অন্ঠগুলির জন্ত প্রকাশের অহৃনতি লইবার চেষ্টা করিবেন ।* 

প্রবামীতে ‘হারামনি’ নামে ছুই-একটি কত্িঘ্া গান তখন (১৩২২ সাল) হইতে বাহির হইতে লাগিল । 
ছঠাং শুনিলাম কেহ কেহ বলিতেছেন, এইওলি এত ভালো বে তাহা) নিরক্ষরদের রচনা হইতে পারে না। 
ইহা এখনকার শিক্ষিত লোকের রচলা ॥ রবীন্দ্রনাথ শুনিতব শুভ্িত হুইলেল। তিনি বলিলেন, “শিক্ষিত 
লোকের ক্ষমত! ডো আমার অজানা নাই। এইসব জিনিল যে তাহাদের রচনার শক্তির বাহিরে তাহা আমি 
খুবই বুঝি। একটা গান পাইলে হয়তো তাঁহার! কতক অন্ক্ঠপ আর-একটা! নকল করিতে পারেন: কিন্ত 
সলটা। রচনা করা কোবে শিক্ষিত লোকের কর্ম নয়। অন্ততঃ আমার তো তাহার কাছাকাছি শি নাই ।” 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


ইহার পর আমি নিজে আর বাউল বাণী বাহির করি নাই, যদিও তাহা সাজাইয়া লিখিঘ। র।খিয়াছিলাম। » 
প্রাহ চল্লিশ ব২সর এগুলি শুধু নিজের কাছেই ব্রাখিদ্রা লিশ্সেই আলোচন! করিছাছি, কথনে| বন্ধুবান্ধবদের 
দেখাইয়াছি এবং আমার অস্তরের প্রস্থোজলে ব্যবহার করিহাছি, থে জক্কু আমার এই সংগ্রহ । পরে 
রবীন্দ্রনাথ ও চারন্্রকে তাহাদের দান্বিত্বে দই-একটি বাণী প্রকাশ করিবার অন্ত আমার খাতাগুলি দিয়াছি। 
রবীন্দ্রনাথ দর্শন-সভাহ্ তাহার সভাপতির অডিভাহণে (Pbilosopby of Our People) তাহ! বাবহার 
করিয়াছেন । চাক্ষচন্্র তাহার বঙ্গবীপাতে* আমার সংগ্রহ হইতে কয়েকটি গান উদ্ধৃত করিঘাছেন-__ 

খস্ত আমি ধাপ তোর আমাহ নুখের হুক (১৮৭); নিঠুর পরী, তুই কি মানস-মূকুল ভাগ্য ব্দাগুনে (,২৩ন২); আমি 
মহেছি দলে (১৩১ন) ; পরাণ আমার দোতের দীরা ১৩২ন২ ; আৰি বেনুষ না লঙ্কন (১০৬৭২) ; তোমার পথ ঢাইকাছে মন্দিয়ে 
যলৃজেদে (১৩৮ন:) ; চোখে দেখছে গায়ে ঠেকে (১৩৯৭) ; আনার ডূষল নয়ন রসের তিৰিরে (১৩২ন) ; হনরকমল চণ্তেঙ্ছে ফুটে 
(eta) i 

এই নঘটি গানের মধ্যো বঙ্গবীণার “আমি মেলুম ন! লক্রন' গানটি আমার খাতার যাহা! আছে তাহা 
হইতে একটু পর্িবতিত ও পর্রিবর্ধিত ! ইহার মূল-গানটি নমংশূত্র গন্মারানের এক শিক্কের রচন!। হয়তো 
রচয়িতা কষ্ধকান্ত পাঠক। কৃষ্ণকান্ত মহাপণ্ডিত আ্রাহ্মণ এবং কথক ছিলেন। গদ্গারামের কাছেই অধ্যাত্ম 
বঁশ্বৰ্ধ পাইয়া কথকতাতে তিনি মহাশক্তিশালী হইঘ্বা ওঠেন । কৃষ্ণকান্তের শিস গুরুনাথ ও চহ্ছকুৰারও কথক 
বাক্ষণপন্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যেও বাউলিছা ভাবের সম্পদ ছিল। গঞ্গারামের প্রভাবে পরনে 
রাধানাথ ধোপা মস্ত কীর্তনীয়। ছন। ভাহারই প্রভাবে গোবিন্দ কীর্তনীয়াও কীর্তনে গভীর শক্তিলাত 
বরেন। শুনিন্নাছি লালনের প্রভাবেই নাকি কীর্তনীয়া শিবুরও এত শক্তি হইয়াছিল। 

নিদ্বদ্রাতির বাউলদের ছুই-একজন ব্রাহ্মণ শিল্পও দেখা দিদ্বাছে। কাসীতে ছকু ঠাকুর নামে একজনকে 
দেখিঘ্বাছি, তিনি যেলব গান করিতেন তাহার কিছু অনুবাদ হিবার্ট-লেকচারে গিয়াছে। রনীঙ্গনাথ ছক্ক 
ঠাকুরের গালের অতিশয় সমাদর কর়িতেন। 

বঙ্গবীণার 'ধন্ত আমি বাঈতে' (২৮৭ং) এবং “আছি মঙ্গেছি মনে’ (১৩১নং) ঈশান যৃগীর রচনা। 
তিনিই বদন বাউলের গুরু । জ!তিতে ঈশান ছিলেন যুসী। “নিঠুর গরজী” (১২৩নং) ও “তোমার পথ 
চাইকাছে মন্দিরে মসজেদে' (১৩৮নং) গান দুইটি ৰদনের | অপূর্ব তাহার রচনা। 

মদনের জন্ম মূসলমান বংশে । ঈশানের তিনি শিল্প, নমঃশৃত্র গস্বারামের তিনি বন্ধু। “পরান 
আমার’ (১৩২ন২), ‘চোখে দেখে গাররে ঠেকে’ (১৩৯নং) এই গান ছুইটি গঞ্গারামের রচনা । গঙ্গারাম 
নম্যশূহ জাতীয় অতি সমর্থ সাধক ছিলেন। ‘আমার ভুবলে। নন্বন রসের তিমিরে’ (১৪২নং) গানটি 
কেদুলীতে পাওদ্বা। গায়ক বাউলটি ছিলেন মেদিনীপুরের ; পদটি পক্থলোচনের ৷ পদ্থলোচন ছিলেন 
নরহরি বা পোসাঞ্িাসের শিল্প) 'হদয়কমল চল্ভেছে স্ষুটে (১৪৪লং), চাকা! জেলার রাআবাড়ির 
দা বাউলের আখড়ায় ছুর্বভ হইতে পাওয়|: ইহার রচছিতা। বিশাস ইঘালী ; বিশা হইলেন বৈবর্ত 
বলরাম বাউলের শিল্প 

প্রচারের অস্ত বাউলদেরও ঝোনে। আগ্রহ নাই। তাহার কিছু কারণ পূবে ই বলা হইম্থাছে। এইসব 


২ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰেদ লিমিটেড, এলাহাবাদ । ১৯০৫ 


চতুর্থ সংখ্যা বাংলার বাউল 


পদ সাধনার জন্য, সাহিতোর জগত নহ । সাহিত্য অর্থই পুরাতন লব সংগ্রহ । এই সংগ্রহের উৎলাহ্‌ 
বাউলদের নাই । পুরাতনের সংগ্রহ পু বির চেগ নূতন জীবন্ত সতাকে বাউলের! বিশ্বাস করেন। তাই 
ভাঁহারা শাহাদির সংগ্রহকে মান্য করেন না। তাহারা বলেন, *পুত্রাতন যেসব উৎসব গিয়াছে এইলব 
শাহ তো তাহার উচ্ছিষ্ট নাত্র। আমর! কি কুকুর, খে এই এটো পাতা চাটিব? প্রয়োদ্ন হু নুতন নৃতন 
উৎসব করিব । ভগবানের কৃপা নৃতন নূতন দহ আসিবে ।” সত্য সতাই ঠাঁহানের বিশ্বাস মে, ঘতরিন 
বাণীর প্রয়োজন ততদিনই জগতে নব নব বানী আলিবে, অভাব হইবে ন!। এই বিশ্বাশ হাবাইঘ্াই নাহুল 
কুকুরের মত এটো। প/তা৷ সংগ্রহ করিদ্বা রাখে। কুকুরের পুত্রাতন পাতা একদিন-না-একদিন ছাড়ে । 
মান্য আরও অধম। এটে। পাতার কোন্টা কত পুর্যতন তাই দেখাইয়াই তাহানেত্র গর্ব। বাউলনের 
গানে মাছে “বাপি মিছা হয় না সাচা! । 

বাউলদের কাছে কোনো প্রশ্ব করিলে তাঁহারা সাদা কথায় বড় একটা উত্তর দেন নাঃ উত্তর দেন 
গালে। কত গানের ভাগারই থে তানের মাছে! জার টিক-মত তাহ! তাঁহাদের দলেও মালে । গাল 
কেন করেন, কথায় কেন বলেন ন! দ্রিচ্গাল! করিলে বলেন_ 

আদর। পাখীর ছ্রাত। 
আমরা হেঁটে চলার তাও জানি না, আমাদের উড়ে চলার খাতি। 

এইসব বহ গালে ভনিতা পাই । অনেক রচরিতার নাথও আন! নাই। একবার আনি এক বৃদ্ধ বাউলকে 
জিজ্রাসা কিলাস, “এন্কপ ভাবে রচ্ছিতাদের স্থলিযা ঘা ওয়া কি ডালে। ?" 

তিনি তখন কিছু বলিলেন না৷ একটু পরে থাল ও নদীর দিকে দেখাইলেন। তখন াটা। খালে ছল 
ছিল কম, কাদায় সব নৌকা! ঠেকিয়া আছে। দুই একখানা ঠেকা-নাও ঠেলিঙ। ঠেলিদ্ব। লইফা যাওয়া 
হইতেছে। অথচ তখন পদ্মার বুক দিয়! ভরাজলে ভরাপালে নৌক। চলিয়াছে। 

আমাকে দেখাই! জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই ঘে নদীর নাও ভবাপালে চলিঘাছে, ইহাদের কি 
পখচিহ্ন কিছু আছে? আর ওঁ ঠেফা-নাওহের পথই কাদায় কাদায় আক! রহিল। ইহার কোনটি 
সহছ ও স্বাভাবিক? আমর! সহজ পথের পথিক, আমর! এই কৃত্রিম পথচিহ্ স্বাধিদ্বা যাওয়াকে বড় মনে 
করি না।” 

ভাবিয়া দেখিলাম, আমাদের ইতিহাসই বা কি? বানবনমাজ-রচদ্বিতাদের আলরা জানি না, 
জানি৷ বড় বড় নরহস্তাদের পরিচত্ন। আমাদের শাহ ও জ্ঞান লবই কৃত্রিন, সহজ সত্য তাহাতে ধর 
পড়িবে কেন? 

» সহজের কথা বলিতে ঝলিতেই বাউলদের বিধে আলোচনা এখনকার মত সমাপ্ত হউক । বাউল-তবের 
বড় বড় মর্ম হইল, কায়াঘোগ শুর্তথোগ অহুরাগতব সহঙ্গতব প্রস্থতি। তাহার মধ্যে সহজের কব! প্রথম 
ও দ্বিতী্ বক্তার কিছু কিছু ঝলিগাছি। এই বকৃতা্ও কিছু বল৷ গেল ॥ তবু আরও হই-একটা কথা 
বলা দয়কার। 

বাউলের! মনে করেন সহদই হুইল শান্ত ও স্াাড/বিক। বড় উঠিলে কতক্ষণ প্রকৃতি তাহ! সহিতে 
পারে? লহ শান্ত ও সর্বগত শক্তিই শাশ্বত। কাম হইল কৃত্রিম ও অশাস্ত, তাই ক্ষণিক । সহজই হইল 
নিষ্কাম শান্ত ও চিরস্তন। ভগবান সহদ তাই তাহার শব্দ নাই প্রকাশ নাই । 


kd 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বধ 


বৃদ্ধ ঈশান বাউলকে জিজ্ঞাসা! করা হইয়াছিল ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্র।ণ কি? ঈশান গাহিলেন_- 
জামার সাই নক্গতো! ভাঙ্গা চাক! মে বলবে ক্ষণে ক্ষশে 1" - 
হুল নীরব গুরু লাই. কোন্‌ সাধনে বাহির হলে অগ্চ কমল পাই? 
(চলে) চক্রতারা, নিত্যধারা, কোনো শন নাই ।- * 
বিশ্বপ্রগতের বিরাট আকাশে গরহচশ্রতারায় প্রতিক্ষণের ধাত্রার কোথাও শব্দ নাই, খোপা লাই। অথচ 
গো-গাড়ির 'ভাঙা-চাকা' বলে ক্ষণে ক্ষণে । বিশাল প্রকৃতির এই নীরবতাই ইহার সাস্থ্য ও সহ লক্তির 
পরিচয় । দেহের মধ্যে প্রাণও তেননি সহজ, তাহার কোনো ঘোষণা বা বেদনা নাই। বেদনার অর্থ 
প্রকাশ, প্রকাশ মাত্রেই রুত্রিণ, তাই বেননাম ব। বঙ্ছপায় ভরা॥ দেহের মখোও প্রাণ হইল সহজ, তাহার 
কোথাও বেননা নাই । বেদনা হইলেই অন্বস্থয সুচিত হয়ঃ তাহ! সহজ নহে। 
এই সহঙ্গ বুঝিতে পারি ন! বলিহ। ইহার মূলা কম নহে) নিত্ব। বা স্বযুধিও তো আমরা বুঝিতেই পারি 
না, অথচ তাহাই আমানের বাচাইস্বা রাখে । বমার স্থবুণ্ডিহই মতে! আমার সহজও চিরদিনই আমার 
জ্ঞানের অতীত, অথচ তাহাই আমার নিত্য ও শাশ্বত জীবনে অম্ুততস 1 এই রই সহঙ্ছের, এই শাশ্বত 
অমবতই বাউলের সাধনার ধন! 


[সমাপ্ত 


পরান আসার লোতের হ্ীয়া__ আমায় ভাসাইলে কোন্‌ খাটে । 
আগে আদ্ধার পাছে আন্ধার আন্ধার নিশুইত ঢালা 
আদ্ধার মাঝে কেবল বাজে লহরেরি মালা গো। 
তার তলেতে কেবল চলে নিশুইত রাতের ধারা; 
সাধের সাই চলে বাতি নাই গো ফূল-কিনারা 
দিবারাতি চলে গো__ বাতি জলে সাথে সাথে গো। 
দরিছ্বার সাগর ওগো অকুলের কৃল-সখা 
আয় কর বাকে, কেমন ডাকে, পাইদু গে! দেবা! । 
তোমার কোলে লইবা তুলে জুড়াইসু জালা । 
তোমার বুকে নিরুষ্ ুখে জুড়াইমু জাল। 

- বাউল গঙ্গারাম 


বান্মীকি ও কালিদাস 
গ্রবিপদ ভট্টাচার্য 


পর্ব এক প্রবদ্ধে কালিদালের উপমার সহিত মহর্ষি বাস্থীকির উপহার হনিষ্ট যাৰৃষ্ত প্রদনি করিবার 
চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু শুধু উপমার জন্যই কালিদাস বাস্থীকির নিকট ঝ্রণী নহেন। বর্ণন এবং 
ভাব-_ এই উভরের অগ্তও কালিদাস বাস্মীকির রামাণের নিকট কি পরিমাণে কণী ছিলেন, তহে। একটু 
তুলনা করিলেই বুঝ! ধাইবে। আমরা প্রধানতঃ মেঘদূতের বিবয়েই আলোচনা করিব ॥ 


মেখদূত কালিদ।পের এক মপূর্ব স্ব ইহা বিশ্বের পত্তিতগুলীই একবাকো স্বীকার কৰি লইহাছেন। 
কালিদালের পূর্বে, জড়প্রকৃতির নিকট দৌত্যের আবেদন লইয়া থে কোনও মচেতন প্রাণী উপস্থিত হইতে 
পারে, এবং সেই দৌত্য লইয়া বে উৎকট কাব্য রচনা করা যাইতে পারে__ ইহ! হযতে। কোনও কবি 
কল্পনায় উদ্দিত হয় নাই। কালিদাসই 'দূতকাবো'র অগ্ততন প্রাথমিক আবিষ্র্তা এবং বহ খ্যাতনামা কবি, 
ঘদিও তাহারই গ্রদপিত সরণি অন্থরণ করিয্বা শত শত দূতকাব্য রন! করিয়া গিছাছেন, তথাপি 
কালিদাসের ‘মেঘদূতে'র কাবাহ্যমা ও রসসম্ভার আদ্র ৪ পর্স্ঠ অতুলনীয় আদশন্ধপে বিরাজ করিতেছে। 
কিন্তু কালিদাস থে পরোক্ষভাবে এই নৌতোহ পরিকল্পনা 'রালারণ' হইতেই পাইয়াছিলেন, তাহ! 
দক্গিণাবর্তনাথ হইতে আরম্ত করিঘা পরবর্তী সকল টীকাকারই উল্লেপ করিছাছেন।* এমন কি, দক্ষিণা” 
বর্তনাথ এই ইক্িতও করিয়াছেন যে বিরহী যক্ষ এবং অলকাবাসিনী হঙ্গপত্রী রামচন্ত এবং লীতানেবীরষট 
কবিকল্গিত প্রতিনিধি! 
ইহ খলু কৰি: সীতাং অতি ছনুষতা ছারিতং সম্বেশং জয়েন 
মদুযবহন্‌ ততস্থানীযলোদ্কাছ্যৎশাফলেন সন্দেশ; করোতি।* _বেখৰূত-টীক!'১.১ * 
মেঘদূতের পরিবেশটি কেমন? প্রথমেই দেখি, বিরহী হক্ষ রাবগিরি পর্বতের শৃঙ্গনেশে গাড়াইদা 
রহিয়াছে, বর্ধাকাল সবেমাত্র আরম্ত হইম্বছে, উপরে ছনুষ্ণ নেঘরাছি গিরিসান্থদেশে লগ্ন হইছ। রহিছাছে, 
মনে হইতেছে যেন মদমত্ত হস্তী বপ্রক্রীড়ায় নাতিল্নাছে। শিপরের চতুপপার্ত্বে হূটগ্র-বৃক্ষ পুষ্পসম্ভারে 

১. বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, ৪র্খ সংখা! 

২. তুলবীছ : ‘সীতাং প্রতি রামন্ক হনুমংসশেশং হলি নিধায মেহসন্দেশং কবি: কৃতবান্-ইত্যাছঃ।' --মলিনাপ, টাক! 
২১ কালিফাস সস, ফনুযুৎসন্দেশের উল্লেখ করিয়াত্বেন--" ইত্যাখ্যাতে পবনতসং মৈশিলীবোশ্মুী সা টকা।দি। 

৩. পরবর্তী টচীকাকার পূর্ণসরস্বী তাহার 'বিদ্ধাচতা' টীকার ঘৰ্দিশাবর্বন্খের এই অভিষতের প্রতি কটাক্ষ করিয। 
বলিয়াছেন “কবেরকষরতাত্তে সীতারামববৃত্তারসহযাবিরনত্রীতি কেচিৎ, তত্র শহদয়-জদালেংবাদার শরোক্ষলাভাবাং ; কবিনৈস 
'আলকতময়ান্্রান--" ইতি ‘॥ঘুপতিপদৈ ১--+ ইতি ৪ অত্যন্থতটবতঙ্গ প্রতিপাদিতত্বাং, উপরি চ 'ইতাত্যাতে পবননেরং 
দৈখিলীবোক্থুশী সা! ইত উপযানতর! প্রতিপদেকিলাাপরাত, উপমেরল্যা্মস্য অর্ধভেদঃ কঠোক ইতি।' পৃ. ৭ (হাঠীদিলাস 
(এস নংসরণ )। 

৬ 
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সযন্ধ। যক্ষ একাকী সেই প্রভ্যঞ্র পুসপরান্দি চয়ন করিঘা মেঘের প্রতি অঞ্ছলি নিবন্ধ করিয়া তাহার 
কাছে দৌত্য প্রার্থনা করিতেছে । পরিবেশটি কালিদাসের প্রতিভারই অহুন্ধপ স্যত্তি |. 

স প্রতাপ কুটজুসৰৈ: কমিতার্থা ত্বৈ 

প্রত: শ্রীতিপ্রমুখযচল: স্বাগত: ব্যাছছার ॥ 

কিন্ত রামায়শে কি আমরা অন্থরূপ চিত্রই. দেখিতে পাই না? বালিবধের পর রামচজ লক্ষ্মণ 

সবভিব্যাহারে পর্বতগুহাহ কালবাপন করিতেছেন, শৃঙ্গ হইতে শ্ব্গাস্তরে ঘুরিঘা বেড়াইতেছেন_ 
কখনও প্রশ্ববণগিযির শিখরে, কখনও বা মাল্যবান্‌ পর্বতের সাম্গদেশে। বর্ধাফাল সমাগত, চতুর্দিকে 
কুটকৃহম প্রশ্ছ্টিত, ককুভতরুপংক্তি পর্বতশিখর মণ্ডিত করিয়া! রাধিয়াছে। রামচন্দ্র লক্ষপকে 
বলিতেছেন__ 


কচিদ্‌ বাম্পাক্রিসংরু্ধান্‌ বর্ধাসমলমূতহ্কান্‌। পঞ্চ চন্দনবৃদ্ধাণাং পংজীহ হুক্ষচিরা ইব। 

ফুটদান্‌ পন্ত লৌমিযে ! পুম্পিতান্‌ গিরিসামৃহু 1 ককুতানাক্ দৃকচকে মনলৈৰোদিত।: সঙগমূ॥+ 

যম শোকাভিচ্তন্ত কামসম্দীপনান্‌ স্থিতান।" কিছ ২৭, ২৯ 
কিছিন্থা ২৮, ১৪ 


স্বামচন্্ বলিতেছেন--লক্ণ ! দেখ দেখ! বর্ধার নববারিধারালম্পর্ক বশত: নিদাঘসম্তপ্া। ভূমি 
উদ্কবাম্প ত্যাগ করিতেছে"__ 
এব! হর্ম-পরিকরিস্টী বববারিপরিযাত! ) 
সীতেৰ শোকসন্বণ্তা মহী ৰাপ্পং বিযুক্তি ।--কি', ২৮, ৭ 
মেঘদূতেও যক্ষ বেঘকে সগ্োধন করিয়া বলিতেছে_ 
আপৃদ্ছদ শ্রিচসখমদূং বুঙ্গালিঙ্গা শৈলং কালে কালে ভৰতি তৰতে| যন্ন সংঘোপযেত) 
ঘন: পুলা: রদুপতিপটদৈরন্কিত: বেখলাহু | শ্রেহ্ৰাক্লি-শ্চিরবিরহজ: মুকতে! বাস্দমূকম্‌ 1৯ 
ামচজ্র লক্্ণকে বলিতেছেন_*দেখ দেখ! মানবাসলূদ্ধ চক্রবাকপমূহ প্রিন্রাসমভিব্যাহারে 
উড়িয়া চলিয়াছে!”_ 


সস্যস্থিত| মানসৰাসলুঞ্াঃ শ্রিচাৰ্বিতাঃ দম্পতি চহৰৰাকা:। কি’, ২৮. ১৬ 

দেঘগূতে ঘক্ষও বলিডেছে “হে নেঘ। মানসোহক র/দহংসমালা গগনপথে তোমার সহায় হইবে 
তক তে প্রবশহতস: গর্সিতং মানসোৎকাঃ। সম্পবস্ত্ে কতিপযদিনস্থাসিংংস! শার্শা: ॥ 
আৈলাসাদ বিলকিশালয়চ্ছেদসম্পর্করমযা: পূর্ব ১১ 


* আবার : -পক্যমবরমারঞ্চ মেঘসোপানপ:কিতি;। 
উজ নমালাতি-রলর্ দিবাক ৷" _ কিকিদ্া, ২৮. 
« মেরুতে ও নেই কৰুচতরুরাজি_উৎপঠ্যানি ক্রতসলি সখে মংপ্রিযার্ছ, ছিধাসো: 
কালক্ষেপ: বৰুজ্ঘবহতে পৰতে পৰ্যতে তে ॥ -_পূৰ্বযেদ ২২ 
& কফুষায়লন্তবের ৫ম সঙ্গে পার্বতীর তপ্তার বর্ণনাও এই ভাবটির পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই 
নিষাছতা! বিবিধ্েন ৰহৰ! নৱশ্যয়েশেন্ধৰসঙ্জ, তেন সা 
তপাতায়ে বারিভিরক্ষিতা নযৈ-ভুবা লহোট্যাপমমূদক্ গদ্‌ ॥ 


চতুৰ্থ সংখ্যা বাল্মীকি ও কালিদাস 


আবার, রামারণে পামচন্ত্র বলিতেছেন__“মেঘলদৃহ সলিল[ভিভারবশতঃ যেন পন্িশ্বাস্ত হইয়। গর্দন 
বরতঃ পর্বতের শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে লগ্ন হইছা বিভ্রান করিতে করিতে আকাশশধ অতিক্রষ 
করিতেছে__- 
অদ্য: সলিলাতিভারং বহহ শৃঙ্গেহু মহীধরাশাট 
বলাফিলো বাবর নদ । বিশ্রমা বিশ্রষা পুন: পর্গাপ্ঠি ৷ কি, ২৮. ২২ 
কালিদাস ‘মেঘদূতে’ রামারণপ্লোকের ভাবটুকু হবন্থ গ্রহণ করিপ্াছেন-_ 
স্ব: শি: শিখরিযু পদ: কত গন্যাসি বত ।-_ পূর্ত: ১৩ 


আবার-_ 

স্বাযাসারপ্রশদিতৰনোপ ৰব" সাধু হর্চ বষ্ষাতাযযপ্রনপরিঙ্গত: সাঙগুদানা কুট ॥ = পূৰ্ব ১৭ 
“ককুডন্রডি' প্রত্যেক পর্বতশৃঙ্গে মেঘের কালক্ষেপ হইবে-_ 

উৎপন্তামি ভুত্রমণি সে বংত্িযার্থং দিষাসো: কালক্ষেপং ককু্তহুরততো। পরতে পর্বতে তে 1-- পূর্ব ২২ 


‘নীচাগ্য’ গিরিকৃটে নেঘ বিশ্রাম লাভ করিবে__ 

ৰীচৈরাখ্যং গিরিষবিকসের্র বিশরান্তিকেতো পূর্ত, ২৭ 
মেঘদূতে বক্ষ মেঘকে বলিতেছে : “গগনপথে তুমি যখন অলকাভিমুখে যাত্রা করিবে, তন বলাকাপংকি 
আবদ্ধমালা হইয়া তোযার সহিত গমন করিবে" 


গর্তাধানগশপরিচাএলমাবদ্ধমালাঃ সেবিয়স্তে নানহৃতগা খে তবস্ত; বলাকা; । পূর্ব ৯ 
রামায়ণে ইহারই অঙ্থরূপ বর্ণন। দেখিতে পাই_ 

মেখাতিকাম। পরিসম্পতবী ব্যতাবধূত! বরপোঁওরীকী 

সশ্মোদিত! ভাতি বলাকপংকিং । লক্ষের মাল! কুচিরাসবরত ॥ 
উভয় বৰ্ণনাই হুবহু এক | 


তুসংহারে বর্ষাপ্রকৃতির বর্ণনার সহিত পূর্বমেঘের বর্ণনার যদি তুলনা করা হয়, তবে একটি বিষয় 
নিসদ্দিপ্তভাবে প্রমাণিত হয়। উভয় বর্ণনাই রামায়পের কিছ্িদ্ধযাকাণ্ডে বর্ধালযাগনে বিরহবিক্ন রামচন্দ্র 
বিলাপকে উপজীব্য করিদ্বা রচিত হইয়াছে । তবে ঝতৃসংহারের কবি এখনও নবীন, এখনও 
'পিরিণতপ্রাজ হইয়া উঠেন নাই, তাই রামায়ণের ভাব, ভাষা এবং ছন্দঃ পর্যস্থ* অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন 
কোনও কোনও স্থলে প্লোকগওলিও প্রান্ই অভি, ছুই একটি পদের পরিবৃত্তিসাধন কর! হইছে ম্যত্র। 
পূর্বমেঘের কবির শিল্পপ্রতিভা পূর্ণ পরিণতি লাভ কর়িদ্নাছে, তাই রাদারলের বর্ণনাকে তিনি শ্বকীঘ 
প্রতিভার স্পর্শে ক্রপাস্থরিত করিশ্বাছেন, তাহার সমকালীন আধাবর্তভ্ভাগের বাস্যবস্ধীনের বিচিত্র 


+ রাহারণেও দেখিতে পাই মেহকাজি নববারিহারাবর্কণে দবাবাত্রিপ্ক পর্যতশিখরনহূহ সিক্ত করিতেছে-_“নীমেহু নীলা 
নবৰারিপূর্ণা;। বেতের মেঘ; প্রতিতাত্তি সক: । দবাছিদফেনু নবাগত | শৈলেন শৈলা ইৰ বন্ধদুলা: ৪ কি. ২৮. ৪ 

= তুলনীয়: অতুলাহার, ২. ২৭ 

৯. বংলস্ববিলবৃত । 
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অডিজ্ঞেতার সহিত মেঘের কা্নিক দৌতোর নঙ্কন্ধ স্থাপন করিছা পূর্বদেঘকে কনা ও বাস্তবের এক 
অপূর্ব লীলাভূমিতে পরিণত করিদাছেন। 

দক্ষিণাবর্তনাথ হইতে আর্ত করিয়। সল্লিনাথ প্রভৃতি পরবর্তী টাকাকারগণ পূর্বমেঘের দ্বিতীয় স্লোকের 
“আহাঢ়স্ক প্রথন দিবলে' পাঠটি লইয়া বহু গবেবণা ও বৈতণ্ডিকতার পরিচন্ন দিছাছেন। কিন্তু তাহারা 
তারিখ লইয়া বিবাদ করিতে গিম্দা কালিদাসের মূল উপদ্রীবা অর্থ টুকুই বিশ্বত হইয়াছেন। দশ দিন বেস 
হইল, কি কুড়ি দিন কম হইল, ইহা লইয়া কালিদাল থে খুব বেশী বিব্রত ছিলেন, তাহাতো মলে হ্য় না৷’ * 
চীকাকারগপের এই শৃ্তগর্ড বিবাদ দেখিয় মল্লিনাথের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হব 

ইতাহো সূলচ্ছেদী পাণডিতাপ্রকর্ষ:। 

তবে, কালিদাস যক্ষের এই 'বর্ষভোগ্য' শাণের অবশিষ্ট চারি মাসের কথ। কেন তাহার কাবো 
উল্লেখ করিতে গেলেন, এবং ঘাড়ের 'প্রথম' দিবসেই বা কেন ঘর্ষ মেঘের প্রতি তাহার সন্দেশ 
নিবেদন করিতে গেল? এই প্রশ্নের উত্তর রামায়ণের কিঞ্কিন্যাকাণ্ডে রাঘচচ্লের বিলাপোক্তিতে 
পাওয়া ঘাইবে। 

বালিবধের পর রামচন্র হুত্রীবের সহায়তা সীতাবেষণের অন্ত, রাবণবধের জস্ত আকুল হইয়া 
উঠিয়াছেন। কিন্তু আকুল হইলে কি হদ্র? বর্ষাকাল আগত, বর্ধাকালে যুন্তঘাত্রা অসম্ভব, আবার 
শরংকাল ফতক্ষণ না ফিবিত্বা আসিতেছে, ততক্ষণ ডাহাকে প্রতীক্ষা করিদা থাকিতে হইবেই। তাই 
দেখি, বালিবধের পর রামচন্র হন্মান্ঝে বলিতেছেন 


পূর্যোহক্গ বার্ঘিকো মাদঃ শ্রাবণ; সলিলাসম: ৷ ইং গিরিগুহা। রা বিশাল! দুক্তমাকসতা। 
ওরুত্াঃ সা চস্বারো মাস বার্ধিকসংকিতাত ৪ প্রকৃতনলিল। সৌম্য প্রভৃতকদলোৎপল! ৷ 
নায়সুস্ঠোপসমন্; প্রধিশ বং পুরী: শুতাম্‌। কার্তিক সমহুত্রাণ্ডে ত্বং সাব্ণযধে যত) 
অস্থিন্‌ বংস্কাদ্যছং সৌমা পর্বতে লহ: ॥ এষ নয সমর: লৌদা প্রবিশ স্ব: স্বমালয়দ্‌ । কি’. ২৩, ১৪-১৭ 


আবার, রাসচন্ত্র যখন সীতাদেবীর কথ! স্বরণ করিয়া, উদীত্বমান চন্ত্রবিশ্বের দর্শনে পীড়িত হইয়া 
বীতনি্র অবস্থায় বরষাররজনী অতিবাহিত করিতেছেন, তখন লক্ তাহাকে সাস্বনাচ্ছলে বলিতেছেন 
শরৎকাল: প্রতীক্ষস্থ প্রাব্টক!লোহঙমাদতঃ | নিয়হ৷ কোপ: পরিপাল্যতা: শরৎ | 
ততঃ শবরাই্ং সঙবণ: রাধপ: তং ঘবিয্সি ।--কি' ২৭-৩৯ ক্ষমহ্থ যাসাংশ্যতুরে| ময়! সহ ॥ কি" ২৭-৩৮ 


১০ খল ঠাহার টাকায় 'প্রশদদিবসে' এই পাটি অরহশ করিয়া বলিয়াছেন যে ‘প্রপমদিযসে' পাঠাটির উত্তবেয মূলে আছে 
“ৰ'-কার ও শিকারের লিপিনাদুক্ঠ? তুলনীগ: “কোচিন্ত, শকায়-পবকাররো-লিপিলাক্রপ্যসোহাৎ 'প্রথন'-ইত্বচুঃ। কখং 
কথমপি চৈতদেবাৰ্ষং প্রতিলত্রাং। বর্ধাকালক্জ প্রস্ততত্বাৎ আনিধিন্‌_ইত্যেতত_ অতীব বিরদ্ধসূ।" মরিনান 'প্রশহধদিবনে' 
পাঠের নিরুদ্ধ বুক্তি দেখাইতেছেন : “কথং তরি 'শাপাস্ধো যে ভূজগশনাছুণিতে পার্স্সপাশোঁ'- ইনযাদিন| শুগবৎ 
বোহাবধিকন্ত পাপন্ত সাসচতু্রাবনিষ্ট্ত উক্িঃ। গশদিবসাৰিক্যাৰিতি চেৎ। স্বপক্ষেহপি কখং স| বিংপততি-দিবনৈ-নানযাদ, ইতি 
সন্বোষ্টযান্‌ | তন্মানীৰ্ৰৈন্যঘবিবক্ষিতদ্‌ ইতি সুধু 'প্ৰধদিৰসে’ ইতি ॥"_-পহৰতাঁ টাকাকার পুণলিরদঘতী তারিখসপন! লইয়া 
কোনও বিবাদের অযতারলা না করিয়া দিনের দক স্রলবোধেরই পরিচয় দিছেন । টীকাশেবে পুর্বগানী৷ টাকাকারসণের প্রতি 
পুরীর বিহ্রপপূর্ণ সোকট উদ্ধার করিবার যোগা__“হেফবিবচসি পাঠানন্থখারত্য মোহাদ। রলগতিনবণূর তঁর্ধ-বিহা়। 
বিবুধবরসমাজে হ্যাক্রিরাকাসূকাশা। শুক্ষকুলবিমুখানাং হৃতোযৈ লযোহস্ত (পৃ ১৭৪ 


চতুৰ্থ সংখ্যা বান্মীকি ও কালিদাস 


লক্ষণের বাক্যে ত্রামচঞ্ আশ হইয়া বলিতেছেন 
এম শোক: পরিত্যকঃ সর্যকার্য্যাযসাসক: । শরৎকাল: প্রতীক্ষিত স্থিতোহপ্মি ধনে তৰ | 
বিকমেষপ্রতিচ্তং তে: রোংসাছ্যাস্যহদ্‌ ॥ কি ২৭-৪৬৪৪ 
“এই আছি শোক পরিত্যাগ করতঃ বিক্রম অবলশ্বন করিলাম : তোনার কথামত আমি শরৎকালেরই 
প্রতীক্ষা করিব।” 
কিছু পরেই, আবার রামচন্ত্র ক্্পকে বলিতেছেন 
মাসি প্রোপদে পর্থ বরাহ্মণানাং বিবন্ষতাস্‌ । নিরব ৰবক্মায়তনে! নূনং সফিতসকর:। 
আমমধ্যাছদনয়: স্যমগানামুলস্থিতঃ । আমাটীমড্যপগতো ভরত: কোশলাহিপঃ । কি" ২৮-০৫ 
“প্রৌষ্পদমাসে (ভাত্ঘানে) বেদাধাযনেক্ষ সানগত্রান্ষণণের অধ্াহুন সময় আগত প্রায় ১: 
মনে হ্য়, কোশলাধিপতি ভরতও তাহার লকল নুহকর্ম সম্পূর্ণ করিয়া, রা্বন্ব সংগ্রহ করতঃ “আনাটী' 
অনুষ্ঠান করিয়াছেন।” 
কিন্ক প্রশ্ন হইতে পারে, স্রাদচন্র একই উক্রিতে কি করিয়া ‘আবপমান' (পূর্বোহদং বাধিকো 
মাল: শ্রাবণ: সলিলাগন:') এবং 'আযাট়ী'র সমন স্থাপন করিলেন? এই প্রশ্নের সমাধানের উপরই 
মেঘদৃতের গ্রোকের প্রকৃত পাঠনিধারণ নির্ভর করিতেছে কেননা, মেঘদূতেও সেই শসামরশ্তই 
আপাতদইীতে প্রকট হই! ওঠে__ ‘আহাঢ়স্ত প্রবসদিবসে' এবং 'প্রতালছে নডসি' এই উকিত্বযে 
অধো বিরোধ এবং 'অামরস্ট মলিনাথের যুক্তিপর্পন্লাসরে ৪ আছ পর্যন্ত অনীমাংসিতই রহিয়া 
গিয়াছে। ইহার মীমাংসা কি? 
স্বমায়ণের উদ্ধত স্লোকে__”আবাতীমতাপগতো ভরতঃ কোশলাধিপট" এই পংক্িটির প্রকৃত তাংপ€- 
নির্গর প্রথমে কর্তবা॥ “আহাটী' এই শব্দটির অর্থ 'আবাঢ়ী পৌর্ণমাসী', এবং এই “মানাডী পৌণনাদী'- 
যুক্ত মালকে “আযাঢ়মাস” বলা হইয়া থাকে।?২ এক্ষণে, একটি বিষ বিশেষভাবে প্রণিপানযোগা-_ 
তাহা হইতেছে, মাসগণনার বিভিন্ন পদ্ধতি। প্রাচীন ভারতে পক্ষ, বাস, তু এবং বর্ষগনা বিভিন 
ধরনের ছিল, এবং যুগপং বিভিন্ন পদ্ধতিতে কালবিডাগ করা হইত।** সৌর, পিড্রা বো মুখ্য 
চান্রসল) এবং গৌণ চান্্মম-কালবিভাগের এই তিনটি মুপা পন্ধতির প্রচলন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে 
দৃষ্টিগোচর হুইয়া থাকে। বৃঃ ১১শ শতকের খ্যাতনামা কবি ও আলঙ্করিক রাজশেধের ভাহার ‘বাবা- 


৯১. জস্টবা: মন্বসংহিতা: অধ্যায় ॥. তক 2৫ 
১২ তুলনীয় : পুকুর পোঁণৰাসী পোঁৰী ঘাসে তু ধর দাঁ। 
নাচা ল পোঁষে| দাযাড্াশ্চৈবসেকাদপাপরে ॥--অসযকোৰ, ১.৩.১৪ 

=অবাচ়। নক্ষত্রের সহিত দুরু রাজি ( পোঁরশনাসী )" এই অর্থে ‘নক্ষত্রেণ ঘুর: ফাল! (পা! ৪.২.০) সুরাহুলারে “ছাড়া 
শখের উত্তর “ন্‌ প্রতার যোগে 'আবা়ী' ('শোঁপনাসী রাত) পদ হইবে এবং 'আযাটী পোঁপদালী থে মাসে' এই অর্থে পুনরার 
"সাইমন পৌঁধবাসীতি সাঙ্গ ( পা. শ্ব, ৪.২.২১ ) পুআহুলাে “আধা” শব্দের উত্তর জগ প্রতায় যোগে ঘালবাচী 'জাবাঢ়' পঙগ 
শিশ্র হই খ্যকে। “কাশিকাবৃবি' জৰা । 

৯৩ এবিষয়ে বিবৃত আলোচলার মত »বালগন্ষাধর তিলক এত 7৩ 02:27 অরস্বের চতুর্খ অধ্যায় (457585425 ) 
জ্য। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


মীঘাংসা’ গ্রন্থের ১৮শ অধ্যাকে “কালবিভাগ" সম্বন্ধে আলোচনা! করিত্রাছেন।’* নিয়ে উপরি-উক্ত 
ত্রিবিধ কালবিডাগ সম্বছ্ে রা্গশেখরের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি_ 

রাশিতে নাক্গারসভ্রষশদুফতাসো যাস. বহাকি দক্ষিশায়নম্‌. শিশিরাদিকুযাছশং, স্থায্নন: সংহৎলর:-ইতি সোঁরং মানদ্‌। 
পকষশ্যাহৌরাও পক্ষ: । বর্ঘযানসোনশুক্রিঘ। শুরু: বর্ঘমাসলোদুক্ষিঘ বৃষ্ণ ইতি শিল্ঞাং মাসমানন্‌ । অদুনা চ যেঘোদিত: 
কৃথস্নোংপি ক্রিয়াকলাপ: । পিহ্রাছেষ য্যত্যর্িতপক্ষ: চাক্রযসমূ। ইক্ষঘাধ্যাবর্তনিব!সিলম্ে কষচণ্ড যানমাশ্রিতাঃ। এবং চ দে 
পক্ষ সাল: | দ্বৌ দাস কু: ॥ ধ্যান: পরিবর্ত: সংহৎসর: | স চ চৈত্রাদিরিতি বৈহল্া় শ্রাবপাদিরিতি লোকঘাত্রাবিদঃ । 
তত্র নম] লতন্তস্চ বর্ধাং, ইব উর শরৎ, সহ: সহস্তশ্চ হেমস্ব:, তপস্থপস্তন্ড শিশির, অচুর্সাধবন্চ বলব, শু: শুচিশ্চ তরীদ্ষঃ। ৯৭ 

অর্থাৎ সুর্যের এক রাশি হইতে অস্ত রাশিডে সংক্রমণের মধ্যবর্তী কালব্যবধানকে মাস বল! হুয়। 
বর্ধা শত হইতে দক্ষিায়নের আরস্ত, এবং শিশির খতু (শীত খু) হইতে উত্তরাণের প্রবৃত্তি । দক্ষিণায়ন 
এবং উরক্া্ণ উভয়ের সক্ষিলিত পরিমাণ ‘সংবংসর'। ইহাকে সৌর মান বল! হইয়া থাকে । 
পঞ্চদশ অহোরাছ্ের সম, একটি লক্ষ। চন্দ্রের শুর্লিবা বে পক্ষে বৃদ্ধি পায় তাহা শুক্লপক্ষ; 
এবং চন্দ্রের কিমা যে পক্ষে বৃদ্ধি পাই তাহাকে কৃষ্ণপক্ষ কহে। এই উডয়পক্ষ সিলিতা একমাস হইয়া 
থাকে। ইহাই পিত্রয মানের পরিমাণ । এবং এই পিত্রামানাহুসারেই সকল বৈদিক জিছাকলাপ অনুষ্টিত 
হইবা থাকে। 

পিত্রামাসঘানের পক্ষের ক্রম বিপরীত হইলে (অর্থাৎ মাসগণনা বদি কৃষপক্েত্স প্রতিপত্ হইতে 
আর্ত হইয়া! শুর্সক্ষের পূর্নিমা তিথিতে শেষ হয়) তাহা (গৌণ) চাত্রমল যানক্গপে পরিগণিত হই 
খাকে। ্ার্াবর্ত জনপদের অধিবাসিগণ এবং কবিসম্প্রদান্ন এই (গৌণ চাস্রমস) মানই আশ্রয় করছ 
খাকেন। এইরূপে ছুই পক্ষ মিলি মাস। ছুই মাস মিলিয়া এক খ্বাতু। ছৃদটি খু সিলিয়| সংবংসর 
গপনা করা হইয়া থাকে । টৈবন্তেগণের (অর্থাৎ শ্রোতিবিদ্গণের) মতে চৈত্রমাস হইতে সংবংসরের 
আরম্ভ । কিন্তু লোকবাবহানে শ্রাবণ হইতে সংবংসর গণনা করা হয়। এই হতে নউঃ (শ্রাবণ) 
এবং নভন্ত (ভাত) এই ছুইমাল লইঙ্া বর্ষা খু, ইয আশ্বিন) এবং উর্জ (কাতিক)? শঙ্সং সহঃ 
(অগ্রহাম়্)) এবং সহস্ত (পৌষ) হেমন্ত, তপ: (মাঘ) এবং তপন্ত ফোল্ন)_শিশির, মধু (চৈত্র) এবং মাধব 
(হৈশাখ)--বযস্ব, শুভ্র (ছোষ্ঠ) এবং শুচি (আবাঢ) গ্রীন । 

কাবাবীমাংসার উপরি-উক্চৃত সন্দর্ত হইতে একটি বিষন্ন স্বস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে এবং 
তাহা এই যে আর্ধাব্তনিবাপিগণ লোকব্যবহারে এবং কষিসশ্প্রদা তাহাদের কাব্যে গৌণ 
চান্তু খাস এবং আবপাদিসংবংলরই আশ্রয় করিনা থাকেন। স্তর এই মতাহপারে 'আবাট়ী 
পৌর্দনাসী'র পরবর্তী শ্রাবণী কৃষ্ণ প্রতিপহ' হইতে আর্ত হইয়। 'আবাচ়ী পৌর্ণমাসী? তিথিতে বর্শশেষ 
হইত ইহা নিংলন্দিগরুপে সিক্চ হইতেছে । অতএব রান্যহণে “‘আবাঢ়ী' শব্দের খারা থে গৌণ 
চান্স সংবংলরের অন্তাদিবল আবাড়ী পৌর্ণমালীকেই নির্দেশ ঝরা হইঘবাছে, ইহাতে কোনও 
সংশরই থাকিতে পারে না। তাহার পর দিবস হইতেই গৌণ চান্দ্র শ্রাবণ মালের দুচন।। অতএব 

১৪ অধ্যাশেছে তিনি বলিতেছেন: ইতি কালবিভাগন্ নিত! বৃৰিনীদষট ৷ 


কবেরিহ ঘহান্‌ মোহ ইহ্‌ দি্ধে। বহাকবিঃ ।-_পৃ* ১১২ (005, Ed) 
১* কাব্যদীমালো. পৃ ৯৮২৯ । তুলনীয়: কোঁচিলীয় অর্শশান ২.২৮.০৯ (পৃ. ১০৮১৯) সহীপূর সরল 





চতুর্থ সংখ্যা বাল্মীকি ও কালিদাস 


পামারণে “পূর্বোহন্বং বাদিকে। মাস: শ্রাবণ: সলিলাগম” এই উ্তির সবার রামচহ্র নববর্ধ্রস্তে গৌণ চান 
শ্রাবণ মাসেরই দুডনার কথা ইঙ্গিত করিয়াছেন, ইহ! তো যুক্তিযুকই বটে! 
্ামায়ণক্লোকে রামচন্্র বলিতেছেন-_ “মনে হয়, কোশলাধিপ ভরতও তাঁহার সকল রাজ্জকর্ম সম্পূর্ণ 
করিয়া রাগন্থসংগ্রহ করতঃ 'আবাঢী” (পৌর্ণনাসী) অচ্টান করিতেছেন ।”__ এপন প্রশ্ন হইতে পারে, 
রাজস্বনংগ্রহের সহিত আমাট়ী অনুষ্ঠানের সম্বন্ধ কি ? পূর্বেই দেখানো হুইছাছে থে গৌণ চান সংবহলর 
শেষ হইত *আবাড়ী পৌর্ণাসী’ ভিধিতে। স্থতরাং আযাঢ়ী পৌর্দবাসীই ছিল গৌণ চা্দ্রসংবংশরের 
অসন্তিদদিহশ। কৌটিলোর “অর্থশাস্থে' দেখিতে লাই-_ সেই দিন গাপনিববৃন্দ (ও০৫০৬a005) রাষ্ট্রের 
বাধিক আয়বায়ের আখেরী হিসাব মিটাইগ্রা দিতেন । কৌটিলা বলিতেছেন" 
গাণনিক্যানি আবাটীদাগচ্ছেযু-_অর্থশা, ২৭ জধিকর৭, "ম অধ্যায়. 
২৫শ প্রকরণ (“অক্ষপটলে গালদিক্যাধিকরণ” ) 
ডাঃ শ্টামশাহী ইহার অনুবাদ করিয়াছেন 
Accounts shall be submitted at the close of the month of 8১0০৯ 
ইহার পর ছিন, অর্থাৎ নববর্ষের আছিদিবল শ্রাবণী কৃষ্ণা প্রতিপং রুষ্ট এই নাবে পরিচিত। অর্থ- 
শাস্বে ফৌটিল্য 'বুন্ট' এই শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা_ 
রাজবর্ষং মাস: পক্ষো দিবলশ্চ বুৰ: 'ইতি কাল: ।-- নর্ঘনাস্তর ২. ৬, ২৪ 
উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রবাণিত হুইতেছে বে, রামায়ণের কিন্চিদ্ধাযকাণ্ডের যে বর্ধাবদনা 
আছে, গৌণ চান শ্রাবণ হইতেই তাহার আরম্ভ! অতএব শ্রাবণী কৃষ্ণা প্রতিপৎ হইতে চারি মাল 
গণনা করিলে 'কা্িকী পৌর্ণমালী” তিবিতেই তাহার অবসান হয়। তাই রাসানবণে দেখি, বর্বাতুর 
চাতৃরমান্ত অতীত হইলে, রামচন্তর ল্ব্ণকে বলিতেছেন 





এক্ষণে, মেঘদূতে আমরা কি দেখি ? মেঘদূতেও ক্ষ প্রিছ্াকে দাবনা দিতেছে_ 
শাপান্ো হে কুগগবনাহুৰিতে শাঙ্গ লানো শশ্চাকাবাং বিরহৃখনিতং ত: তযাদ্থাভিলাবং 
শেষান্‌ সাসান্‌ গময় চতুরো লোচনে মীলক্িবা ) নির্ষেক্গাব: পরিশতশরচক্রিকাহ ক্ষপাহ । 


কালিদাস এই চাতুর্মান্তের কনা বে কিকিদ্তাকা্ডে রামচহ্রের বিলাপ হইতেই লাইয়াছিলেন, তাহাতে 


36  Kaojilya’s Arthafdstro (Translation, Third Edn. 1929) 0০ 63, পাসটীকাগ ভাঃ শাস্ত্রী 
লিিাছেন : -1, ৫, the end of ibe 7২০ On 98055 The গল year's day, the first day of ডা the 
enamination of accounts begins.” অর্নান্্েজ টীকাকার দ. ম. গণপতি শাত্তিহহাশ ‘আদাৰ শব্দের অর্থ করিয়াছেন 
"আহারবাসি (ইহা: অর্থপাস্থ. > ভাগ, পৃ- ১-০. ত্রিবাত্সন্‌ সংকর) | কিন্তু ইহ তুল | কেননা, 'আৰাঢ়ী’ শঙ্গ ‘আৰায়ী 
পোঁবনাসী' অর্থে ই প্র হয়, এবং পূর্বোদ্ধ ত পালিনীয় হৃতা্থসারেও এই প্রযোগই নিদ্ধ হর থাকে | অপিচ “ব্রিশতজং 
চতুঃপক্কাশৎ চাছোরাতআপাং কর্মস্বৎসর:। তষাবাটীলধাবসানচ পূ বা ধন্াৎ )-ন্যশাহ, পৃ ৬০ এখানেও ভাঃ শালী 
“আবাটীপধ্যবসানষ্* এই পদের অনুবাদ করিরাছেন : “a1 the end of the 08০94933780 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবন বধ 


কোনও লন্দেহই নাই । এবং তামাদ্বণে নহ।কবি বান্দরীকি বেমন শ্রাবনী কৃষ্ণা প্রতিপং হইতে (অর্যাং 
নববর্ষ হইতে) কাতিকী পৌর্শনাসী পরাস্ত চাতুর্ান্ত বর্ধাকাল গণনা কহ্িগ্াছেন, কালিদাণও লেইন্জপ 
করিছাছেন। স্থতরাং, মেঘদূতের প্রথম গ্রোকে 'আবাচন্ত প্রথমনিবলে' পাঠ অপেক্ষা “আবাড়ন্র প্রশম- 
দিবলে'__ এই পাঠই চাতুর্বাস্ত গণনার দিক দিছা যুক্তিযুক্ত, এবং পরবর্তী ল্লোকের “প্রত্যাসছে নভবি” 
এই উক্তির লহিতও বিরোধশৃন্ত । হক্ষের “বর্ষভোগ্য' বিরহের অবদান কাষ্ঠিকী শুক্লা একাদস্ট তিথিতে. 
শাপান্তো যে তুদগশযনাদুখিতে লাঙ্গ পাশে । 
অতএব আবাী শুক্লৈকাদশ। তিথিতে চাতুৰ্দাস্কের প্রথমদিন পড়ে৷ বক্ষ 'আহাটী পৌরমাসী'তে ( 'আবাঢন্ত 
প্রশমদিবলে) মেছের প্রতি সন্দেশ নিবেদন করিতেছে । অতএব তাহার চাতুর্াস্কের চারিদিন অতীতই 
হইয়াছে) ** ফাঠিকী শক্লেকাদসীতে বক্ষের বিরহের অবসান; স্বৃতরাং শুরুপক্ষের অবশিষ্ট চারিটি 
রজনীর (ছোদস, ত্রয়োদশী, চতুরদসী এবং পূর্ণিঘা) আনত হক্ষ উৎকণ্ঠাভরে প্রতীক্ষা করিয়া রহিষাছে_ 
পন্চাদাধাং বিরগুপিত: তং তমান্ধাষিলাৰ:ং নির্বেঙ্গাাহং পরিশতশরুডঙ্গিকাহু ক্মপাস্থ । 
উত্তর দেখ’, ১১৬ 

মেহদূতের এই উদ্ধৃত স্লোকের ব্যাখাতেও হল্লিনাথ অনাবশ্তক বিবাদের অবতাধ়স! করিদ্নাছেন। 'আসর! 
আলোচনার দত্ত প্রদ্বোজনীগ অংশটুকু নিয়ে উদ্ভত করিতেছি_ 

অগ্র কৈশ্চিৎ 'নতো-লতন্-ারের বাৰ্দিকত্বাং কখমাবাচাদিচতুষ্ বার্ধিকরনুক্রধিতি' চোদরিছা তুমপক্ষশররনাদবিরে(ধ 
ইতি পর্থাহারি। তৎসর্ববসসতন্‌ | অন সকসেৰাকরারো বালা ইহুৱং কথিনা, নতু চেবার্ধিকা ইতি। তন্মাদমুক্তোপালস্ত 
এব দচ্চ নাণেনোকুঘ্‌ “কণ্বাহাদানিচতুষটরাং পার: শরংকালঃ' ইতি তজাপি আকার্ডিক-সমাপ্রেঃ শরৎকালানুবৃতে; পরিলত- 
শয়জবরিকান ইত্যুকদ্‌ । নতু তদৈৰ পরংপ্রাহর্ডাৰ উক ইতা বিরোধ এৰ & 

কিন্তু মন্নিনাথের এই ঘুক্তি কি নিঃসার নহে? মল্লিনাথ যেভাবে 'প্রশমদিবসে' এবং 'প্রথমদিবসে” 
এই উভদ্নবিধ পাঠের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে অন্ততর পাঠ সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে 
কোনও হেতুই লাই । উভয় পক্ষেই সমান দোষ, পরিহারও লমান_স্থতরাং “এশমদিবলে পাঠ ত্যাগ 
বরিদ্বা 'প্রথমদিবলে' পাঠ গ্রহণ করিবার পক্ষে কি যুক্তি থাকিতে পারে 7১৮ কিন্তু রামায়ণ ; 
কৌটিলীয় অর্থশাহ শাপিনীয় ‘অষ্টাধ্যারী' এবং নাজশেখরকৃত “কাব্যীগাংসা" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে যে 
সকল সাক্ষ্য আমরা সঞ্জলিত করিলান তাহাতে ইহাই নিঃসংশরভাবে প্রমাণিত হয়, যে কালিদাস তাহার 
‘মেঘদূতের’ চাতুর্মাস্ত পরিকল্পনার জন্য ন্ামায়ণের নিকট খনী, এবং রামায়ণের প্যায় গৌপচীন্রমাস- 
গণলাহুধায়ী গৌণ চাহ আবপের প্রথমদিবস হইতেই চাতুর্মাস্তগণনা করিতে হইবে । মল্লিনাথ সৌরমাল- 
গণনা অনুসারে 'প্রশমনিবসে' পাঠের বিপক্ষে থে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অনবধান্তামূলক । 

১৭ মলিলাৰ বেৰন মিন অর্থাৎ সৌর আবাঢ়ের প্রণম দিন হইতে চাতুর্বাত্ত গণনা করিয়াছেন) ক্র এই মতে 
বে আনাম, অর্থাৎ, দশ বিনে আবিকা, সঞ্চিত হয়, তাহা তিনি কোনও বুক না দেখাই উড়াইগ৷ দিয়াছেন : "লেখান- 
বশিষ্টান্‌ চডুরে। যাসান্‌। শেখদৰ্শনপ্রসৃতি-হরিবোধনদিনান্তানিন্র্য:। দশদিসাধিক্যং বত ন ৰ্ৰিক্ষিতদিত্যুৱনদেয ।"--বেপদুত, 
{Ke B. Pathak’s Edition ) 

১৮ কুলনীর : হন্রোতযো: সনে। দোষ: পরিহারোহপি ৰা সঙ্গ: । 

নৈক: পৰ্যসুধোজা: সৎ তাহৃদর্ বিচারণে ) 


চতুর্থ সংখ্যা বান্দীকি ও কালিদাস 


কিন্তু চাতুর্মাস্ত-পরিকল্পনার কথ) (এবং পূরবপ্রকাশিত প্রবন্ধে নালোচিত উপমার কথা) ছাড়ি 
দিলেও, মেহদূতের বিদয়বস্ত বহলপরিনাপে রামায়ণ হুইতেই সঙাহৃত ॥ কালিদাস পূর্বনেছে অলকাডিমুগী 
মেঘের উত্তরবাহী গতিপপ নির্দেশ করিগ্াছেন। প্রাচীন ভারতের দলপদ, গিরি-নদী-উপতাকা, গরাম- 
নগর-দেবায়তন, অরণ্য ও প্রান্তর, রাজপ্রাসাদ ও উদস্বনকথ!-কোবিন গ্রানবৃ্ধগণেত্র গোর্টিচহব,_পূর্বনেছে 
কালিদ৷ল যেভাবে এইসকল বন্তর সদাবেশ ও বর্শন করি্ন'ছেন, তাহা সত্যই অলৌফিক বকবিতপূর্ণ ও 
বিশ্মম্বকত্র সন্দেহ নাই। বিন্ধ এই উৱরগানী পথের সন্ধান কালিদাস কোথা হইতে পাইলেন? 
বর্ধাকালীন মেঘের স্বাভাবিক গতিপথের সহিত সানশ্ত-রক্ষাবরিছা কালিৰাম বেভাবে নেঘের অলকাভিমুপী 
দৌতোর সংঘোগ ঘটাইঘাছেন_-৩ধু সেইটুকুই কালিদানের প্রতিভার অনন্তলাপারপত্থের নিনর্শনক্কপে 
পরিগণিত হইবার ঘোগা ।১৯ কিন্ত, এই পরিকল্পনার মূল অনুসন্ধান করিলে, আব্নরা “রানাযী কথা'র 
গিয়াই পৌছিব। 

কিনিন্্যাকাণ্ডে রাসচহ্ের আদেশে স্গ্রীব সীতাবেঘণের জনত অনস্থ বালরু-অক্ষৌহিলী লনারেশ 
করিয়াছেন | লেই বিশাল বানরসেনাকে স্থগ্রীব চতুর্দা বিভক্ত করিয়া! পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিন এবং উত্তর 
এই চতুর্দিকে প্রেরণ করিতেছেন। ধখাক্রমে, বিনত, অঙ্গন, স্থদেণ, এবং শতবল নামক যূখপতে 
সীতাপর্রিমার্গপোংস্থক চতুর্দাবিভক সেই বানরসেনার নেতৃত্বে নিয়োদিত হইযাছেন। স্বগ্জীব এক 
একছন ধুথপতিকে এক এক দিকে প্রেরণ করিতেছেন, এবং সেই সেই দিকে অবস্থিত বিভিন্ন সমুন্দেশের 
বর্ণনা করিতেছেন 

যে কেচন লমুক্ষ্ৰো্ত্তাং দিশি হুমা: কঃ কলিনূখ্যাষাং স তেষাং লযুরাছ্রৎ | কি” ৫১৭ ৭" 

পূর্ণ, দক্ষিণ। পশ্চিম ও উত্তরবিকে অবস্থিত গিরি-নদী-দনপন-অরণ্যানী একে একে ুত্রীব বর্ণন। 
করিতে লাগিলেন-_প্রাচীন ভারতের একখানি সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণ ভৌগোলিক চিত্র '*" পূবে 
উদয়পর্যত, দক্ষিণে খহভপবত, পশ্চিমে অন্তাচল মেরু, উত্তরে লোছগিরি_এই চতুঃসীনাতর মধ্যে অবস্থিত 
গির্ি-নদ্ী-সদস্বিত জনপদের একখানি আলেখ্য গরীবের বর্ণনার ছগ্যে ছুটি উত্িঘাছে। কংলিনাল 
তাহার পূর্বমেধে বেখের গতিপথ অন্থমরণ করিঙ! প্রাচীন ভারতের ঘে সংক্ষিপ্ত জনপদ পরিচয় দিঘ ছেল, 
তাহা রামান্র্ীদ বর্ণনা হইতে বহুগুণে চমৎকারী ও কবিত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। কিন্ত পূর্বনেঘে যক্ষকন্তকি 
এই ছনপদ-পরিচয় যে রামায়ণে বানরলেনার প্রতি স্থ্ীবের নির্দেশবাণীর দ্বারাই অনুপ্রানিত হইদাস্ছিল, 
সে বিষরে সংশয়ের লেশযাত্রও থাকিতে পারে না| ব্রানায়ণে দক্ষিণাপথের বর্ণনার মধ্যে প্রথনেই 
বিদ্ধা, নৰ্মদা, গোদাবত্রী, দশার্ণ জনপদ এবং অবস্তীনগর্ীর উল্লেখ দেখিতে লাই ।২* রামগিরি হইতে 


১৯ এই বিদয়ে ডাঃ এদ্‌, এন্‌, সেন লিখিত 'ঘেষবূতে আবহতব' নী্ঘক হুচিম্ৰিত প্রবন্ধ জবা: ভারতে. ১৩৪২. "ঘাড় 
২* কুলনীয় : "নার্স: তাৰদ্ধ 1 কখয়তথাৎাগাঞপং 
সন্দেশ: মে তনু জলর | শোষ্লি হোত্রপেরন্‌ ॥"-- মেখছুত. ১৩ 
২১ রানুর প্রাক্কালে অঞ্জন, ভীমসেন, সহদেৰ এবং নকুল কৰ্কৃ্ধ ঘৰাক্ৰৰে উত্তর, পূর্য, ০:ব4 এবং পশ্চিম 
ভারতীয় জনপৰ-বিশ্য় এই প্রসঙ্গে তুলনীয় । আরব £ মহাভারত, সভাপর্ব, ২ছ ব্যায়, কো, ২৫-৩২ আলি? 
২২ কিছ, ৪১, ৮-১* 
৭ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


উত্তরাডিমুখী মেঘের যাত্রপখের বর্ণনা -কালিদাস এইলকল গিরি-নদী-জনণদের উল্লেখ করিছাছেন। 
স্ত্রীব উত্তৱাপথগামী বানরযুথকে উদ্দেশ করিনা বলিতেছেন_ 


ক্রোঁক্কফু গিরিদাসাঞ্ বিলং তন দুদুমম্‌ । 
অশ্রমৱৈ: অৰেষ্টৰযং ছুশ্রাবেশং হি তৎ স্যতন্‌ £-কি* ৪৩. ২৫ 
দিশ ধ্নপতে-শ্টমেচয়ৎ পাকশাসনি: । ব্বাওবত্রশ্থমধ্যস্থো ধ্মরাযো দুিতির: | 
ভীষসেনত্তণ! প্রাচী: লহ্‌দহস্ব দক্ষিশাম্‌ । আসীং পরহ্গ| লক্ষ্য নুহ্গশবৃত: পরহুহ 
অরশীচী: নকুলো রাছেন্‌ দিশ: বাজতাক্ববিং ৷ সভা, ২৫. ৯-১১ ( দঙ্গৰাসী সংস্কাণ ), 
পূর্বমেঘেও সেই ক্রৌকরদ্ধ -_তাহারই মধ্য দি মেঘকে অলকান্স পৌঁছিতে হইবে 
প্রালেটাহেক্ণতউমতিক্রফ তাংতান্‌ বিশেষান্‌ ভেনোদীী: বিশষন্থুসনেততির্ধ'পায়ামাশোতী। 
হাসার: ভৃগুপতিহশোবর বং ক্রৌকরন্ধ ন । প্রাম: পাদে। বলিনিয়মনাড়াড়তশ্যেব বিকোঃ ॥ _পূর্ঘদেদ, ৬০, 


তারপর, মেঘদূতের কবি অলকার যে কাল্পনিক চিত্র আঁকিয়াছেন তাহ! সংস্কৃত সাহিত্োর ভাগারে 
অক্ষ লম্পংস্বন্নপ । কুবেরনগরীর ব্রমণীগণের দেহযন্তরী বিচিত্র পুম্পসম্ভারের দারা অলঙ্কত__সেখানে 
বর্বকালে সর্বকতুর যুগাপং সমবায়; অলকায় বৃক্ষগমূহ নিভাপুশ্পিত, লরোবররাজি নিত্যপ্রস্কুটিত 
পদ্থবনের দ্বারা শোভিত, প্রদোহসঘৃহ নিত্যভ্যোংস্বাসমূচ্ছল। সেখানে শুধু আনন্দছ্ছনিত অশ্র, 
অন্থরাগন্রনিত লঙ্ভাব, প্রপয্নকলহজনিত বিরহ, এবং যৌবনই একমাত্র বঙ্ছস। সেখানে বিচিত্রবাগ, চিত্ত 
বিত্রমকারী মদিরা, চরপের অলককরাগ-_সকলই কমবৃক্ষ প্রসব করিয়া থাকে । যক্ষের প্রালাদমধান্থ 
সরোবরে শ্রিষ্ববৈদূ্বনালসমন্ত্রিত হৈমকমল সর্বদাই প্রশ্থুটিত । কালিদাস পার্বতীর বরণনাপ্রসঙ্গে কুমার" 
সম্ভবে একটি প্লোকে বলিয়াছিলেন_ 
সর্বোপনাত্রবাসমূভ্যয্েন বথা প্রদেশ খিলিষেশিতেন ॥ সা নির্মিত! বিশবস্বর্া প্রযন্াঘেকস্বসোঁপ্নিবৃক্ষয়ের ) 
বিধাতা যেন বিশ্বের সর্ধবিধ সৌন্দর্য একত্র দর্শনের লালসা সর্ববিধ উপম] ভ্রবোর সংগ্রহ করি! 
তাহাদের যথাযথ বিন্তাস পূর্বক পার্বতীর নেহদগর নির্মাণ করিয়াছিলেন । 
অলকার বর্ণনাপ্রসঙ্গেও আমরা সেই একই কথা বলিতে পারি। 'অলকা হেন সর্বঙাতীয় এশ, 
র্বজাতীয় লৌন্দর্ষের সমবায়-ক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়_ 
এইদত মেহরূপে ফিরি দেশে দেশে 
ছয় তাসিয়া চলে, উত্তরিতে পেখে 
কামনার মোক্ষধাম ব্দলকার দাঝে, 
বিরহিনী প্রিয়তম ধেখায় বিরাজে 
মোঁন্দর্যের মাদিসবষ্টি। 
এইস্থলে স্বানানণের কিন্িন্ধাকাণ্ডে কৌঞ্চরদ্ধের পরপারবর্তী ‘উত্তরফুরু' জনপদের বর্ণনার তুলনা 
করিপে, কালিদালের অলকাবনার মূল প্রেরণার সন্ধান আমরা পাইব। স্থগ্রীব উত্তরাপথ ঘাত্রী শতবল- 
নামক বানরাধিপতিকে উদ্দেশ করিসা বলিতেছেন__ 
উত্তরাঃ কুরবন্তয় কৃতপুশাপ্রতিশ্রয়া: ॥ নিতাপুষ্পফলাতরে নগা: পত্ররণাকুলাঃ ॥ 
ততঃ কষাকনপন্াতি: গছ্িনীতি: বুহতাদকা: | দিৰাগৰ্ধরসম্পর্শাঃ সর্বকাদান্‌ শ্বন্তি চ। 
নীদবৈদূ্্যপত্ৰাচ্য। নন্ুন্তত্ৰ সহশ্রশ: ) নাৰাকারানি বাসাংসি ফলন্ত্যস্ণে নগোতযাঃ ॥ 


চতুৰ্থ সংখ্যা বাল্মীকি ও কালিদাস 


তরণাদিত্যসন্ধাশ। আছি তত্র জলাশয়: । বুব্তাবৈদুধাচিয্রাৰি তৃষণানি তণৈৰ ভ। 
মহাহঁসপেয়রৈশ্ট কাফন প্রতকেশরৈঃ ॥ ্্ীণাই হান্কহুক্রপাণি পুরুবাশ্যং তখৈর চ ৷ 
সীলোৎপলবনৈন্চিত্ৰৈ: ল দেশ: সর্বতো ব্তঃ। সর্সৃহখসেব্যানি ঘসতে নগোতমাঃ। 
নিন্তলান্িশ্চ নুক্তাভিরানভিশ্চ দহাছনৈ: ॥ অহার্ঘমনিচিতানি ফলম্থান্তে নগোত্যা: ৷ 
উদ্ধ তপুলিনাস্তত জাতরৈশ্চ নিপা] শঙ্নানি প্রস্থয়স্বে চিত্াতলবদি চ । 
সর্বরযদযৈশ্চিত্রেরবগাড়া নগোসৈ । হদকোস্তানি সাল্যানি ফলস্বযাপরে শ্রম: ॥ 


জাতজপটৈশ্চাপি হতাশনসমপ্রতৈ। 
অলকার জ্যোংস্থালোকিত হর্মাচূড়া় রমণীসহিত যক্ষগণ মধূপানমত্ হইয়া হন পুরে আঘাত করিতে 
থাকে, তখন নেঘনির্গোষসদৃশ গল্ভীয় ধ্বনি উিত হইতে থাকে 


ঘন্তাং ঘক্ষা: সিতমনিময়াস্যেত৷ হর্ম্যমূলানি আসেনস্টে ঘদু রতিফল: করবৃক্ষ তা 

শ্োোতিন্দার্াকুস্বমরচিতান্ব্যরন্্রীসহাযা: । রথ্গস্থীরধ্যনিযু শনটৈ: পুক্ষত্েৰোহতেসু (_মেদযূত 
রামায়ণে ইহারই অঙুরূপ চিত্র দেখিতে পাই-_ 

গদ্র্াঃ কিরুরাঃ সিদ্ধা নাগবিদ্যাগরাদ্তখা। সৰে কাোরশিহিতা বসস্টি সহযোধিত: 1 

সমন্তে সহ্তাস্বত্র নানীভি-ান্বরপ্রা: ॥ ঈীতবাদিত্রনির্ধোবঃ সোংকৃষ্টছসিতন্দযৈ: | 

সৰ্বে হুকুতকর্মাশঃ লর্দে রতিপরাযণাঃ। আসতে সততং তয় সর্বকূতমনোরম: ৷ কি”, ৪৩. ₹*-॥২ 


উত্তরমেঘে বর্ণিত কুবেরপুরীর অহুপম দৃশ্যের পাশাপাশি রামাঘণে ‘উত্তরকুক্'র চিত্রটি সহদয়ের চিতে 
ভালিয়া উঠে। একটি যেন ব্দার একটির প্রতিবিদ্ব। কিন্ত প্রতিবিশ্ব হইলেও কত চনংকারী ! 
শুধু অলকার বর্ণনার জন্যই নহে, বিরহিণী ঘক্ষপযীর যে চিত্র কালিদাস উত্তরমেঘে অক্কিত করিয়াছেন, 

তাহার মূল প্রেরণার জন্যও নেঘদূতের কবি রামায়ণের নিকট প্রমী। অশোকবনে রাক্ষপী পরিতৃত! 
সীতাদেবীর বিরহয়ান দেহযির যে অস্থপম চিত্র রামাঘবণের হুন্দরকাণ্ডে (অ ১৭) আদিকবি নিবন্ধ 
ঝন্িয়াছেন, তাহ! কালিদাসের কবিচিত্তে অবিশ্বরণীগর্ূপে মৃত্রিত হইয়া গিয়াছিল, তাই বিরস্থিণী ঘক্ষপত্রীর 
বর্ণনা কবিচিত্ত আপনার আল্ঞাতসারেই যেন উহার দ্বার প্রভাবিত হইঘাছিল_ 

পুর্ণচঞ্জাননাং শরহে চারবৃত্পযোহরাষ্‌ । ফুস্বীং অহনা দেৰী: লর্। যিত্িৰির| দিশ: । 

তাং নীলকটটাং বিস্বোহী: শুষধ্াং হুপ্রতি্টিতাস্‌। লীতাং পহ্গলজাশাক্ষীং মন্মপস্থ রতি: ধপা 1 ১৫- ২৮-১০, 
এই রামারণীয় ক্লোকখমই কি মেঘদূতের ‘তন্বী শ্যামা শিখরিদশন! পকবিদ্বারোষী' এই প্লোকটির মূল প্রেরণা 
ব্ৰোগাহ নাই? 


২ 


মোটকথা, মেঘদুতের সমগ্র প্রেরণা মহাকবি পাইঘ্যাছিলেন বান্থীকীহ রামায়ণ হইতে । কালিন্যসের 
সমকালীন কোনও কোনও আচার্য এই খণের উল্লেখ করিদ্বা কালিদাসের কবিবের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ 


২৩ ফিছিছ্যা ॥৩, ৩৮-৪৮ | রাগাকপেনজ বহস্থলেই এইরূপ চিত্রের বর্ণনা! দেখিতে পাওয়া ঘাৱ । ঘধা--হনদরকাও. অ" 
১৬১৪) কুলনীয় ; ইসৈসহত্। ৰিকচকহলৈ; দ্লিক্ষবেনূৰ্যানালৈ:’ ‘বালশ্চির: মধু সছনয়ে-ৰিত্ৰদযদেশবকষষ্‌' ইত্যাদি-যেখৰুত । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


ঝরিতে কুষ্ঠিত হন নাই । সেই জন্তই কি মহাকবি তীহার মেঘদূতকে দিঙনাগের “সুলহত্তাবলেপ’ 
পরিহার করিবার জন্ত উপদেশ দিছেন ?_ 
স্বানাদন্সাৎ সরসলিচুলাহৎপতোবেও মুখ: খা দিওনাগাদাং প্দি পরিহন্ সুলহত্বাবলেপান্‌ ।--মেঘ", ১৪ 

_ এই প্লোকের ব্যাখ্যায় মল্লিনাথ একটি কিংবদস্তীর উল্লেখ করিছাছেন__. 

আহেেষপার্ধারর: ধ্বনয়তি-_রসিফো নিচুলে। নান মহাকবি; কালিবাদন্ সহাব্যাগ: পহাপা্দিতানাং কালিফাসপ্রবন্ধটপানাং 
রিহ্ধী। বন্মিন পানে, তন্মাৎ স্থানাহ্‌ উদ$,মুহঃ নির্চ্ছোষবাচ্ত্রতঘুহ: সং পৰি লারন্বতমার্গে । দি$.নাগানাং--পূমারাং বহবচনন্‌ । 
দিঙ্নাগ্বাচাধ্যন্ত কালিবাসহতিপক্ষষ্ট হস্তাবলেপান্‌ হত্তবিস্তাস-পূর্বকাণি দুখশানি পর্রিহরন।- "খমুধ্পত উচচর্ডবেতি 
শ্ব্ৰৰন্ধৰাত্মান: বা প্রতি কৰের ক্রিরিতি ॥ 

মল্লিনাথের মতে কালিদামের প্রতিহন্থী দিওলাগাচা মেঘদূতের নানাপ্রকার (সাহিত্যিক) দোষ 
উদ্ভাবন করিতেন । তাই, কালিদাস উপরি-উক্ত গ্লোকে ব্যঞ্ছনার সাহায্যে মেঘদূতকে দিও সাগের নিকট 
হইতে দূরে থাকিবার জন্ত বলিতেছেন। 

কিন্ত মল্লিনাথের এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বলিয়া! মনে হয় না। বহু প্রথিতঘশ|; আলংকারিক 
কালিদাসের মেঘদূত কাব্য হইতে উদাহরণস্বরূপ বহু প্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু সাহিত্যিক দৃষণ 
উদ্ভাবনের কোনও চেষ্টাই করেন লাই । “মেঘ্দূত' কালিদাসের কবিপ্রতিভার চরম উৎকর্ধের পরিণত 
ফলব্বরপ--ইহার প্রতিটি গ্লোক হীরকখণ্ডের স্যার উজ্জল, সাহিত্যিক দূষণের অবসর কোথায় ? তবে 
দিও নাগাচাধের এই দূষণ ্রচেষ্টার হেতু কি? মলিনাথের ব্যাখ্যা কি তবে নিতান্তই অমূলক, স্বকপোল- 
কজিত?- তাহাও মনে হয় না। মল্লিনাথ তাহার কালিদামক্যব্যের টীকারচনায় যে পূর্ববর্তী 
টীকাকারগণের ব্যাখ্যাকেই বহুলপরিমাণে অবলম্বন করিয়াছেন, এ বিষগ্ছে আন্দ আর কোনও সন্দেহের 
অবকাশ নাই) প্রাচীন বহু টীকা আজ প্রকাশিত হুইম্বাছে। সঞ্জিনাণের টাকার সহিত উহাদের তুলনা 
করিলেই প্রাচীনের নিকট মলিনাখের অপরিশোধনীয় প্রণ ধর! পড়িবে । অল্লিনাথও তাহার 'পা্ধীবনী' 
টাকার অবতরলিকাল্পোকে প্রাচীন ব্যাখ্যাতৃগপের নিকট তাহার অধমরণত স্বীকার করিয্াছেন_ 

তথাপি দক্গিণাবর্তনাধাটৈ: কুরবর্্ নি। বছ: 6 কালিৰাসোবিন্বৰকাশং লতেমহি ॥ 

দক্দিশাবর্ভ-রচিত ‘মেঘলন্দেশের' টাকা আজ প্রকাশিত হইয়াছে।** মল্লিনাথের ব্যাখ্যা তাহারই উপর 
ভিত্তি করি! রচিত। পূর্বনেবের ‘দিঙনাগালাং পথি পরিহরন্‌ দুলহ্ভাবলেপান্‌' এই প্োকের ব্যাখ্যায় 
দক্ষিণাবর্তনাথ হে প্রাচীন কিংবনস্টী উল্লেখ করিরাছেন, সলিনাথ উহাই হুবহু উদ্ধার করিয়াছেন শুধু 
কেক অংশে দি$নাগাচা্ের দূহপণোদ্ভাবনের প্রকৃত কারণটির উল্লেখ আছে, মন্ধিনাখ সেই অংশটুকুই 
বাদ দিদ্মাছেন! লিছে ‘মেঘগন্দেশে'র দক্ষিবাবর্তসাথের ব্যাখ্যা হইতে প্রয়োছনীয় অংশটুকু 
উদ্ধৃত হইল-_ 

অ্মন্তিপ্রা:--ৰি€ ৰাগ ইতি কপি আচাৰ্য; কালিদাস হ্ৰবঞ্ধান্‌ ‘অক্ষত উক্তোহরঘর্থ:-_উতি পুলহতাতিনয়ৈ ূবয়তি। 
তমাচাৰ্যযং প্রবন্ধ অপূৰাৰ্ষা ভিবারিত্বৰাশ্রিহয মেছে।পদেপন্যাজেৰ কৰিরুপালনতে । 

ম্জিনাথের উদ্ধৃত ব্যাখ্যার সহিত দক্ষিণাবর্তন!খের এই উক্তির তুলন। করিলে পরিষ্কার বুঝ! ধায় 


২৪ হিনাস্রথ সংস্কৃত সীরিম. ৷ 


চতুর্থ সংখ্যা বাল্সীকি ও কালিদাস 


খে, অজিনাখ নিওলাগাচার্ধ স্বন্ধে যে কিংবদন্ীর উল্লেখ করিগ্রাছেল, তাহার মূল দশ্ষিণাবর্তনাথের টীকা ॥ 
দক্ষিণাবর্তনাখও থে সম্প্রদায়ক্রমেই এই কিংবনস্থীর সদ্ধান পাইযাছিলেন, লে বিহয়ে সন্দেহের কোন 
ফারণ নাই। কিন্তু এখানে দিউল্লাগের কালিদাসকাব্যের দৃহপোর্্‌্টাবসের কারণ অন্তহপ_ 

অস্টত্র উক্রোহয়দর্ম ইতি । 

“অন্ত স্থলে তে। এই একই অর্থ বল। হইয়াছে তুমি তো তাহা হইতে চুরি করিশ্বাছ, তোমার আবার 
কৃতিত্ব কি? তুমি তো চৌরকবি ?* স্থৃতরাং দেখা! যাইতেছে, বিওলাগাচার্ধের মতে কালিদাসের প্রধান 
সাহিত্যিক অপরাধ ছিল-_চৌধাপরাধ (012191150)1*৭ এবং ইহার দ্বাত্র নিউলাগ ছে বাল্গীকীগ্র 
রামায্সণের নিকটই কালিদাসের ধণের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা স্বতঃই মনে উদিত হইয়া পাকে। 

কিন্ত কোন্‌ কৰি ন! চৌেঁর অপরাধে অপরাণী ? জগতের হে কোনও মহাকবি তঁহাত্র পূর্ববর্তী 
কবিগণের সারস্বত সম্পদের উত্তরাধিকারী । পাশ্চাত্যক্গগতের শেক্কাপীয়ত্ব মিল্টন প্রভৃতি 
প্রথিতযশা; কবিগণও তাহাদের পূর্বগাধিগণের রচনাসম্পদের নিকট অপরিনের কণে আবক্ধ। এই 
প্রশঙ্গে রাদশেখর তাহার “কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে করেকটি হুন্দর শ্লোক উদ্ধার করিদ্বাছেন_ 

নাস্তযাচোর: কবিদনে! নাত্তাচোরো! বানিস.জন। আদ্ছাদকন্তখা চান্ত! সংবর্গুকোপয়; 1 
স নন্মতি বিন। বাচাং ঘো জানাতি নিগৃহিতুদ্‌ ৷ শদার্ধোভিনু ঘ: পশ্ঠেদিহ কিছ সূতনদ্‌ ৷ 
উৎপাদক: কৰি; কম্চিৎ কশ্চি পরিবর্তকঃ। উদ্লিশেৎ কিন প্রাচাং মনাতাং ন মঙ্গাকবি:।" ** 

মিল্টন হোমর ভদ্বিল আরিওস্টে। শেক্দ্পীয়র্‌ প্রতি প্রাচীন কবিনের নিকট বহলপরিনাণে খণী। 
অনেক উৎসাহী সমালোচক নেইপ্রস্ত মিল্টনের কবিপ্রতিভার স্থাতহ্য ও অপূর্বত্ব অস্বীকার করিদ্বছেন। 
কিন্ত এই মত কি পতা? হোনর্‌, ভঞ্িল প্রভৃতির কাব্য থাকা লবেও প্যারাডাইস লন্ট, কাবা ছিল না। 
মিল্টন্‌ ছাড়া আরও অনেক কবি সেই মেই পূর্বকবিগণের কাব্যসম্পনের সৃহিত পরিচিত ছিপেন, কিস 
ত্রাহারাই ব! কেন আর একখানি প্যারাডাইল লস্ট, রচনা করিতে পারিলেন না? এই প্র্গে আমরা 
বিখ্যাত সমালোচক অধ্যাপক লাব্‌ ওয়াল্টার র্যালের ঘুক্তিপূর্ণ সস্তবা, কিঝিং দীর্ঘ হইলেও, উদ্ধার লা 
করিম পারিলাম না 

In once sense, of course, and Wal not Lhe least important, the great works of Milton 
were Ihe product of the history and literatures of the world. Cycles ferricd his 016, 
Generiions guided him. All forces were steedily employed to complete him, 

Dual when we attempt lo separate the single strands of his comptex genealogy. to identify 
and orange the influecces that made him, the essential someliow escapes 0s. ‘The Ecuca- 
logical method io literry history is both interesting and valuable, but we are too apt, in our 





২২ কালিনাসের পূর্ধেও ফি অন্যান] বূতকাব্য রচিত হইয়াছিল? তামহ ওঁহার 'কাব্যযলক্কার' ভরস্থে মহ, বাছু, চল 
প্রস্থৃততি অচেতন পৰার্ষের মৃত্যকরসবাকে ‘অযুক্িষং' নাথ কাবাদোের উনাহরা রূপে পত্রিপদন| করিয়াছেন । বধা--“অনুক্রিযদ 
খা দূত! জলভৃস্বারুতেন্দৰঃ । তথা ভ্রমর হারীত-চক্রবাক-শুকামকর: ॥ জবাচোবব্যক্তবাচশ্ঠ দুরদেশবিচারিশ;। কথং দুভং 
শ্রণন্থেরপ্রিতি বুক দ খুজাতে ৪ বদি চোংফষ্ঠরা হত ইৰ ভাবতে তধা তবতু ভুয়েদং হুবেখোতিঃ পরহুতে ॥ __কায/লেষ্বার, 
১০ ৪২580 ভামহের জীবিতকাল আনুমানিক খুঃ থম শতক । 

২৬ কাবামীদালো, পৃঃ ৯১-৬২ £ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


admiration for its Tucid procedarc, to forget hal there 
explain, ২০৭ that thing is poetry. Books beget books. but the n 
us. We disptay, as if in a maseunh all the bits of ought and fragments of expression that 








1090 may have borrowed trom Homer and Virgil, from Ariosto and Shakespeare. Here is 





a farfeichcl conceil, and there an claboratelr jointed comparison. But these choice 
Iragivents and samples were to be had by any one for the taking; what it baffles ne to 
explain is how they came to be of so much more use to Milton than ever they were lo us, 
In any dictionary of quoutions yoo may find great thongbis and lappy expressions as 
plentiful 2nd as cheap as sand, and for Whe most part, quite as useless. These are dead 
Ahonghts : to catalogue, compare, and arrange them it within the power of any competent 
literary workman; bol to raise hem to blood-beat again, to breathe opon them and vilalise 
thew is he sign that proclaims 2 poet. The ledger school of crilichm, which deals only 
with borrowing and leading, ingeniously (raced and accurately rccorded, looks [oolish 
cenoogh in the preseuce of this miracle. There is a tort of critics who, in edcect, decry 
poetry, by fixing their attention solely on the possessions that poetry ioherits. They ore 
like Mammon— 
the least erected Spirit that (ell 

From Heaven ; for even in Heaven his looks ond thoughis 

Were always downward bent, admiring more 

The riches of Heaven's pavenient, trodden gold. 

Than aught divine or boly else enjoyed 

Iu vision beatific. 

Will curious fingct and 10001500865 pick holes in the mosaic; and whenever ticre in 

wealth they are always ready to cry “Thief”. ** 


চে 


আমরা বর্তনান প্রসঙ্গে প্রপানত; কালিদাসের মেঘদূত ও রথুবংশ এই কাবাখরের উপর বান্মীকীথ 
রাায়ণের দূরপ্রসারী প্রভাবের কথাই আলোচনা করিদ্বাছি। কিন্তু মহাভারত, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের 
নিকটও কালিদালের সাহিত্যিক খ্ণ নিতান্ত বৎসামাস্ত নহে। কিন্তু কালিদানের এই অধম স্বীকার 
করিরা লইলেও তাহাত্র প্রতিভার দিবাজ্যোতি কিছুমাত্র জান হয় না। কালিদাস.পূর্বগামিগণের কাবা 
হইতে যাহা লইয্বাছেন, তাহা শতগুণে ফিরাইয়া দিয়াছেন। রামারণের কিফিন্ধাকাণ্ডে হনুমানের দৌতা ও 
প্লামচম্মেত্ব বিলাপোক্তি এবং মেঘদূতে মেঘের দৌতা ও নির্বাসিত যন্দের বিলাপবার্তা_একাটি অপরটির 
মূল বটে । কিন্তু মেঘদূতের কাবাস্বহনা ও স্সগাভতী্ধ রামাহণকে শতগুণে অতিক্রম বরিয়াছে। এ বেন_ 

সহনপ্ামূংশুষট-নাদতে ছি রম: রবি । 

“শূধে পৃথিবী হইতে যে রস আহরণ করেন তাহা সহতরগুণে ফিত্রাইয়া দিবার জস্কই।” কালিদাস কাহার 





31 Sir Waller Raleigh : MNulion, pp. 102 


চতুর্থ সংখ্যা বান্দীকি ও কালিদাস 


নিকট হইতে কি কি লইয়াছেন, তাহার পরিমাপই বা কত _-কালিৰাসের কাব্যালোচনার, প্রয়োদ্রনীয 
হইলেও, ইহা প্রাথসিক পর্যান্গের আলেচন|॥ কিস্ক কালিনাসের দিবা প্রতিভার স্পর্শে সেই সকল 
প্রাথমিক উপাদান কি লৌকিক সৌন্দরহঁমণ্ডিত হইয়া, কি হদঙ্গিদ্ধ হইয়া বিপহ্িলত হইছে, তাহাই 
মুধ্যভাবে বিচারধ। রামারণে ্ানবিলাপলবেও কালিদাসের নেঘদ্ত তাহারই বার্থ পুনকুক্তি লহে। 
বিভিন গ্রতিভাব্যক্কির (individual 515) মধো পরস্পর সংবাদ অবস্তই থাকিতে পালে। আচাম 
আনন্দব্পন তাহার 'ধবনিকারিকা'র চতুর্থ উদ্দ্যোতে এই গঞ্বন্ধে অতি শুক্ষভাবে বিচার করিয়াছেন। তিনি 
বলিদ্বাছেন_ 

লংহাদান্ত ভহযযেৰ বাহুলোন হুমৈধসান্‌ ॥ নৈকরপতগ সবে তে নন্তয্যা বিপশ্চিতা ॥ 

দিত: ছেতৎ লংঘাদিস্কো। ছি মহাছনাং বুদ্ধযঃ । _ধ্বস্থালোক, ৫০১১ 
াদৃপ্ত' মাত্রই পরিহরণীদ্ধ নহে। সানৃস্ত ঝা সংবান আচার্দ আনন্দবর্দ নের মতে তিন প্রকারের হইতে 
পারে। ১. প্রতিবিদ্বকল্প, ২. আলেখাপ্রধ্য, এবং ৩. তুল্যদেহিতুলা 

সংযাদে। হৃৰাসাদৃস্থং তৎ পুনঃ প্রতিবিশ্ববৎ ৷ 
আলেখাপ্রখাৰৎ তুলাঘেহিৰচ্চ শরীরিশাদ্‌ $ 

প্রথমজাতীয় লাদৃশ্ত-__মর্থাৎ প্রতিবিশ্বকলে, মূল এবং অন্থকরণের লধো সম্বন্ধ হেন ঠিক বিশ্ব-প্রতিবিদ্বভাব । 
মূলটি (০1891) যেন বিষস্থানী এবং অহুকরণটি তাহারই বেন ছায়া বা প্রতিবিস্ব। আকাশস্থিত 
পুরচন্্ের সহিত সরোবরবক্ষে প্রতিফলিত চক্গবিশ্বের যেরূপ সম্বন্ধ ঠিক সেইক্ূপ ৷ বিদ্ব বদি না থাকে 
প্রতিবি্বের সত্ত৷ কোথায়? গগনের চন্র যদি মেঘে আচ্ছত্র থাকে, জলচন্দ্রের অস্তিত কোথায় থাকিবে ? 
সুতরাং বিহ এবং প্রতিবিদ্ব আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন হইলেও, তরদৃ্িতে তো| অভিন্নই বটে। দ্বিতীয় প্রকার 
সাদৃশ্ত_অর্থাৎ আলেখ্য-প্রধ্য সাদৃশ্ত প্রথযটি হইতে কিছদংশে প্রশংসনীদ। ইহাতে কবিপ্রতিভরে কিঞ্চি 
পরিমাণে উপযোগিতা আছে, কবিশক্কির স্বাতস্তোর অবকাশ কিছুটা আছে। তাই “আলেখ্য-প্রথয' 
নামটিও গার্থক। চিত্রকর যখন আলেখা অঙ্কন করে, তখন সে মূলেরই হুবহু অঙুকরণ করে না। চিত্রের 
সংক্ষিপ্ত পরিলরের মধ্যে মূল আকুতিটিরই অস্বনিহিত স্বরূপ ঘখাবথভাবে ফুটাইছা তৃলিবার সন্ত কিছু 
কিছু পরিবর্তন সাধনের প্ররোদন হয়। মহাকবি কালিদাস ‘অভিজ্তানশকুস্থলের’ ঘষ্ঠ অঙ্কে চিত্রান্কনের 
এই তবটুক মহারাজ ছুম্ত্তের মূখে অতি হুন্দরভাবে প্রকাশ করিহাছেন__ 

বদ্যৎ সাধু ন চিত্রে স্তাৎ ক্ৰিয়তে তন্বনাখা । তালি তস্। লাবপাং রেখা কিকিতৰ্‌ । 
সতেরাং চিত্রকরের স্থাবীনতা আছে। 'আলেখাপ্রশয'-কাবোও কবি মূল হইতে সমাস্ধত বস্তুর নংস্কারলাধন 
করেন-_স্বকীঘ় প্রতিভাশক্রির সাহাধো। এই সংস্কারের লে মূল ও অস্থকরুণের মধ্যে পার্থক্যের 
উপলন্ধি হদ্_কিন্তু সাদৃশ্য অবলুগ্র হয় না। *” পারমাধিক দৃষ্টিতে এধালেও বন্তঘম একই_যদিও 
প্রতিভার দ্বারা কিছু সংস্কারলাধন করা হইঘ্াছে বটে। কেননা, আলেখ্য দেখিছ! মূলকেই মলে 
পড়ে, আলেখ্যের স্বকীর বৈশিষ্ট্য ও উপকরণের দিকে আমাদের দৃষ্টি প্রাথমিকভাবে নিবন্ধ হইতে 


২৮ আইবা : ফিনতাপি হর লংঘারবর্ষণা বন্ধ ভি্বদ্‌ ভাতি ) 
তহকৰিতসৰ্ঘচতুরৈ-রালেখ্যপরশ্যদিতি কাৰাদ্‌ ৪--রাজপের : কাবাদীমাংলা- পৃ ৯২ 


২৬২ বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


পারে না। '* চিত্রের চিত্রৰ আচ্ছাদিত করি তাহার মূলটিকে পরিপূর্ণভাবে ফুটাই তুলাই চিত্রকরের 
প্রদান লক্ষ্য । হে চিত্রকর ঘত নিপুণ ভাবে এই বিভ্ৰম (1851০) স্ত্রী করিতে পারিবেন, তিনি ততই 
প্রশংনীঘ॥ এ প্রসঙ্গেও অডিল্ঞানশকুম্বলেরই ঘঠ্ঠ অঙ্কের কথা মলে পড়ে। শকু্তলার দ্বচিত্রিত 
আলেখাদর্শনে বিদ্রান্দৃষ্টি মহারাজ দু্যস্তের প্রতি বিদূষকের সেই প্রতিবোধবাক্য-_ 
ভো। চিত কৰু এনং। 

্মহারাঙ্গ এ তো চিত্র 1" এবং ততশ্রবণে বিদ্ষকের প্রতি দুন্স্ের সেই স্বরণীয় নির্বেদোক্তি !'- 

বয়স্ক } কিমিৰনদুষ্তিত: পৌর গান্‌-_ শ্রতিকররিলা তব মে পুনরপি চিত্রীকৃত। কাস্বা € 

অর্শলহঙগনমস্ভবত: সাক্ষাদির তহ্ময়েন হসয়েন । 
শ্বদস্থ! একি করিলে? এতক্ষণ তন্গ্ন হইয়া মামি সাক্ষাহ যেন প্রিথাকে দর্শন করিতেছিলাম, আমার 
প্রতিবোদ জ্র়াইছা আবাত্র ছীবস্থ শকুস্তলাকে চিত্রে পরিণত করিলে!” 


সাদৃশ্যের তৃতীয় প্রকার-_তুলাদেহিতুল্য'। মহুত্তালোকে কমনীয় আকৃতিদ্বত্ের মধ্যে কত ঘনিষ্ঠ 
সামা দেখিতে পা ওয়া যায়, একটি যেন অপরটিরই প্রতিকুতি_একটিকে দেখি অপরটির কথা মলে পড়ে_ 
অ্বর্তিতো দীপ ইব প্রগীপাৎ ! 


কিন্তু, তাই বলিয়া কোনটিরই লৌন্দ্, কোনটিরই চমংকারিতা কি কিছুমাত্র কু হঃ?-- মোটেই 
নহে। কাজধি জনক বাল্মীফির আশ্রমপদে অপরিচিত তাপসবেশধান্নী কুমার লবকে দেশিঘ্া ঘন মনে মনে 
চিন্তা করিতেছিলেন__ 

বংসায়াশ্য রবত্বহস্ত চ শিশাবস্িত্রতিবাদাতে সা বাসী বিবাহ স এষ সহঃ পুপযান্ততাযোইগ্যসৌ 

সম্পূরণপ্রতিধিথিততব নিখিল! সৈবাকৃতি: সা ছাতি:। হাহা দৈহ! কিছুংপৰৈ-ৰ্দ দন: পারিননৰং ধাৰতি ॥" 
তখন রামচন্দ্র ও সীতাদেবীর লাবণ্য ও সন্নিবেশ কুমার লবের শরীরের মধ্যে প্রতিফলিত দেবিয়া, লবের 
লৌন্দর্ঘা বিষয়ে তাহার মনে পৌনরুক্যবুদ্ধির উদয় হয় নাই । বরং প্রতি মুহূর্তে তাহার বিশ্বয়বিন্ডারিত 
দৃষ্টির সমক্ষে লবের দেহস্বযমা নব নব বৈচিত্তো উদ্ভাসিত হইছ। উঠিগ্াছিল ! কারণ, কমনীঘ্স আক্বৃতিদ্বয়ের 
অন্তরালে দুইটি প্রপশক্রি পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্বূপে স্পন্দিত হইতেছে, সেই প্রাণেরই পরিল্পন্দ সাদৃশ্তের দখোও 
বৈচিত্রের সকার করিতেছে, একটিকে কেবলমাত্র অপরটির প্রাণহীন অড় পৌনকক্র্যে পরিণত হইতে 
দেয় লাই । সুন্দরী রমধীর মুখচ্ছাযার আমর! পূর্ণচক্রের সষন দেখিতে পাই।_কিন্ত, তাই বলিয়া কি 
স্থলরীর সুধচ্ছবি পুর্ণচন্ছেরই নিক্ষল পুনরুক্তি দাত্র ?-তাহা নহে। কেননা লেই শশিচ্ছায় মুখাভোগের 
অন্তরালে রহিগ্লাছে চেতন আস্মার চিরনবীন লীল। ! সেইরূপ সাহিত্যেও দুইটি রচনার মধ্যে প্রম্পরসংবাদ 
সৱেও যেখানে বাহ আকুতিগত কমনীর্তা ও সাদৃশ্ত অতিক্রম কতিয়। কাব্যের আহ্মনবস্$প রসের বিচিত্র 
পরিশ্পন্দদনিত নবীনতা ভাসমান, সেখানে একজন কবি আর একঞরনের নিছক “জন্থকারক' (10210 ) 
নহেন।-_ দুইজনেই সমানভাবে নৃতন শ্র্টা। জগতের ধাহারা শীর্ষস্থানীয় মহাকবি ডাহারাও ত' বিশ্বত্রষ্ 
বিধাতা _উপনিষদে ঘিনি "কবির্বনীধী পরিকৃঃ নু" রূপে অডিহিত, তাহারই রচিত এই অনন্ত 


২৯ ভুলনীহ : অসুকারে হি অসুকার্ধাবুদ্ধিরেব চিতপুপ্তাষৌ ইহ ন তু সিন্ুা িধদ্ধিং প্রতি । 
সাপি ন ঢাক্ষারেতি ৱাৰ: ।--অতিসৰপ্ণ্ত : লোচনব্যাখ্যা 


চতুৰ্থ সংখ্যা বাল্মীকি ও কালিদাস ২৬৩ 


বিশ্বস্থটিরপ মহাকাব্যেহই অক্ষঘ্তাার হইতে একই উপাদান সংগ্রহ করিক্াছেন-_একই দুর্ঘ, একই চন, 
একই নভস্তল, হড়.কতুসনন্থিত লেই একই সংবংসরের নিরস্থিত পরমার, একই $শলশ্রেণী এবং সমুত্রমেখলা, 
চিরপুরাতনী অথচ চি্নবীনা এই ধরিভ্রীর লেই একই কপ মহাকবিগণের কাবোর উপাদান ছোগাইয়াছে ! 
কই, সেজ্জন্ত ত মহ্ধি ব্যাস মহাকবি হোমরের অহুকর্তা নহেন, “উত্তর-হামচকিত' নাটকের হষ্টা ভুবভুতি 
আদিকবি রঙ্জাকরের নিছক অঙুকর্ত। লেন, “কাদন্থরী' শষ ডট্টবাণ 'বৃহুৎকথা” প্রণেতা গুণাঢোত্র অন্থকর্ত? 
নহেন! পেইছনই শহ্ৃদদ চক্রবর্তী আচার্য আনন্দব্ধন এই ভ্রিবিপ সাদৃপ্যের পরস্পর তারতন্য বিচ'র 
প্রসঙ্গে মন্তবা করিতে গিয়৷ বার্থ ই বলিছাছেন_ 


তত্র লূৰদনস্তান্ম কুদ্ছান্ত তদনযীরম্‌। তৃতীয়: তু প্রসিদ্ধাঝ মাস্থপাদং তাতে কৰি: । 
কেননা,_ 
'আন্নোগস্নত মত্তাবে পূৰ্থিতাদুঘাৰাপি । ধনত ছাতিতরাং তন্বযা: শশিক্ষাকরবিবাননদ্‌ । 


শ্্বন্থালোক, ৪৯ ১৮: 

“প্রথম প্রতিবিদ্বকল্র প্রকারটি বিশ্বের সহিত অভিন্ন; দ্ধিতীদ্ধ আলেখ্যপ্রৰা প্রকাত্রে কিন্চিং সর 
অস্তিত্ব থাকিলেও চম২কারিতার ভাবে তাহা নিতান্তই তুচ্ছ কিন্ধু তৃতীয় প্রকার সর্থা২ তুলানেহিতুল। 
প্রকারে শ্বতঙ্্র সত্তার শ্ররণ প্রসিদ্ধ; লেইসন্ত কবির পক্ষে সর্বধা '্তপাদৃশ্য পরিহরণীঘ নহে। কেননা, 
পৃথক্‌ আত্মার অস্তিত্ব ঘদি সংবেদনগোচর হয়, তবে পূর্বমর্ধানার অসুঘারী হইলেও কাবাবন্ব নিরতিশগ 
সোন্দর্ধ লাভ করিয়া থাকে। ধেমন তস্বী রমণীর শশিক্ধায় মৃখমুল আব্যার শ্ডরণের কলে অনির্বচলীদব 
স্থষমার অধিকারী হয়, সেইক্কল।”** লেই জস্তই রা্রশেধর 'প্রতিবিশ্বকঞ্প' কাব্যবস্থর পরিকল্পন'কে 
‘অকবিত্বদার়ী’ বলিঘাছেন-_- হুকবির পক্ষে ইহা সর্বতোভাবে বর্জনীয় 

“লোইর: কৰে-রকবিঘ্বারী সর্ব ধা! প্রতিবিস্বকজঃ পরিহ্যসীং।* *' 

অপরপক্ষে, আলেখাপ্রপা ও তুলাদেহিতুলা চে কবিগণের গ্রহণীঘ্ মার্গ।*' এই তৃতীর 
“তুলাদেহিতুলা’ ভেনকেই 'বক্রোক্তিীবিত'কার কৃস্থকের 'অভিনত প্রবন্ধবক্রতাত্র নন্ততন একারক্রপে 
পরিগণনা করা যাইতে পারে । একই মৃলবস্ত বিভিন্ন মহাকবির লেখনীতে বিচিত্ররসে অভিথিক হইয়া 
নবনবন্্রপে প্রতিভাত হইয়া থাকে-_সহৃবযচিত্ত তখন তাহাদের বাহসাদৃশ্ের পরিধি উত্তীর্ণ হইয়া আন্ত 
রশবৈচিত্রো মুদ্ হইয়া পড়ে । একই রামায়পকথা 'মবলম্বন করিছা কত কবিই না তাঁহানের কাব্য ও নাটা 


৩* তুলনীয়: “ততে পূর্হ: প্রতিষিদ্বকরং কাব্যৰস্ত পরিধর্বৰযাং হুদতিনা। ধস্ববনস্তায় ত!ববিকশরীরশূত্রণ ( হদনগ্ব- 
যালেখ্য হখামক্সলাদাং পরীরান্তরসুকঘপি তুন্ছার্মবেন তাব্রয্যন্‌ । তৃতীগং তু বিভিন্রকমনীয়শরীরসস্তাবে লতি লদ বাস্নপি কানা 
নতারত্াং কৰিন|। ন হি শরীরী শরীরিপাহক্ষেন সমৃশোগপ্যেক এবেতি শক্যতে ৰকুন্‌। _-আনন্মবর্ধনং ব্মশ্বালোফৰ্বি, 
০! 

৩০ কাবাদীঘানে, পৃ. ৩৮ 

৩২৭ তুলনীয়; তা ইসা আলেখাশ্রধান্ধ জিদা:। সোহযমনুত্রাঞথ! দার্গ:।--পৃ. +১। জলি চ ত। ইাস্বলে হিডুলাপ্ত 
পরিলংখ্যাঃ | 'লোহযবুল্লেখবানহগ্রাহের মার্স: ইতি অ্ররামন্দং ₹-, পৃ. ৭) 

৮ 


২৬৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


বচলা করিত্াছেন-_কিন্ তাহাদের ‘বক্ততা' সম্পাদনের অলৌকিক প্রেতিভাশক্কি প্রত্যেকটির মখোই এক 
অভিনব প্রাণশক্তি সঞ্চার করিঘ্বাছে। তাই কুস্তকাচার্ধ বলিয়াছেন_ 


আআ:প্যকৰক্ষ্য| বন্ধা; কাবাবন্তা; কৰীখয়ৈ: 1 কখোন্মেষসমাসেংলি ৰপুধীৰ দিৱৈগু শৈ:। 
পুষ্ষস্থাস্ঘামস্তোস্বৈলক্ষণ্যেন বক্রতাছ্‌ ॥ অরযন্ধা: প্রালিন ইৰ অভ্ানত্তে পৃথক্‌ পূৰক ।** 
_বযোকি জীবিত, পৃ. ২৫৪-৪ 


রশের স্পর্শেই কুংসিত সুন্দর হইয়া উঠে, যাহ। লৌকিক তাহা অলৌকিকত্বের পর্যায়ে উদ্লীত হয়, ধাছা 
নির্জীব তাহা প্রাণবস্ত হইয়া উঠে, এবং ঘাহা চিরপুত্রাতন তাহাই চিরনবীন রূপ পরিগ্রহ করিছা সহদঘত্বদণে 
অবতীর্ণ হয়। কেননা, রসই অস্বনিহিত আস্মবস্ত, তাহাই কাব্যের রলাহনসথন্ধপ। আচার্য আনন্দবর্ধনের 
সেই স্ুপ্রসিদ্ধ উপছাটি এপ্রলঙ্ষে স্বরণীয় 
দষ্গূব। অপি ছর্ষাঃ কাবো রদ্পরিপ্রহাং । সৰ্বে নৰা ই্ৰাকাস্কি মযুৱাস ইৰ ভ্ৰমা; ৪-_তবস্তালোক, ৪, ৫ 

ক্িন্ত একই বস্তু বিভিন্ন কবিকতৃকি বণিত হইলেও পুনরুক হছ্না কিন্ত? ইহার দার্শনিক 
ভিত্তি কি? আমাদের প্রাচীন লাহিত্যমীমাংসকগণ এই প্রশ্বেরও গুড় রহম্ক আবিষ্কারের চেষ্ট! 
করিঘ্বাছেন। তাহাদের মতে এই বিশ্বের অস্বর্গত প্রত্যেক পদার্থের হুইটি কূপ (5৮০৫) আছে 
একটি তাহাত্র ‘সামাম্ক' (॥ni৮/৪৭৷) স্থপ, এবং আর একটি তাহার স্বকী রূপ, তাহার বে “লক্ষণ 
শ্বভাব, যে স্বস্্পটুকু শুধু তাহারই নিজের, ধাহার ভস্ক বিশ্বের অস্ত সকল বন্ হইতে তাহা দ্বতস্্-সেই 
বিশিউ ক্ূপটুক শুধু মহাকবিগণের প্রাতিভনৃষ্টির (056108)ই গোচর হইয়া থাকে, মহাকবিগলই 
অঙ্গ শব্দ প্রয়োগের খারা তাহার সেই অনন্তসাধারণ ্বন্থপটুক্‌ লোকলোচনের গদক্ষে উদ্য:টিত 
করিয়া দিতে পারেন। আমরা যেখানে কোনও বস্তুর সন্নিবেশরেখাটিমাত্র (০:0৩) দেখিতে পাই 
তখন কবির তববেী প্রাতিভবীর সন্মুখে সেই বস্তুর মৃলীভ্ৃত উপাদান প্স্ত প্রকাশিত হইয়া উঠে। 
প্রাকৃতদনের লৌকিক দৃষ্টি বন্ধুর বাহ আবরণ পরাস্ত পৌছিছা প্রতিহত হইছা ক্িরিঘা আশে, কিন্তু কবির 
প্রাতিভদর্নন সেই বন্ধুর বাহু আবরণ জেন কন্পিছা গভীর অস্বস্তল পরাস্ত বিদ্ধ করিয়া খাকে। তাই লৌকিক 
বাক্য যেশ্বানে অন্বচ্থ, নিবিশেষ, স্ামান্তপর্যবসারী, কবিবাক্য সেখানে স্বচ্ছ ও বিশেঘপর্ধবযান্্ী 1 
কাশ্দীযীর শাহিত্যমীনাংশক আচার্য নহিমভট্ট তাহার ব্যক্রিবিবেক গ্রন্বে প্রতিভার এই রূপটি 
নিনোন্ধত কয়েকটি কান্সিকাঘ অতি স্থন্দর ভাবে বিস্লেধণ কর্িঘ্নাছেন_ 


[ ইচতে ] বন্ধন-প্রাৰদ সৈপ্রগিহ বিয্ুতে। অতএবাতিথেয়ং তে সামানাং বোহ্যস্তালম্‌ । 
তত্ৈকনয় সাদানা ঘৰ্‌ ধিকমৈকগোচরঃ ৷ বিনিষ্টযস্ত হত্তপ তৎ অত্যক্ষ্ত গোচর: । 
ল এষ স্যপস্ধানাং বিষ: পরিকীন্তিত: । স এৰ সংকবিপিরা: গোচর: প্রতিতাড়্যাৰ্‌ ৪ 


৩৩ উরবৰ্য: ইৰ তাংপৰ্্াৰ_একায্েৰ কামশি কম্ষলিতকামনীঘকাং কশাং নিৰ্বহদ্ি-বৱ্ধৱিরপণি কৰিযুজৱৈ 
নিষখানানা। ৰহব: শ্রবন্ধা: ননাক্ষস্তোস্বস:বৰযনাগাযস্ব: সঙঃডয়াহলাঙগকং কনলি বহ্রিযাপযদেধতি । দধা রাসার্ন- 
উদারমাম-বীরচরিত-যালরাসারণ-কৃতারাবণ-ঘাগাপুলর্ক-প্রতৃতরঃ । তেহি প্রবন্ধ বরা: তেনৈর কণাষার্সেশ নিরগগলরলাসারদর্সল্দৰা 
অরতিপরং  প্রতিযাৰ্দ: প্রতিত্রকরশক  প্রকাপঘানা চিনবত্গী প্াগ:--হাজিকবো। নবনৰোস্বীলিৱনায়ৰ্ষণোৎকণা-ত্তেৰাং 
হ্খাতিরেকমনেকশোহ প্যাথথামানা: সনুংপাদরস্বি সম্কাযানাস্‌ ।--খ. কুস্তকরচিতবৃতি, পৃ. ২৮৪ 


চতুৰ্থ সংখ্যা বাল্মীকি ও কালিদাস ২৬৫ 


ঘতডঃ-- 
রসাহুগুলপনদার্যচিন্বাত্িষিতচেতসঃ ॥ ল হি চুগবতন্তীগ্নিতি শীতে । 
কণা কঃপশপর্গোা জৈব প্তিষ্য কৰে: ॥ হেন সাক্ষাৎকরোচতোহ ভাবাট্রক/লাষ হন: ।'* 
‘কাদ্বরী' কথার প্রারস্তেই শবরত্ধকর্তৃক নিহত শুকশাবকগণের বরণসুদমার সেই স্ণী্ বর্ণনাটি 
এপ্রযঙ্গে উদাহ্রপন্তপে উদ্ধার করা যাইতে পানে 
কিমিয হি ুক্ষরবকরশানাস্‌। ঘতঃ স তমনেকতাপতুক্ষনহকদণাধাশিখরদশি লোপানৈরিষাদছেনেন লাদশমাহ্ 
তানমুপক্াতোৎলতনশভীন্‌. কাটস্চিগ্রদিবসছাতান্‌ পর্ভজ্ছবিপাউিলনে_ শানলীবুকুষেনন্কা দুলকয়ত:, কাংশ্চিতৃত্বিৱদাসপক্ষতযা 
নলিনসবর্ধিকান্মফারিপঃ, কাংশ্সির্ককলসনৃশান্‌, ফাংশ্চিলোহিতাপসমানচয্কোটান্‌ ঈহদবিখটিত-দলপুউপাউলসুখানাং কমলদ্হালানাং 
শ্রিচসুদ্যহত্য, কাংস্টিলবরতশিরকেস্পবযাক্সেন নিবারঘত ই শতীকান্গাসসর্বান্, এইকভতত। কলানীষ তত হদস্দতেঃ পাধান্বরেছ 
ক্োটরেজাশ্চ শুকশাৰকানপ্ৰধীং--অপদতাসুংশ্চ কৃত্বা ক্ষিতাৰপাতন্ৎ ও 
একই বর্ণের সন্ধে তারতমাটুকু দুটাইছা তুলিবার আন্ত কবির কি আবেগ! বর্ণদ্র ( colour-blind ) 
প্রান্কতঙ্গনের দুিতে হুক্ভেদঙ্গনিত বর্ণের এই উংকর্ষটুক্ব কি দহ! পড়িত? যাবাবত্র কৰি রাজপেখর 
সতাই বলিয়াছেন 
বৃষ হর্থে মহাকবায়ে| জাত্যন্ধাঃ তছধিপরীতে তু দিব্যৃশঃ । 
অন্তে বন্ধর যে জপ দেখিতে পায্স মহাকবিগণ তদ্দিষ্ে স্বভাবত:ই জাতাদ ; কিন্ঠ বস্তুর যে দ্বহ্থপটি 
প্লাঞ্কতজনের অবা$্মলসগোচর, কবির সারস্বত চক্কর দিব্য? তবেই প্রবৃত্ত হয় । এ ধেন__ 
ঘ। নিশা সর্বকৃতানাং তন্তাং জাগি সংঘৰী । ঘন্তাং ছ্রতি হুত্রানি সা নিশা পক্ষতে! মূৰে ॥ 
কিন্তু শুধু অর্থৃ্িই কবিতের একত্র উপাদান নয়, সেই অর্থই ভাষার মধ্য দিয়া ‘বর্ণন' করিবার 
শক্তিও তাহাপ্র পরিপূরকরূশে অপেক্ষিত। 'দশনি' এবং 'বর্ণন'— intuition এবং expression— 
এই উভযের সমবায়েই কবিস্বের পূর্ণ বিকাশ ।** কিন্ত কবিত্বের পক্ষে এই উভদ্ববি« উপানালের 
অপেক্ষা থাকিলেও, কোনও যুগে “দর্শলে'র (0001000) উপরই অধিকতর অভিনিবেশ প্রনশিত 
হইঘাছে, কোনও ঘুগে বা ক্ণলের €সচিৎ5৪i০৷৷ লৌষ্টবকেই প্রাধান্ত দান করা হইদছে। সংস্কৃত 
সাহিত্যেতিহানের প্রাথমিক পর্যায়ে “দর্শনের অপরোক্ষতা ((0য1৩018০/) ও ভীবত্রতাই ববিত্বের 
মালদ গুজ্ূপে পরিগণিত হুইত বলিয়া মনে হয়। “ব্ণন'-ৌষ্ঠব ছিল যেন আম্থদক্ষিক, অবলীপাসন্ভুত। সেই 
ঘূগের মহাকাবা রামায়ণ ও যহাভারত। বিস্ধ কালক্রমে তপন্ত। ও সমাধির ক্রনিক অবনতির ফলে 
যখন কবিগণের প্রাতিজর্শন ভ্রাসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন 'দর্শন' ছাড়িয়া ‘বর্ণন' রূপ দ্বিতীয় উপানানের 
উপরই প্রাধান্ত আরোপিত হইতে লাগিল। এই যুগের মহাকবিগণ কাবানস্বর পরিকল্পনার অন্য শ্বস্থ 
প্রাতিতদর্শনের উপর নির্ভর না করিছা পূর্বযুগের তপোনিষ্ঠ, সমাধিনিরত নহাকবিগণের সারস্বত চক্ষুর 
বারা উক্নীলিত অর্থের অপূর্ব, অক্ষয় ডাণ্ডার হইতেই তাহ! আহরণ করিতে লাগিলেন। এই বুগে 
কবিতের মানদণ্ড হইল ভাষার অপূর্ব কারুকাধ্, শবচছনের অনন্যবাধারণ নৈপুণা, নির্বাচিত শব্দের 


৩৪ ব্যকিথিষেক পৃ. ৩৯-২১ (কাশী সংস্করণ ) 
৩৪ দর্শনাদ কা্নাচ্চাপি রা লোকে কবিক্রুতি:-_ভউতোঁত : কাবাকৌতুক। 


২৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


সন্লিবেশের বিচিত্র কৌশল । অর্থদৃক্টি হইতে শব্দশিল্লের দিকে, 532৮৮ হইতে [০৮যোএর দিকে, 
কৰিগণের দৃষ্ট সকারিত হইল । অর্থাহ্রণের জন্য তাহারা নির্ভর করিতেন পূর্বদৃ্ট্ কবিগণশের কাব্যের 
উপর প্রতিষ্ঠিত, পরম্পরায়্াত, সকল কবিসস্প্রদাহের সাধারণ নীবী-__(5271121) স্থানীঘর** 'কবিসম্ 
(poetic conventions) শাহের উপর। রাজশেখর তাহার “কাব্যমীযাংসা' গ্রন্থের চতুদ্দশ অধ্যায়ে 
“কবিসময়ে'র আলোচনাপ্রস্গে এই এ্রতিহালিক তথ্যের প্রতিই বেল গুঢ়ভাবে ইন্দিত করিয়াছেন 
বলিছা হনে হয়। তিনি বলিদ্বাছেন__ 

পূর্বে হি বিদ্বাংস: সহ্্রশাখ সাঙ্গ: চ বেদমবগ্াছ, শাসন চাববুহা, দেশা্তরাণি বীপান্তয়াণি চ পরিভ্রা, ঘানর্ঘাদুপলচা পদীতবন্ত 
__স্বধা: দেশকালান্তাবশেল অন্গধাস্খেংপি তখাত্বেনোপনিৰন্ধো ব: স কহিনবক্স: | কৰিনঘয্ধণব্বষ্টায়: দৃলমপন্যতি: অযোগমাত্রন শি: 
আকে চশ্য ॥'* 

পূর্ধূগের কবিগণ ছিলেন ‘অযোনি’ কবি, পরবর্তী ঘুগের কবিগণ নিয়মতঃই ‘অন্তযোনি'। এইঘূগে 
অলঙ্কারশান্বের উদ্ভব ৷ “বর্ণনে’র সৌষ্ঠবসম্পাদনের জন্ত কত বিচিত্র মতবাদের স্থ হইতে লাগিল, কত বিভিন্ন 
প্রস্থান, কত সংখ্যাতীত বিধিনিষেধ! কবিযশ:প্রার্থী লেখকগণের শুধু অর্থনৃ্টিবিবয়েই নহে, বর্ণনবিহয়েও 
নিরঙ্কুশ স্বাতস্ত্যের আর অবসর রহিল না। মহাকবি ভাল, মহাকবি কালিনাস, মহাকবি অপ্মঘোষ এই যুগের 
প্রতিনিধি । তাহাদের লেখনী তখন অলঙ্কারশাব্রের অসংখা বিদিনিযেধের দুশ্ছে্ শৃম্থলের হার! নিগড়িত 
__"চীননারীশম পদ তব লৌহ ফাসে"। আর্ধঘুগের মহাকবিগণের কাবাবস্ত চিন্তাসমফালেই রসদ্দিদ্ 
হইছা প্রন্থত হুইত_স্বন্দর ও কুৎসিত, বৃহৎ ও ক্ষত, জীব ও জড়, ভীঘণ ও রদণীয়_-দকলই্‌ 
ভাহানের চিন্তায় ও লেখনীতে তুলাভাবে রপপরিগ্রহ করিয়! ধন্ত হইয়াছে-_একটি হইতে অপরটিকে 
পৃথক কর্িবাত্র অন্ত তাহাদের কোনও প্রবন্ত যেন ছিল না। শ্রামাহণ ও মহাভারত যেন প্রাকৃতিক 
আরশ্যস্থলী--সেখানে একদিকে যেমন ফ্লপুষ্পবিশোভিত বনম্পতির অনির্বচনীয় দুঁটিবিলোভি রমধীঘ্তা 
অপরদিকে লেইস্্প তরঙ্গনস্থুল, গ্রাহবিক্ষোভিত শ্রোতশ্বতীর ত্রাসজনক, তিক কটাক্ষ; একদিকে যেমন 
তুষারমৌলি পর্বতের গগনলেধি তুঙ্গতা, অপরদিকে সেইন্ধপ নির্জন, নিবন্ধ পর্বতকন্দরের নিঃশীম গভীরতা, 
একদিকে বেলন লতাপাদপন্ডামল বিশাল রমণীয় প্রান্তর, অপরদিকে সেইরূপ শম্পলেশবিবজিত ধুর 
মনরস্থলী। ভবনৃতির সেই প্রিগ্ক জনস্থান বর্ণনা এই প্রসঙ্গে মনে পড়িবে-_ 

নিষ্কিবিতা? চিৎ ক্কচিদলি সোচ্ষণডসম্বস্বনঃ সীমাৰ: প্রহরোদরেন্‌ বিল্সংদা্থাসো ঘান্বর: 
স্বেচ্ছাহু পতগভীরতোগকুর্স্বাসএদী তার: ) ভুক্ত: অরতিস্র্ধকেরযগরস্বেণপ্রয: দীয়তে ।--উত্তরচরিত ৩. ১৬ 
এ ফেন_ 
অবুক্ষ্ঠাভিগাশ্চ বাঘোরক্ৈরিবাপর্ং । 

রামায়ণ ও মহাভাত্রত প্রকৃতির মতই নৈনরিক স্কি ।*” এই কাব্যের ভাবা ও রীতি, পরবর্তী 





৩৯ তুলনীয় : সকর-সংক্ষবিসার্ব-সাধারস পৰি বাপ্ীকীয়! হাহিতনীবী _দূরারিকতঃ “ব্দনর্ঘরাদয:', গ্তাবন।। 
৩২ কাৰাসীমা:লা, পৃ. ৭৮1 এটইমুসে কৰিগণ হদি এখন কিছু বৰ্ণনা করিতেন হাহা, কবিদম্বিরন্ড, তৰে তাহা সাহিতোক 
ঘোষের ( 'খ্যাতিবিরন্ধত।' ) মথে) পরিসশিত হইত। 


চতুর্থ সংখ্যা বাল্লীকৈ ও কালিদাস ২৬৭ 


ঘুগের অলঙ্কারশাত্রের সঙ বিধিনিবেশের স্বারা নিহিত নহে-_বর্নী্ বস্তুর মত ভাষাও ফেল নৈসগিক 
সারস্বতনি:স্তন্দ !** 

অপরদিকে মহাকবি কালিদালের কাব্য হেন নিপুণ শিমিকহূক সং-পন্রিকজিত লীলোস্ান। কালিদাস 
সম্প্রদাহক্রমাগত কবিসমযের অলঙ্গনীন্বর্ণনপন্ধতি, অলংকারশাস্বেত্ স্থপ্রতিষ্ঠিত ও সুৎকবিসম্মত সহন 
বিধিনিষেধ বেন প্রস্চিতে সশপূর্ণডাবে স্বীকার করিয়া লইস্বাছিলেন। তংসবেও বিখিনিবেশের সহস্র 
শৃঙ্ঘলের হারা নিগড়িত হইয়াও তাহার সারস্বতপ্রতিভা কিছুমাত্র ক্ুণ হয় নাই, পীড়িত হদ্ব নাই। তাহার 
লারদ্বতপ্রতিভার প্রতি শৃর্ঘলিত পদক্ষেপে মনিন্পুরের তানল্পরিশোধিত, পাগপরিবাহী শিক্লিতল্পনি 
উদ্‌গত হইয়াছে, শৃষ্ধলের শ্রবণকটু ছন্দোহীন রুক্ষ বঙ্কার শ্রোতার চিন্তকে নিপীড়িত করে নাই ৷ অন্ত 
ফবির পক্ষে যাহা বন্ধনস্বর্ূপ কালিদাস যেন তাহাকেই স্বকীর প্রতিভার মুক্তির উপাদ্সপে পর্িপত 
করিগ্লাছেন !_ 

অসংখ্য বন্ধন হাবে মহানন্দ 
লব যুব্রিল৷ স্বাদ ! 

শদচয়নের ও শব্দবিস্তাসত্রীতির থে নৈসগিক প্রতিভা লইয়া! কালিদাল আবিহূ্ত হইঘাছিলেন, 
তাহার বলেই পূর্বকবিগণের কাবাভাগ্ার হইতে আহত অর্থসন্তারও তাহার লেখনীতে অপূর্ব স্থবনা ও 
কমনীকতা! পরিগ্রহ করিয়া এক অনির্বচনীয় রসময়তা লাভ করিয়াছে! কালিদাসের প্রতিটি শঙ্গ 
অপরিবর্তনীয়, প্রতিটি বিশ্লাস আত্বাহবচনের মতই অপ্রকম্প্য। আআচার্ধ আনন্দবর্ধনেহ ভাঙ্গায় কালিনাস- 
কাব্যের প্রতিটি শ্লোকই 'উক্রান্তরাপকা-চাক্ুত্বহেতু'। ইহাই পরবর্তী আচার্ধগণের মতে শঙ্গপাকের 
লক্ষণ। ** মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদৃত' ফাব্যে সেই ‘শব্দপাক’ চরম পরিপতি লাভ খন্িম্মছে। 

৩৮ 5hake৪০৫৪৫এর নাট সম্বন্ধে 8৫7 191৪০০এ উকি এই প্রসঙ্গে প্ররশীয় : 

Nature berself was proud of bis detigne, 








And 0০4 to wear the deessiog of bis lines. 
"Shakespeare, wilb whom quick Nature dicd."—Siratford Church মহাকদিয় শ্বতিফ লে 
উৎীর্ণ নিপি। 


৩৬ তুলনীয়: The dogmatic grammarions, a ৪৪০৩ 0. 
the 87181101169 mado rules for the Epic poem, snd impote ib 
decadence. Much of Shakespeare’s language is language bot from the mind and only partially 
hordened into ctammar, It csnnot be judged save by those whose ease of apprchension goes some 
way to meel his ease of expression—Sit Walter Raleigh: Shakespeare (English men of 
Letters Series, Macmillan & Ce.) p. 28 

৪= আব: “পদনিযেশনিন্ধম্পতা পাক: ইতাাচাাঃ। তাৱে : 

"আৰাপোদ্ধাক-ণে তাষছ ঘাবছ দোলায়তে হন । 
পদ্গানাং স্থাপিতে হৈহে হস্ত সিদ্ধ! সরস্বতী ॥- 

সআগ্রহ্পরিপ্রহাঙগপি পরস্থৈধ্যপর্যাবসাছ-স্বস্থাৎ পদানাং পরিবৃবত্িবৈনুপ্রং পাক: 1" ইতি বামনীরা: । দাহ :_ 

প্ৰৎপানি তারম্ব্যেৰ পরিবৃক্ধিসহ্কুতাস্‌ । ত: শদস্বাযনিফতাঃ শব্দপাৰং সচগ্ষতে ৷" 
= কাৰ্যদীমাংসা, পৃ, ২-। 






বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


কালিদাস রানায়ণ হইতে মেঘদূতের কাবাবন্ত, প্রেরণা, এমন কি অনেবস্থলে পদ ও ভাবার্থ হুবহু আহরণ 
করিছাছেন। কিন্তু কালিদাসের কবিপ্রতিভার উন্তাপে সেই সকল প্রাথমিক উপাদান, অগ্নির উত্তাশে 
স্ববর্ণপিণ্ডের গায়, গলিত ও হ্রুত হইয়া, তাহাদের ঘতবিছু 'ক্রামিকা’ (২1৩) সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া 
অপরণ উঞ্ছল্য ও পরিশুদ্ধি লাভ করিঘাছে। রাবাঘণে ঘাহা ছিল বিক্ষিপ্ত, মেখনূতে তাহাই সংহত 
আকার ধারণ কৰিধ্াছে, হাহা ছিল বিস্তীর্ণ তাহাই সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, যাহা ছিল অর্থাস্তরসম্মিশ্ব তাহাই 
অবিনিশ্র পরিশুদ্ধি লাভ করিষ্বাছে। প্রাচীন আলংকারিকগণের পরিভাবার কালিদাস যথার্থ ই 
'তাবক' কবি 


আঘকশ্ কঃ কিছ কর্কে। তাবকম্চ সঃ । অগ্রতাত্িল্েরতযর! ববাকো নবতাং নরেৎ। 
স. কবি-লৌকিকো নত চিন্তামপি-রলো|ফিক: ৪ যো তাবরিতা দূলার্ষ: আ্রাবকঃ স কবি-মতঃ। 
-কাধ্যমীঘাংলা, পৃ. ৮৪-৭ 


বিশদমনিদর্পণে প্রতিফলিত চন্রকিরণ যেমন সংহত হইছা অপূর্ব কান্তি ও খচ্ছলা লাভ করে, লেইন্প 
কালিদাসের প্রতিভার বিল আদর্শে আদিকবির বিক্ষিপ্ত হুক্তি ও অর্থস্তার প্রতিকষলিত হইয়া 
'অনাস্বাদিতপূহ চনৎকাহিতা ও রুসসৌষ্বে ভূষিত হইয়া উঠিযাছে। তাই নেববৃতকে আমরা কালিদালের 
প্রতিভার শ্রেষ্ট দানন্ধপে পরিগণনা করিহা থাকি, তাই মেঘনূত পাঠকালে ব্বাহর! রানচন্দরের বিলাপোক্তি 
বিশ্বত হইয়া ধাকি।-_তখন 'কঙ্কণবি প্রলঙ্'-রসধারাস্জ আপরত সহৃনর-চিত্ত নিষ্পে্, স্থির ; কালিদাসের 
অধমর্ণত্ব লইয্ঘা বিত্রত হইবার সামর্থ্য বা অবসর তাহার কোথাঘ? প্রাচীন ডারতের প্রধিতনান। 
মহিলাকবি বিজ্জকানু স্বর হুক্রি উদ্তার করিয়া আমরা রলভারমন্র, রোমাকিত-কলেবর সৃদয়ের সেই 
নির্বাক, ধযানগন্থীর মৃত্ির উদ্দেশেই আনাদের অরন্কারলি নিবন্ধ করি, সমালোচকের বুদ্ধিদীপ্ত যুধরতা 
যাহা নিকট মান 


ক্ষবে-যতি-রা-ধপক্ষগোভরা বসতি-গৈ: প্ুউরোস-বিফিকৈ- 
প্ররন্তমার্তেযু পলে কেবল । লন্ত তুকীপ্ধবতোংয়সষ্ললি: 1 
হৃদয়-কমল চকতেছে ছুটে কত যুগ ধরি) 
তাতে তুমিও বাধা, আমিও বুধাঁ- উপায় কী করি। 
ফুটে ফুটে কমল ফুটা না হয় শেষ। 
এই কলের যে এক মধু রস বে তার বিশেষ । 


ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর পারে না নে তাই । 
তাই তুমিও ঝাপা, আমিও বাধা__ নুক্তি কোথাও নাই। 
_বিশা তুঞিমালী 


ঠাকুরদান মুখোপাধ্যায় 


১৮৫১ - ১৯৩ 
ভীত্রজেজ্্রন।থ বন্দ্যোপাধ্যায় 
জন্ম: শিক্ষা : বিবাহ 


১২৮ মালের আযাঢ় মানে (ইং ১৮৫১) খুলনা জেলার সাতক্ষীরা! বহকুৰার অদীন কপোতাক্ষী- 
তীরবর্তী ধারসা গ্রামে ঠাকুরদাসের ক্স হয়। তাহার পিতার নাম নবকুনার মুখেপোধ্যাদ্ব। সারলারুই 
পরপারে লাগর্দাড়ি, মাইকেল সধুক্ছদনের অনসভূহি। 

প্রায় চৌদ্দ বংসর বে ঠানুরদালের পাঠারুস্ত হয়। তিনি ২৪পরগণা গোবরডঙ্গার ইংরেছী স্থলে 
অধায়ন করেন। কৃতী ছাত্র হিলাবে স্থলে তাহার স্থলাম ছিল। এনট্রান্স পরীক্ষা দিবার সমন তাহার 
লিতৃবিয়োগ হয়, ফলে তাঁহার পরীক্ষাও গে ওযা হয় নাই, পড়শুনাও বন্ধ করিতে ইইযাছিল। এই সময়ে 
তাহার বয়স প্রায় ১৮ বংসর। বিরশ্ববিস্ালতের উপাধিধারী না৷ হইলেও ঠাকুরনাসেত্র অধ্যচন-স্পৃহ! 
চিরদিন বলবতী ছিল। তিনি বলিতেন, ‘পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও কবিগণের মধ্যে আমি নেকলে কার্লাইল 
এমাসলি বায়রন ও স্বট এবং দেশীছগণের মধো মুকুন্দরাম মাইকেল হেনচসু দীনবন্ধু কেশব বন্ধিন কালী প্র 
এবং অশ্ষয়চজ্রের নিকট খণী।” 

পিতার মৃত্যুর অল্প দিন পরেই ঠাকুরদাসের বিবাহ হয়। শংলারের গুরুভার নিঃস্ব ঠাকুরদানের দগ্ধ 
আসিয়| পড়ে, অহচিন্তায় তাহাকে বিরত হইতে হয়। 


অশ্রসংস্থান 

ঠাকুরদাশের প্রথম চাকরি শ্বগ্রানস্থ মাইনর-স্কুলের হেডনাস্টারি ; ইহা! বোধ হয ১৯৭১ সনের বথা। 
কিছু দিন পরে স্বাস্থালাভের আশায়-_কতকটা কাঙ্রকর্মের চেষ্টাতেও বটে__তাহাকে বিহার অকলে গমন 
করিতে হয়। তথাহ অবস্থানকালে তিনি ছাপর! স্থলের শিক্ষকের পদ লা করেন। অবশেষে ১৮৭৬ 
সনে স্বারভাঙ্গা মহারাজের কোর্ট-অব-ওষার্ডলের অধীনে তাহার একটি ভাল চাকরি ছুটিয়া ঘায়। এই পদে 
তিনি ১৮৯১ সনের শেষ পর্যন্ত বাহাল ছিলেন। অতঃপর তিনি 'বঙ্গবাসী”র সম্পাদকীয় বিভাগে প্রবেশ 
করেন।* আড়াই বৎসর কৃতিত্বের সহিত সহকারী সম্পাদকের কার্য করিবার পর 'বঙ্গবাসী'র মহিত 
তাহার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হহথ। আম্থ্যানিক ১৮৯৮ সনে তিনি জোড়াসাকো ঠাকুর-বাড়ীতে হবারকানাথ ঠাকুরের 





৯. ১৮৯২, ২৩এ ডিনেম্বর তারিশে নবন্ন্্র সেন একখানি পত্রে ঠাকুরৰাসকে লেখেন: [or indecd sory to 
hear that you bave left your late service snd 08৫60 on a new leaf slace. On which paper staf 


0৪09 7" ঠাক্রহাসকে লিখিত নবীন্চক্ছের পত্রাযলী--জ- “ভারতবর্ষ 


are Jou aerriug now and what are your 


ষ্ঠ ও কার্তিক ১২২৪ । 





বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বধ 


স্টেটে একটি চাকরি লাভ করেন, কিন্ত সে অতি অল্প দিনের জবন্ত)* ঠাকুরদাস কিছু দিন “বঙ্গনিবাপী” 
সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকভাও করিহাছিলেন। তীহার শেষ চাকরি__যশোহর চৌগাছার ঘোষবাবৃদের 
বাটাতে ম্যালেজারি । 


দ্বৃত্যু 
যশোহরে কর্মকালে ঠাকুরদাল সীড়াক্রাস্ত হন চিকিংসার জন্ত কলিকাতায় আপি) কাটাপুস্কুরে 
সপরিবারে অবস্থান করিতেছিলেন। এইখানেই ১৩১* সালের ১১ই কাতিক (২৮ অক্টোবর ১৯৯) তাহার 
দেহাস্ত ঘটে ৷ 


গ্রন্থাবলী 


ঠাকুরদালের রচিত গ্রন্বের সংখ্য! বেশি নহে । আমরা থে করখানির সন্ধান করিতে প।রিঘাছি, লেওলির 
একটি কালাহুক্রমিক তালিকা। দিলাম । বদ্ধনী-মধ্যে ইংরেজি প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইত্রেরি-সংকলিত 
মুত্িত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত : 

১। দুর্গোৎসব ;-উদ্ভটকাব্য। ১২৯* লাল (৩*-৯-১৮৮৩)। পৃ. ৪৬) 

ইহা “বড়াননদ শর্স। প্রণীত সহজ ভাষা, সরল কথার, সতেছ গাথায়, বঙ্গের দুর্গে।ংশব-বর্ণন।" পরবর্তী 
কালে ঠাকুরদাসের ‘শারদীয় সাহিতো' প্রধানত: দশম স্তবকমপে ইহা! সিবিষ্ট হইহাছে। 

২। সাহিত্যমঙ্গল (সন্দঠ)। ১২৯৫ সাল (৫-১২-১৮৮৮)। পৃ. ৮৮। 

এই মৌলিক প্রবনধটির প্রতিপাস্ত বিহ্-_কেশবচন্্র ও বন্ধিমচন্V্রের প্রতিভা এবং সাহিত্য এ 
ধর্মমত-বিবৃতি । 

৩। সাত-নরী (খণকাবা)। 1 (ই২১৮৮৮)*। পু. ৩৬। 

ইহা “প্রবীণ কারিকর ক্ৃক বিনিস্থিত ও অছোরনাথ কুমার কর্তৃক গ্রকাশিত।” 

৪। শারদীয় সাহিত্য । ১৩০১ সাল (২-৯-১৮৯৬ )। পৃ. ২০২1 

পশারন মহোখলবের সর্বাঙ্গীণ চিত্র ;-_দামন্িক ও সামাজিক ‘ফটে।'। পদ্ম ও গঞ্ঠ কবিতামন্ধ ও 
কোমল গল্পময় ১৪টি স্থবকে সম্পূর্ণ 1” 

ৎ। সহর-চিত্র (কৌতুক চিাবলী_-১)। ১৩*৮ সাল (১৫-৭-১৯*১)। পৃ. ৭১। 

হচী: শীতহন্দযী, বিডন্বালা, ফান্ধনের হাওষা, বঙ্গ বিলাপ, শৈবাল বিধবা, সহর-বধূ ও গ্রাম্য-বধূ । 


২ ১৩০৬, ৭ই কাঁঠিক 'তারিগে রবীব্রনাগ একনানি পত্রে ঠাকুরদাসকে লেখেন : ‘আমাদের সন্বন্ধ পরিব্যাগের পর হইতে 
আপনার আর কোনও চিঠপত্র পাই নাই।' ১০*৩ সালের চৈত্র-সংখ্য। 'বন্থভূষি' (পৃঃ ১১৭) পাঠে জানা হা, ঠাক্রণাস 
তখন বেকার। তিনি সম্ভবত: ১৩৭ সাজে রবীক্রনাণের চেষ্টা ঠাকুরবাড়ীতে একটি কর্ণ পান। শ্রীকরানকে লিখিত 
বীকরনাখের পরাবলী- ত্র" ভারতবর্ষ, বৈশাখ ও কানিক ১০২৪ ; জীনলিনীকুদার তত্র-সম্পাদিত “কবি-প্রণীম' ( টং ১৯৪১ )। 

৩. ১২৯২-৯ সালের মধ্যে থে ‘সাত-নয়ী' প্রকাশিত, দে-বিষযে আমর! নিঃসন্দেহ । পুরিকার অন্ন “ফুলীলপরী' 
কবিতাই ১২৯২ সালের গ্ে-সংখ্যা ‘নবদীৰনে’ অরে স্বান পাইচাদ্ধিল, সুতরাং ইহার পরে-কিস্ত ১২৯৫ সালের 
পৌৰ মাসের পূর্বে ছে পু্তিক।খানি প্রকাশিত তাহার অধাশ, ১২৯৫ সালের পৌঁষ-লংখ্যা। ‘সালক্ষে' ইহার বিজ্ঞাপন দুরিত 
হইছে । ১২১৬ সালের শ্রাবপ-তাত্র সংখ্য “কর্ণবারে' পুত্যিকাখানি সমালোচিত হইরাছে। 


চতুর্থ সংখ্যা ঠাকুরদাস সুঝোপা ধ্যায় 


ইহার প্রথম ও তৃতীত্রটি ১৩*৩ সালের পৌষ ও চৈত্র সংখ্যা ‘ছরনূমি'তে প্রথমে প্রকাশিত হয় 

*। (োহাগ-চিত্র (কৌতুক চিত্রাবলী_-২ )। ১৩*৮ লাল (১৪-৭-১৯*১)। পৃ. ৪৬। 

সচী : সুইট হার্ট, শেফালি-বালা, রাসে--রলবতী, সামার-হুট, বড়দিনে--বিরহিণী, মর শুল্জার, 
লোহাগ-সাহিভা । 


সামরিকপত্র-সম্পীছল 

হারভাঙ্গাহ অবস্থানকালে পত্রিকা-সম্পাদন-কার্থে ঠাকুরদাসের হাতে খড়ি হু্থ। হাহার অবশরকালটুক্ 
মাত্ৃভাবার অহুস্ঈললেই ব্যতিত হুইত। তাহার সম্পাদিত পত্রিকা্টুলির পরিচয় দিতেছি ॥ 

“পাক্ষিক সমালে।চক' : ইহা! একখানি "লাহিত্য, সমাজ, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাল, 
অর্থবাবহার, রাজনীতি, পুরাতব, প্রভৃতি বিবিধবিঘত্বক পাক্ষিক পত্র ও সমালোচন।” প্রথম লংখ্যার 
প্রকশকাল-_ফান্তন, প্রথম পক্ষ, ১২৯* (ইং ১৮৮৪)। ইহা বঙ্গদেশ হইতে বছ দূর দ্বার্ভাঙ্গ! হইতে 
প্রকাশিত হয়। প্রথম কদ্গেক সংখ্যা কলিকাতায় মুদ্রিত হইবার পর 'পাক্ষিক সমালোচক" ্বারভাঙ্গ| ট্রেডিং 
কোম্পানির ইউনিগ্ন বন হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত; অগ্রিম বারধিক মূল্য (ডাকমাশুল সমেত) 
ছিল ৪২ টাকা। 

১৩২৩ লালের শ্রাবপ-সংখ্যা ‘সাহিত্যে’ মুক্রিত ঠাকুরদাসের ‘পাক্ষিক সমালোচক’ প্রবন্ধে পত্রিকাখানির 
বিস্তৃত পরিচয় আছে;* উহা হইতে নিঘ্াংশ উদ্ধৃত হইল : 

“১৮৮৬-৮৪ প্রঃ অন্দে আমরা চিত্র ভিন আপিনের করেকটি কেরাসী দিলিযা এক কেরাণীদুর্লত কঠিন কাজে হাত 
দিয়াদ্বিলান । সে বড়ই ছুঃস|হলের কাজ,__কাপঞ্গ। আমরা বঙ্গবেশের বচির্ঠাগে বিবেপে বন্য! এক বাঙ্গল| কাণ? বাছির 
করিযাছিলাদ।' “কালে কেরানী ও শক্তিতে পঙ্ষরী হইলেও, লাহিতো “ছোট নচর' ছিল না। অলমনাহলিক কাঘা.--আমের। 
বাহির করিয়াছিলাম এক বৃহৎ কাগজ, সাহিত্যাদি দহালোচৰ! বিৰ্যক এক পাক্ষিক পহিক!। সে্প বাতির এবং প্রকৃতির 
পান্ষিক পত্র এ দেশে তাহার পূর্বের বধনও প্রকাশিত হয় নাই ; তাছার পরেও অস্াৰধি হয় নাই | সমাপ্ত ও নগণ্য কেয়াই-কুলে 
জয়িয্নাও আমাদের ত পাক্ষিক নাছিত] পত্র কি যানি সৌভাগ্যের কি সিদ্ধিঘোণে বা অসুকূল নঙ্গ£, দেহত কেরাণী-কলসেন 
পরিচঙ্গ দেয় নাই । উহা হৰিচ্চ লমীতীন লোকের অন্ধ! ও সাহিত্যসিংহদিগের সম্যক হনোযোগ আকর্ণ করিতে সমর্থ হইচাছিল। 
তখনকার লংবাঘ-পত্র ও সাহঙ্গিকপত্র-নিচরে উহ! উচ্চ জেদীর সন্দর্ত যলিচা স্বীকৃত ও সমালোচিত হইয়াহিল।- ' আমাদের 
জর পাক্ষিক পত্র বেশ চলিয়াছিল ; বহক্াল বেশ চলিতও বোৰ হঃ। কিন্ত, অনুষ্াতৃদিসগের মধ্যে বাঙ্গাদীহুলত একটি 
বযান্বধিরোধ উপস্থিত হইয়া উহার ভাবী অধিছের উপর নদাঘাত্ত করে। আট দাস কাল সহেলে ও লশ্চানের দহিত চলি, 
সাহিতো হু-আহার্ধায আন্তাবে উহ! এক বংলর পরে এ ছেবীয় অবেকানেক পত্রিকাই যত পিতৃলোকে বিলীন হয়। 
শিকৃ-লোক-প্রস্থানেব পথে উঠিবার পূর্বেই আছি উহার সং্রব ত্যাগ করিয়াছিলাদ। আতিকষ্টেই সে কার্ধটা! কহিতে 
হইয়াছিল। প্রধম আট ঘাসের ধিক কাল উহার সঙ্গে আদার লেখনীর ও সম্পাদকীয় কর্বব্যের সং্রহ ছিল ন! । 

বঙ্গীছ্ ১২৯৭ সালের ফাল্গুন দাসে ডর পাক্ষিক প্র শ্রথদ প্রকাশিত হয়। এবং অতি পক্ষে হন্দর যসিন-মলাটছুক্ত 
ছুরৃহৎ, পুিকাকারে প্রকাশিত হইতে খাকে।- -পাক্ক প্রকানিত হইবার পরবর্তী হাব মানে 'নব্ীৰন' ও প্রচার 
প্রকাশিত হয়। 





৪ ১৩২২ সালের বৈশাখ সংখা! “নাযোছণে' মুত্রিত ঠাকুরলাসের -খর্গর বিচ” পরবন্ধেও “পাক্ষিক সসালোচকে'র একট 
মাক্ষিত্ত বিবরণ আছে 
2 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বধ 


সহিত পরিচিত না হইয়া সোঁতাস্যক্রৰে আমরা তাহার সবালোচনা কিরংপরিষাশে অন্তত ছিলান। সমালোচনা 
করিগাছিলাহ প্রচুর ; এবং নে সমালোচনা নেহাত ছ্রেলে-শেলাও বয় নাই। আদাদের তখনকার সম্পাঘকীর ইচ্ছার মূলে 
একটি অপ্রকাশিত উদ্দেশ্য নিহিত হিল। সে উদ্দেষ্ট বাঙ্গাল! তাহায় একটি সর্বধব্বসম্পত্র মালোচন-লাহিত্যের দৃষ্টি কর 
ইংরেছীতে। ধাহাকে Cri৷৷৫০] 1.0618157৩ বলে, তাহারই আস্ম আদর) তখন বাতিক্জা উঠিঘাস্থিলাম, এবং 'লদালোচকে'॥ 
লহুষটানে অনা বন্ুদিগকে টাই! আদি তাহাতে ঘোগ দিরাদ্বিলাম । - 

পত্রের এতোক সংখ্যার উদ্ধোধন হইতে বিসর্জন পহাস্ব (প্রুফ দেখা ব্যতীত ) আয়ই সবই আদায় করিতে হইত । পত্র- 
পরিচালনার পথ ক্ষোদিত করার ভার পাইক্গাছিলাঙ ; কার্যত: তাহারে সম্পাদন করিতাদ। কিন্তু সম্পাদকীয় তার শ।ধা, 
ও নটাৰ তাবে আমার উপর অনিত হয় নাই । অবতরণিকার লিবিত হইগছিল,_সহঘোগিহৃল্মের সাথ দিটাইৰার ডক জানি 
নিয়েই লিখিয়াছিলাৰ ১ 

“= = এই পত্ের সম্পাদকীঃ কার্ধোর তার ফোন নিদিষ্ট ব্যক্তিৰিশেষের হস্তে আপিত সহে। লম্পূ্ণ দাৰারণ-তস্ত 
অরশালীতে একটি সমিতি কর্তৃক 'সমালোচক' সম্পাদিত হুইবে ।' 

বলা বান্ধলা, সমিতি খর পঞ্র-সম্পানন সন্ধবপায হয় নাই | তবে তাহার ভক্ত জ!দাকে সময়ে সনে বিলক্ষ1 ক্ঠভোগ 
ও কর্তাগ করিতে হইযাছিল।' - 

"শাক্ষিকেই বোধ হয়, আবার প্রবন্ধ লেখার প্রথন 'হাতে-শড়ি'। ইহার পূর্বে। আর কখনও বড় কিছু লিখিঃ।ছিলাদ বলিয়া 
ঘনে হ্য় না। তবে অবো মধে৷ ইংরেজী কাগজে কিছু কিচু বঙ্গ করিতাষ বটে । বাঙ্গালা প্রবন্ধ উহার পূর্যো আয কখনও লিখি 
নাই।- ‘গড় লেখা লহব চাবিগা বালাকাল হইতে বুড়া বত্স পর্যন্ত আদি তাহার গাও শপর্শ করি নাই ।- .পু্বধাঘহি আমি গড় 
ঠাকুযানী। কিডিৎ শণয়ে লড়িযাছিলায । ফেরামগিরির ক্যা হইতে কিছু বিশ্রাম পাইলেই কাদজ (ক্লে কবিত। দেবী মুঠি 
আকিতে বসিতাম ।- " 

একটু বলিতে ইন্দ্ হইতেছে, 'লাক্ষিক'কে আরা ফি প্রকৃতির পত্র করিযাছিলাস। সে এক পচ সিপ।লি রকমের পতি । 
এধদতা, প্রবন্ধ । সচয়াচর সাদরিক পত্রে যে হাডের প্রবন্ধ বাহির হইয়। খাকে, সেই রকসেরই। সকল (বিংয়েছই দন্দ ও 
লগালোচনা। পরন্ধ সংবাদের একটা! অঙ্গ উহাতে সপুক্তে করা হইয়াছিল! নেট! রাজনীতিক আলোচন।। মালের প্রপন 
পক্ষে 'মাস-সদালোচনা বলিয়। একটা জনা চওড়া প্রবন্ধ খাকিত | তাহাতে সামগ্রিক রাগ্রনীতিক ব্যাপারে॥ বিবিধ কৰ। খাকিত। 
পুনশ্চ, দ্বিতীয় পক্ষে 'রায়নৈতিক সঙ্গ” নিক কতকগুলি "প্যারা রাজনীতির কথা লিখিত হইত। ই:রেদ। পত্রের অন্থকরণে 
(অথানহঃ তাৎকালিক “ম্যাকমিগান্স্‌ সাখাছিন ও ইণ্ডিয়ান রিযিউ' ) আবহ ‘বাস-সমালোচ।' এধতিত করিগাছিলাস। তবে 
ভাঙাতে একটু অভিনৰত বা আনাড়িতব ছিল এই খে, 'দাস-সমালোচনা'র প্রত্যেক প্রবন্ধের সাধ নিঃলিঘিত একট। করিচ। নোট 
খাকিত;- 

'বাল-সফালোচকে'র মতামতের জন্য এই পত্রের সম্পাঘক-সমিতি দায়ী নহেল। 'মান-সমালোচনা' ফির তিন ব্যক্তি কর্তৃক 
লিখিত হইবে ; অতএব একই বিষে ভিতর তির মত প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা । 

“পাক্ষিক সমালোচকে'র ্াধিকাীিগের সখ্য বিনি সর্ঘ ধান ছিলেন, রাজনীতিক বিয়ে তখন াহার সবিশেষ বেক 
ছিল, এবং তিনি নিছে ই সকল কথাই লিখিতে খক্িলাধী হইলেন । এই কারণেই ও পত্রে রাণনীতির অতটা! জম স্থান 
দিলিয়াদ্বিল। নইলে জামার তখন ততটা রাজনীতিক সেম হয় নাই ; সেটা বরং এই হৃদ বাসে কিছু কিছু হই ৷" 

“পাক্ষিক সমালোচক’ দ্বিতীয় বর্ষে বিলুপ্ত হয় প্রথম বে ঠাকুরদা ”বড়ানন্দ'_এই ছদ্ম নামে 
“যড়ানন্দের রোদনামচা," "ঠ:" স্বাক্ষরে “বমালোচন। ও সমালোচক" এবং “ঠঃ দঃ" সথাঙ্গরে “দেবী চৌধুরাদী 
(লদালোচন )” লিবিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া রামদস লেনের গবেষণামূলক প্রবন্ধ “বাহ,” নব 
তষটাচার্ধের করিত কালীবর বেদান্তবারীণ, চন্্রশেখর বহু ও বীরেম্বর পীড়ে প্রভৃতির সন্দও “পাক্ষিক 
সমালোচকে'র পৃষ্ঠা অলংস্কত করিহাছিল। 


চতুর্থ সংখ্যা! ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় 


এমালগ্চ? : ‘পাক্ষিক সালোচকো' প্রকাশ রহিত হইবার তিন বংসর পরে ঠারুরহাল বনজারপুরে 
(ত্রিহত স্টেট রেলওয়ে) অবস্থানকালে “ঘালক' নামে একখানি মালিক পত্রিকা প্রকাশ করেন; উহা 
কলিকাতার নবন্বীবন ত্র হইতে অধোরনাথ কুদার কর্তৃক প্রকাশিত হইত; অগ্নিৰ বাধিক মূলা ছিল 
দুই টাকা। 

'ালকে'র ১ম লংখা।র প্রকাশঝাল-_পৌষ ১২৯৫ 7 এই সংখা “অঙ্কুর” শিরোনামে পত্রিকা প্রচারের 
উদ্দেশ্য সদ্ধে সম্পাদক হাহ! লেখেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি : 

“্ৰঙ্গ-সাচিতত] শস্তক্ষেত্র বিস্তর আছে। সেগুলি সারবান্‌ শস্তোরই ক্ষেত্র; _সুকুনার শস্যের ক্ষে্। বিবিদ পা বিদ্যার্ণ 
ক্ৰেত্র। পরার বিষয়, সন্বেহ নাই । তৰে অনাৰৃষ্টি ৰব! অকত্ৰবষ্টিতে, আনাদের অনৃষ্ট-বশে বা! বাট দোসে.__সে কারণেই হউক, 
কোন কারণে টিক জানি না,_কতক দিন হইতে সাহিতোর হন্দর ক্ষেত্রে প্র শ্তাঘল শোভা ছাই তেনন দেফিতেছি লা) 
কিন্ত অভিবৃষ্টি ৰা অনাবৃষ্ট চিরত্বারী নয়। শ্তাবের নিষ্ষ্শুক্ষতার পর গৃতৃষ্টি হয়। সেই নিয়ন সনৃষ্টও ফিরে। সামগ্িক 
অবসান্ধে অধিক উৰ্বিপ হইবার কারণ নাই। আশা ব্বস্তই আছে। 

লারযান্‌ শস্তে স্বষ্টি রক্ষা করে; হুকুঘার শল্কও সংসারে প্রশ্োদনীয। কাছেই শক্ত-ক্ষেড়ে পৃথিবীর অ/দধানারও আহিক্ 
ছোড়া) কিন্ত শস্যের জায়, শাকটি-সব্‌ছিট-কুলট-প্যতাটিও জীবন খারণে প্রচ্গেরন ॥ তা সংগারেই বৰে, আর সাহিতেই 
বণুদ। শুভ-দোগে “পল্তপু€ বহষ্বর হইলেও শাকদব্‌দি নহিলে৷ অন্ন উঠে না ; ফুল-নূকুল-লর্া পাতা হিলে পা ও পরেন 
দুয়ো কিছুই হয না। শস্যের সঙ্গে সঙ্গে শাক-সবজি চাই, ফুলাট মূকুলটি লতাটি লাতাটিও চাই | পরিক্ষায় পণ্ড ঘি হন রাস, 
শাকসবজি প্রভৃতি তায় শ্রি্ ও অস্তুবংসল প্রদা। এর নহিলে রাজার হাস সবে দা। এ বিনয়ে জার অধিক ইঙ্গিত 
অনাবস্তক । 

আমাদের সাহিতো ফলের ক্ষেত ত আছেই। হুলের ক্ষেতের আশে-পাশে” এক আংট। চুলের গাছও আন, তাহা 
দেৰিতেছি ; কিন্ত ফুলের দন্ত একট! দ্বতন্ত উন্তান আরা আমিও দ্বাপৰ করি নাই। সাহিতাঙ্গেতে শস্তের চাংই ওত পিন 
চলিগাছে, শাক্-লবদির উপর কসর! বড় একটা দৃষ্ট করি নাই। কলের গাছে “সার' দিতে জামরা হত চেষ্টা এত দিন করাচি, 
কুলের চারার তন জল দিই নাই। আবাদের ফলের গাছ কলবান্‌ হউক, শস্তক্ষের বিত্ত ও হুকঘেত হউক ; কিন্তু তাহার 
সঙ্গে হাও চাই,__জানিরাছি অনেকেই চাহেন যে,__শাক-সবছিত্র “হপাট' হয়, ফুলটি পাতাটি হর পাইচ। ঘণাকালে ছুটে 
আমা তাই আদ বড় আদরে, বরে ও সন্তর্পণে--কিছ্ব বিলঙ্গপ ভয়ে অযে,নঙ্রলাহিতের পৈতৃক দোণাল্দিত তত্াসন হইতে 
অর্চ কাঠ সাও 'পড়তা" তৃদি চিহ্নিত করিয়া আমানের এই দু ছুল-বাড়ী__সহাশয়দিগেরই এই 'মজো্৯-প্রতিচিত করিতেছি । 

অধিক নয়, আৰ কাঠা মাত্ৰ আমরা আবাদ করিব । তারি দৰে ঘপাসত্তব, হেখালে ঘেটি সা -ফুলের চারা বলাইব, 
লতা গান পুতিব, শাক-সব্ছি ছড়াইৰ ৷ কুল মুকুল, পাত৷ লতা, শাক্-সবংজি._সকঙ কর সকল ব্তেরই ছুই চারিটা 
করিয়া চারা রোপিয। তবে কোন্‌ ফুলটি ফুটিবে_কোন্টি ফুটিবে লা, কোন্‌ গাছটি সছাইবে, কোন্‌ বীজ অঞ্বুয়িবে, কোন 
চারাটি খাচিষে__কোন্টি বাচিবে না, সেটি আমরা! কেমনে এখন বলিতে পারি? ক্ষেতের বীচ, বৃক্ষের কলদ,_না অঙ্িলে 
ৰিদ্াস কি? তবে ৰীজ হাতে 'ইঠে, ফুল৷ যাতে ছুটে__তার “পাট আমর! প্রাণ হিাও করিব, এখন কেবল এই বলিতে পারি। 
ইহার মপেক্ষা আর অধিক (সতা বলিলে ) কেই বা বলিতে পারেন !- « 

একটা কৰা অপ্রেই বলকান, এখনও আবার বলিতেছি,-_শস্ত ও যছেন কারবার আমাতের নয়। ই অ্রব্যের জ$ বড় ও 
বনিয়াদি হহারনবের সাল-গুগাযে মহাশযকে হাইতে হইবে। “খাল হইতে কেবল ফুলটি পাতাটি মনা ঘোগ্গাইয | "কলের 
লরত্যাষী' সহাশের। বদি একাশ্বই হল, _বমরা! কু বা)পারী, অহিক আর কিছু দিতে প|রিব ন!._-সনয়ে অসময়ে এক ভব 
ছড়া রাজনৈতিক রা দিব। উক্ত মহৃপহ কলের বৃক্ষ বাছি বাহিযা একটি ঝাড় মালকের এক কোণে আমরা রোপিয়াছি। 

ভবে বুধ! শ্েল-_'নালকের উদ্দেজ কি কি। ৰঙ্গবাসীন দেবহক্ষিরে ও বিশ্রাযকক্ষে পুস্দদস্তার প্রের, কর।__মালকের এক 
উদ্দেশ; আর এক উদ্দে_সাতাক্ষেত্রের সামাস্ত ; কি অত্যাবশ্যক উদ্ভিদ নিযদিত যোগাইয়া, ঠাহাদের ভোজনসৃ ও 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


“ভিনার টেব্ল্‌' প্রদুর কর!) থে দিল জানিব, “বালকের রব্যদাত হিন্ুপৃছের ‘রাশ্রাছ্ষরে' আমর পাইয়ানে, সেই দিন বুঝিব_ 
“‘মালক' টিকিল ॥ তখন আছ সাল বাছে লোকের অনুপ্রহাকাজ্ধী হইবে না। 

এ "আলকের বালী ধারা সব করির/_আদর ও অনুপ্রহ করিয়া হইয়াছেন এবং হইবেন জাশ। দিয়াছেন, ঠার| সকলেই সাহিতে) 
হন ক্ষেত্রের প্র-কৃষক,' 'গাদের হাতে শাদের ফারকিতে “যালফ' মুকুলিত--পুম্পিত__হ্ইযার ত কখ। তবুও হি না। হয়, 
সে লোষ মালক্ষেরও নয়, মালীরও নয়; সে দোষ--সহাশয়দের মাটিছ।- 

“মালঙ্চ' সাছিত্য-পত্র হইলেও ইহাতে রাজনীতির আলোচনাও স্থান পাইত ; প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক 
লেখেন : “রাজনীতির আলোচন! বদ্দিও আমাদিগের প্রধান লক্ষ্য নহে, তথাচ রাজনীতির সহিত আমাদিগের 
অপরিহাধা সম্বন্ধ । কারণ, সহীতিতে শাস্তি ও শ্বচ্ছলতা। স্বচ্ছলতা ও শাস্তিতেই সাহিতোর প্রি ॥ 

প্রথম বর্ষের পত্রিকার ঠাকুরদাসের অনেকশুলি গল্গ-পদ্ত রচনা_“কংগ্রেল,” *প্রযাগ-_চস্মাহীন চক্ষে,” 
প্রঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গসমান,* “ফুররা,” “প্রবাসীর পূর্বস্থৃতি” (বিভা), ”কাণ্রিকে কুষারীব্রত" প্রভৃতি স্থান 
পাইয়াছিল। এতছাতীত চক্ছরশেখর মুখোপাধ্যায়ের “বিবাহ-রহস্ত,” 'ন্বর্লতা,-রচগ্িতা তারকনাথ 
গঙ্গোপাধারের "অদৃষ্ট" উপন্তাস ২১ অধ্যার পর্ধঝ,* বিহারিলাল চক্রবর্তীর খণ্ড-কাব্য “সাধের আসন” 

নৰীনচন্ত সেন, ঈপানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলনাখ রায় ও দীনেন্রকুমার রায়ের কবিতা প্রভৃতিও 'ঘালফে'র 
শোভ৷ বৃদ্ধি খরিগ্লাছিল। দ্বিতীয় বর্ধের ১ম সংখ্য! পত্রিকা নবীনচন্ত্ের *লৈদাঘ লিশৎ স্বপ্র" নাটকের 
কিয়দংশ ও বিহাহিলালের "সাধের আবনে”র ৪র্থ সর্গ প্রকাশিত হয় 

‘মালঞ্চ’ প্রান দুই বংলর চলিত বিলুপ্ত হয়। ইহাকে অনায়াসেই একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক-পত্রিকার 
সম্মান দেওয়া যাইতে পানে । 

“বঙ্গবাসী' : খারভাঙ্গার চাকরি হইতে বিদায় লই! ঠারুয়দাস ১২৯৯ সালে 'বঙ্গবাসী'র অন্ততম 
সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব হইতেই 'বঙ্গবালী'তে ও তথা হইতে প্রচারিত 'জনরভূমি' 
মাসিকপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। “হঙ্গবাসী'র সহিত তিনি আড়াই বংসর কাল ধূক্ত ছিলেন। এই সময়ে 
তাহার লিখিত বহুবিধ প্রবন্ধ “বঙ্গ বাসী” ও “জন্মতৃমি'র পৃষ্টা অলংকৃত করিয়াছিল 

'বঙ্গনিবাসী” : ১২৯৭ সালে 'বঙ্গনিবাসী' নামে সাপ্যাহিক পত্র বাষদেব দত্তের পরিচালনার প্রকাশিত 
হয়। ঠাকুরদাল কিছু দিন ইহ! সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া জান! বায় (তর “বন্ষ-ভাবার লেখক,’ পৃ- ৬৯৮)। 

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা : ঠাকুরদাসের বহু স্থলিথিত রচনা পুরাতন সাময়িকপত্রের_ 
প্রচার,” ‘নবজ্জীবন,” প্রবাহ, "পাক্ষিক সমালোচক» “মালঞ্চ,” 'নব্যভারত, “সাহিভা, 'জয়ফূমি,' 
অনুসন্ধান” ‘ভারতী,' ‘প্রদীপ’ প্রভৃতির পৃষ্ঠা সাদরে স্থান লাভ করিঘ্বাছিল। ইহার অধিকাংশই 
পুন্তকাকারে মুত্রিত হয় নাই; আমরা এই শ্রেণীর কডকগুলি রচনার একটি তালিকা দিতেছি : 

“নব্যন্ডারভা : ১২৯৪, বৈশাখ স্বর্গীয়া শরহহন্দরী 

১২৯৭, পৌষ মস্ত্রি-অভিধেক ( আলোচলা। ) 
১৩০১, ইত্রাষ্ঠ নিমাই চরিত (সমালোচনা ) 
শ্রাবণ এক অপরিজাত কবি [ বিহারিলাল চক্রবর্তী ] 


« এই শলঙ্গে ঠাকুরালকে লিখিত তারকলাখের একখ।নি ইংরেজী পয ১০২৪ সালের কার্তিক-সখা “ভারতবর্ষে প্রকাশিত 
হইচাছে। 


চতুর্থ সংখ্যা 


ডাঙ, কারধিক-পৌব 
১৩৩, ভাদ্র, কাৰ্বিক 
অগ্র., পৌষ 

১৩০৪১ আদা, শ্রাবণ 
১৩০৫১ হযে 

পৌষ 

১৩০৭, অগ্র পৌষ 
১৩৯৮, আধাড় 
ভাঙ্র 

আস্বিন 
১২৯৫, পৌন 
১২৯৭, মাঘ 
১২৯৮, বৈশাৰ 


“নবজ্জীবন' : 
জন্মভূমি? : 


মাঘ 

১২৯৯, বৈশাখ, জো 

ভাদ্র 

অগ্রহায়ণ 

পৌষ, মাঘ 

চৈত্র 

১৩০৯ বৈশাখ 

ন্ট 

আহা 

শ্রাবণ 

ভাজে 

আশ্বিন, কান্ডিক 

পৌষ 

ফাল্গুন 

চৈত্র 

১২৯৮, আবণ 
১৩০১৯ ভা 

১৩০৫, জোষ্ঠ 

শ্রাবণ, কান্তিক 

১৩০৬, ফান্ধন 


*সাছিত্য” ; 


ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় 


বেঙ্গল শ্তানিটারী ভ্রেণেন্ছ বিল 

সাহিত্য ও শস্থৃচ্ড মুখোপাধ্যায় ( সমালোচনা ) 
শিশির বাবুর গীতি গরস্থ 

শেলি 

বাজধানী 

রাঙ্জনীতি ও স্যর রষেশচন্্র মিত্র 

লাহিত্যের সাধারণ তন্ত্র 
ডারতেশ্বরীর স্থারক ( লর্ড কর্ন ও তীয় বাক্তিত্ব ) 
ডিক্টোরিহণ হল 

00) মহাস্যা মিষ্টার কটন, (২) প্রেম ও পেটি চটিক্ন্‌ 
সমালোচনী পত্রিকা 

বিলাতে নারী-সভা ৮ 

অম্লা-নিখি 

পণ্ডিত অযোধ্যানা 

লর্ড ৰেয়ো 

ভাবা-বৃহস্ত 

(১) রমণী রেজিমেন্ট, (২) লমালে।চন। (পুরাতন ও নৃতন প্রদালী) 
সৌন্দধা-ত 

বন্দরু-বংশ ( লচিত্র ) 

বিবিধ বানর ( সচিত্র ) 

ব্যাজ ( সচিত্র) 

হরিণ ( সচিত্র ) 

লেডীর লড়াই + 

জ্ঞানের প্রমাণ 

‘কুরুক্ষেত্র কাবা' ( সমালোচনা ) 
ম্যালেরিঘা-মঠ 

চিনুস্থা্ী বন্দোবস্ত 

প্রবনতা 

কবিবর রবার্ট ত্রাউনিও, 

সাজা দিগম্বর দিত্র, সি. এস্‌- আই 

‘নদ্বশে! পে, (স্থৃতি ও সমালোচনা ) 
সাহিভা-পহী 

প্রেমবিলাস গ্রন্থ 


১৩১৮, ভাগ 
১৩১৯, পৌহ 
১৩২১, আধাড় 
শ্রাবণ 
জগ্রহারণ 
ফাল্গুন 

১৩২৩, আযাচ় 


অগ্রহায়ণ 

১৩২৪, কাঠিক 

অগ্রহায়ণ 

১০২৭, আবাচ 

১৩০২, মাথ 

ফা্তন 

১৩৭, পৌষ 

১৩১৮, পৌষ 

মাঘ-ফান্তুন, চৈত্র 

১৩০৯, বৈলাখ-জোষ্ঠ 

'নারায়ণ' : ১৩২২, বৈশাগ 

‘তারতবর্ষ' : 
‘সারথি! : 


১৩২৪, অগ্রহাঙণ 
১৩২৭, শ্রবণ, ভাজ 
অগ্রহায়ণ 

০ 

‘সচিত্র শিশির’ : ১৩৩১, ২১ চৈত্র 
১৩৩২, ১২ অগ্র. 
১৩৩৩, ১৮ অগ্র. 
১৭, ২৪ পৌব 
১,৮, ১৪, ২২ মাঘ 
১৫ মাঘ 

২৮ ফাস্কন 








বিশ্বভারতী পত্রিকা 


কুংসা-ফুমায়ী 
বস্কিযবাবু সন্বন্ধীয স্থৃতি 
রচনঃ'ররীতি 
প্লীতি-কবিভা 
হুমম ও কবিতা 
নাটক 
কঠোর কাব্য 
“পাক্ষিক সমালোচক" 
পঞ্চ 
সমালোচনা-সোপান ( ক্ৰমশ: ) 
আমার ছুই দৃদ্ধবতী গাভী 
নিধুবাবু 
ষ্যাসপাতি ও নবন্তাদ 
প্রদ্জানুয়! সত্তা 
সবা-সংস্কার 
শব 
কংগ্রেল* 
হাস্ক রসের রচনা 

প্র 
স্বৰ্গীয় বস্ধিমচন্ 
অস্থ-সমালোচনা 


* এই প্রবন্ধে এবং ১৩১৮ সালের পৌব-সংগ্া। “সাহিত্যে লেখকের শ্রতিকৃতি যুররিত হইয়াছে। 


নবম বর্ষ 


শিল্পের স্বরূপ 
ভ্রকানাই সামন্ত 


হবা হুপর্ণ। সযূজ। সবাত সমানং বৃক্ষ: পরিযস্বজাডে ৷ 
তয়োরন্কঃ পিঞ্পলং স্থাছত্যনশ্রন্নন্তোইভিচাকস্টতি ॥ 

একই বৃক্ষে দুই সুপর্ণনথা । একটি পাখি মধুর বা তিক্ত ফল ভোগ করে, অন্থটি চেয়ে দেপে। 

সুখকর আর ছুঃখকরের উপলব্ধি ঘটে তারই থে ফলভূক্‌। অতএব সেই বোঝে কী ছে ভালে। 
আর কী থে মন্দ, কোন্টি তার লোডের সামগ্রী মার কোন্টি তার ত্যাগ করাই ভালো। অঞ্চ যেমন 
ভাবেই চেষ্টা করা ধাক, ভালো আর মন্দ, হর্য আর বিষাদ, ভান ও অল্লান, আলো! অগ্ধক্।এ 
-- অচ্ছেস্ত বাধনে বীধ|। অবিমিশ্রভাবে একটিকেই বেছে নেবার কোনে। উপাঞ্থ নেই । 

এ দিকে বে শুধু ত্র সেই যুক্ত ও শান, শাস্বতকাল সেই তে! শ্ৰী, আলন্বম্। ফল পে ভোগ 
করে লা, ভোগ করে ফলভোক্তাকে । কান্দেই বিভিএ ফল, বিভিন্ন স্থাদ, বিভিন্ন ক্ষণের বিচিত্র উপচদ্ 
আর ক্ষন, কিছুতে নেই তার কোনো আগক্কি। শুভে অশুডে, সুখে দুঃখে, লাভে ক্ষতিতে, 
জরে পরাদ্রয়ে যে একান্ত ভেদ জীবের অমূলক কল্পনামাত্র সেই ভেদকে সতা বলে লে তো গণন! ঝরে 
না; লেই ভেদের ভুমিতে উত্ব/সীন তার স্থিতি, পদ্রপত্রে জ্যোতিবিদ্ছুরিত শিশিরবিন্দুরই মতে 
'অভেদের সম্বন্ধে আর অখণ্ড সমগ্রের উপলব্ধিতে দেখা ঘান, নিখিলের সব সত্তাই অনির্বচনীয় আনন্দে 
স্দুরণ। অবিকৃত আনন্দই অথণ্ড একের শ্বভাব। 

উপনিষদের পরবর্তী ক্লোব-দুটিতে বলা হয়েছে, হখছুঃখাদি খন্দের টানা-পোড়েনে বোনা জটিলঘন 
আলে বিজড়িত এই পাখি সহস! উধ্বে”চেঝে আবিষ্কার করে আপন মহিমায়, আপন আলোকে প্রচ্ছন্ন, 
আনন্দিত, অবিচলিত, শান্ত ওই বিহঙ্ষকে যে তার আপনারই স্বন্ূপ ; চেখে চেয়ে সতা। থেকে পি হয়ে 
পড়ে তার ক্ষণিক হত উল্লাস আর অলীক ঘত ঘাতনা, ক্রেশ-_ পাধিব শখ সেও তে! নিশ্চিত ছুখেহই 
লভাবনাঁ_ চেটে দেখতে দেখতে আপন প্রত ও মহিমময় স্বন্রপেই হয় এ আবৃত, পায় চিরস্থন আবাস ও 
নিঃশেষ আত্মপরিচয় । 

মুণ্ডক উপানিষদের আশ্চর্য এই রূপাখ্যান, মন্্মহী এই বাকৃপরম্পরা, প্ধদুগতি নিশিত শরের মতো 
বিদ্ধ হয়েছে দেখি নিখিল জীবন-রহস্তের অস্তরতম অন্তরে । 

ফলতূক্‌ বিহঙ্ক তো অন্ত কেউ নয়, মন প্রাণ দেহের আবরণ-স্তরে আবৃত এই মানবাম্া। উর্ধে 
শান্তিতে আসীন বিহঙ্গম আত্মারই আম্মা বা পরমাব্ম৷। থে পর্যন্ত আছে মাহুহ হর্য শোক, পুপা পাপ, 
আলে] অন্ধকার, দ্রাপ্ৃতি ও মোহ, খাক। আর না-ধাকার খণ্ড স্ষত্র ছিব বিচ্ছিন্ন জীবনে ক্ষণনির্তর 
হয়ে প্রত্যেকটি অস্থির ক্ষণ এই আছে এই নেই, আছে কি নেই জানবার সমন ও সুযোগ নেই কোনো-_ 
বে পর্যন্ত এই দায়িক জগতে মায়ার অধীন হয়ে আছে, লে পহস্তই তার পরিচন্ব সাধু বা অসাধু: প্রাজ্ঞ বা 
অজ্ঞ, ধনী বা! গরিত্র, সস্ববুদ্ধি বা বাতুল, মাহ্থবের তখ। মহুন্কসদাঝ্দের নৈতিক ও মানসিক বিচার- 
[বিবেচনায় নির্ধারিত এদন অসংখ্য অভিধালে। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


এই নামুঘ শিমী নয, কবি নয়, স্বরূপত্ষ্ট! খষি নয়! শিলী কবি বা বির পদবীতে কখন হয় লে 
উদ্তীণ ? ঘন আপন মুক্ত শান্ত নির্বাবৃত স্বরূপ থাকে তার দৃষ্টি বা চেতনার গোচরে। ঘতক্ষণ সেই 
ব্বত্পের ধর্মে ই থাকে সে বিধ্বত, যে ধর্মের স্বল্পও মহাডদ্ধ থেকে, অজ্ঞ।ন ও মোহ থেকে ত্রাণ করে। ঘে 
পধম্ভ আপনাকে সে জানে আপন স্থন্ধপেরই জোতি ও চেতনার, শাস্তি ও সমতার, স্বভাবগত ও সূধগত 
আনন্দের নিক্তিয় আধার বা প্রণালী -অপে-_ উন্ু্র বার বা বাতায়ন -তপে। যে ভাবে বা যে উপলক্ষেই 
হোক, অন্তরতম আত্মার সঙ্গে এই একাত্মতা যে ভাগাবান্‌ যে পরিমাণে অর্জন করে সেই পরিসাণেই 
গত ও সার্থক হয়ে ওঠে তার শিল্পশ্রই, তব কবিত্ব বা খহিত্। 

তখন তুচ্ছ ঘংপার আর শিলামৃতিই অমৃতে বা রসে উপচে ওঠে) মাহুধের মুখের ভাবাই ছন্দের 
বেগে ও স্থরের পাখার চিন্তার অতীত উত্বে” আর কদ্নার অযেছ গভীরে নিয়ে ঘায এই মানবী 
চেতনাকে । তখন যত্যুতেও অমরতার উপলদ্ধি ঘটে, বন্ধনেও মুক্তির স্বাদ পাওয়া যান, অস্বিয় বালনা- 
বেদনার অস্তরে স্থির শান্তি ও গভীর স্থখের স্মিতহাস্ত দেখা ঘা্__ এক কথায়, সতোর় মুখ থেকে নাঘ- 
টনের অপস্থতিতে মাহুহ ‘নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব' ৷ 

লতা কী বন্ধ ? আরা বা হয়ে উঠছি লেই লত্য। তর্ক দিয়ে বা নিশি করতে চাই, ইম্দিয় দিছে 
ঝা দেখি শুনি, সত্য তা নয়। 

তর্কসহচারী ইহ্িিপ্রত্যক্ষে যা জানি তা জানি বাইরে থেকে আর অনিশ্চিত ভাবে। অঙ্ুভবে, 
অর্থাৎ ঘা ভব, ঘা হয়েছে, তারই অভুসরণে, আমরা অন্তরের নিধিকেই অন্তরে পাই। আর, নিঘ্ধল 
চৈতন্তের বর্ণ ভাশ্বরতায় স্বভাবতঃই দীপ্ত হয়ে ওঠে ঘে প্রেম তাতে ঘুচে থান্দ_ আছি আর তুদির তেদ, 
এই ক্ষণ আর পরক্ষণের মারা, সত্যের সম্পর্কে সকল তর্ক আর সকল সংশদ্। 

এ প্রশ্ন তবে নিরর্থক, শিল্পী, কবি, পুথি, কে কতখানি বাধা নীতির হাধনে। শিল্পী কবি বা কৃষির 
আমন ও অস্তিত্ব সুনীতি দুর্নীতির উত্বে। স্থ-দুঃখ শুভ-ব্বশুভের উৎপত্তি ভখ। স্থনীতি-দুনীতির 
বিচার, বিভেদেয় বোধ থেকেই এপেছে-_ শুহূর্ত থেকে মুহূর্তের ভেদ, অভিজ্ঞতা থেকে অভিজ্ঞতার 
ভি্রতা, ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির দেহমলবিচ্ছিহ অলীক ও অসংখ্য সীম! । সর্বব্যাপী একের জোভিৰিভাসিত 
সাঙ্গাঘকারে বা ভার আভানমাতেও এই ভেদ ও অনৈকোর একান্তিক সীমা যাহ লুপ্ত হর়ে। একপ 
প্রতাক্ষে বা উপলন্ধিতেই যেমন খ্ববির সত্য-আাবিককার তেমনি শিল্পী ব| কবিরও রলয়পের স্থটি । এই 
দুষ্ট আর এই উপলব্ধি বতক্ষণ থাকে ততক্ষণ লে লোকাচার শাহ্থাচার সমাজবিবি প্রন্থৃতি সাংসারিক 
সকল নীতির উবে; তার নাম নেই, সংজ্ঞা নেই, সীমাবদ্ধ বাক্তিত্ব নেই, থে পরিচয়ে তাকে অর 
বাশারে বা অন্ত সময়ে চিনি আয় জানি সে তো তার দ্বন্তপ নয়। 

আরণ্য মগ বা ব্যাজ নীতিবিহীন 7 যেখানে নন নেই, আত্মসমীক্ষা নেই, সেখানে আদৌ উদ্ভব হয নি 
নীতির । মাহুবের আছে মন, মাহবের আছে সমাবন্ধ জীবনযাত্রা, কাজেই মাহবেরই আছে সামাজিক 
হুনীতি বা দুর্নাতি। কিন্ত, শিল্পী বা কবি বা খৰি ন্থযাদেহখারী মাত্র; তাদের অন্তর্সিহিত শিশীদতা 
বা শ্বহিসত্া বিশ্ুন্ত চেতনামাত্র । অৰ্থাৎ, সে শুধু জ্যোতি, সর্বত্র প্রলারিত হয়ে সব-কিছুকে প্রকাশ করে 
সে শুধু বায় সর্বত্র প্রবাহিত হয়ে নিশ্বাসে নিশ্বাসে সব-কিছুকে জীবন দেহ ও নিখিল জীবনকে আহরণ 
করে। আকাশের আলো, বাছ্_ তার কি আছে কোনো নীতির বালাই? 


চতুৰ্থ সংখা! শিরের স্বরূপ 


প্রশ্নের জড় মরে না তরু_ শিল্পী কৰি খাবি এদের কাছিক ব্যচিক মানলিক কোনো প্রকারের কোনো! 
চেষ্টা থেকেই কোনো কল্যাণ বা পাপের সুচনা হস্ব না তবে কি? না, তা হুতে পারে না, হতক্ষণ এবং 
দে ব্যাপারে সে ধপার্থ ই শি্গী, কবি, খবি। ঠাকুর পরীরানকফের কথার, বেতালে তার পা পড়ে না হত 
যে সিদ্ধ বহির্ভত নীতিতে নয, কিস্ক আস্তর্ভৌম ছন্দে ছন্দোময় তার সা আত্মার এই ছন্দ বাইরের 
দিক থেকে সংবম বলে প্রতীয়মান হলেও ভিতরের দিকে মুক্তি ছাড়া অন্ত কিছু নর। 

গায়কের মুক্তি গানে, হুর ও তালের চিরবিচিত্র ও চিরচঞ্চল সমন্বয়ে; হুর বা তালের 'দবহেলাদ ব! 
তা থেকে খলনে নয়। কবির মুক্তি ছন্দোবেগতরকঙ্ষিত বাকো ও বাওনিবন্ধ প্রতিনা-পরষ্পরাষ 
ছন্দোবিচযুত কোলাহলে বা মৌনে নক্ধ। শিল্পীর মুক্তি জপের পূর্ণতায় ও সৌন্মহে; অন্দর অক: 
ঘীনতায় নদ অদৃতের আধার তো হতে পারে ন! ধবত্িকার তাল বা! ভগ্ন ভাণ্ড। প্রেনিকের দুক্তি 
গেবায় ও আত্মোংন্বজনে ; অহমিকাবদ্ধ বিরাগে বা ওনাসীন্ে নদ্ব। লতাত্রই! ক্ষবির নক্তি বিশ্বতে:নুগ 
চৈতন্ের গ্রবাহে ও প্রদারে; ঘা কিছু শর ও নিশ্রড করে সেই আনন্দকে, সেই আলোফকে, সেই শুধু 
দুনাঁতি-- লোকাচার ও দেশাচার -লক্সনে কী ধাদ্র আসে বদি বধার্ধ জীবন্মুক্তি থাকে অক্কুর।* 

লামাজিক নীতি নি্নতপত্রিবর্তনঈল, দেশ কাল জাতি ও পরিবেশের নিত্য পরিবর্তনে নিহামুক্ত 
ও দ্ৰভাবে অধিষ্ঠিত যারা তানের থে নীতি সে তো বাইরের কোনে| বিধিনিবেদ নগ্ন, আপন অস্থরাঝ্মা+ট 
বিধান, অনস্তরাস্থারই ইচ্ছার লীলা ও শক্তির প্রয়োগ । 

মানব-সাধারণের চিত্তে ও জীবনে শিল্পের কিন! প্রতিক্রিঘা তবে কি কেবলই কল্যাণকর? পূর্ববর্তী 
আলোচনা থেকেই খ'দিও এ প্রশ্নের উতর স্পষ্ট হওয়া উচিত তবু স্থনি্দিষ্ট ভাবেই বললে নোধ নেই 

লতা ও সার্থক শি্__ মন্দির, যতি, চিত্র, কবিতা, গান-- নীতিবিচারের বহির্ভূত বা উধ্বৰ্থিত। 
এবস্বিধ রূপের অর বিশ্বতর্টার মতোই উপস্থিত বিধয়ের সমূনয় নানলিক ও নৈতিক মূল্য বা ৰান সম্পর্কে 
বিবি) শে-দবই রণস্ীর উপলক্ষ সাত, লক্ষ্য নয় । আদিকবির মতোই এই রূপের কবিও 
বহুধাবিচিত্র স্ীবনের বৈচিত্রাকে প্রকাশ করে আপন চেতনা দিযে, াম্বাদল করে অলাসক অনুহাগে বা 
আনন্দে, এবং লেই হবন্ধপের উদ্ভাস ও আনন্দের নিব্যতোগকেই স্থাতী করে, শরীরী করে ও রূলিকমক্রেরই 
দৃষ্টি তি চিত্র ও চেতনার গ্রা্থ করে নানা ছলে-_ খ্যানী বদ্ধ ; রাত্রিচয় তন্তর ; রলবন্ধ তরুণতরুী' 


১. সা হি, পরমহংস এরা ধে লৌকিক আচারও প্রায়শই রক্ষা করেন সে কেৰদ৷ অত ও মধিপস্মিত জনসাধারণের তি 


কণাই ঘশে। 
২ আমার খারাই বিশ্বহীবনের সব-কিছু জানা ধা, চেনা বাঞ্ছ। দে পরিচয়ে আসক্তি নেই বলেই মণনত| নেট। 
উপনি্নেই আৰে 
বেন আপং রসং গন্ধ: শন্দান্‌ স্দশাংশ্চ দৈথুমান্‌। 
এতেনৈৰ ৰিশ্ান।তি কিমহ রিশিল্পতে ॥ 
ঠারুর শীযাদরুফের তার্রিক সৃতে সাংনার দিদ্ধিপর্বের কথ। মই! কর) যেতে পারে। গাচবন্ধ ঘূৰক-দূহৱীকে দেখাত মিবিড 
ব্রহ্মানস্বের উপলভিতে তিনি সমাধি হয়ে গিয়েছিলেন । 
অর্ধাচীন রুচিবিচারে নিশিত এ দদ্ধিত পুরী ও কোণার্ক -মনিরের আফিরগা রক বহ দুর্ডিকেই আচার্য ননবলাস মনে করেন 
ভারতীয় 'শিরনতিয কতকগুলি (রেষ্ট নিনপন'। 
১ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


দৃপ্ত পার্ল, অরণামেঘে প্রচ্ছর-অনল বত্রের মতো ঘে। 

জপকে উদ্ভাসিত করে আলোক ৷ সর্ষের আলোক । কোথায় বে পড়ে না? কোথায় সে হেলে 
ওঠে না, হাসিয়ে তোলে না, এমনকি, তথাকধিত কদর্ধকে, মলিনকে ? স্বরূপে উদ্তালিত বরে 
আনন্দের চেতনা বা চেতনারই আনন্দ; সেও কিছুই পরিহার করে না; স্থ কু, পুণ্য পাপ, হং বিষাদ, 
এ-সব কোনো ঘন্ছের অপেক্ষা, রাখে না। এই চেতনায় বা আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই মাচুয শিল্পী বা! 
করবি; আলক্কি বা বিরাগ তার পরধর্ম, সব-কিছুকে প্রকাশ করাই তার কাছ॥ সেই প্রকাশ সুনীতি বা 
দুর্নীতির কোনো! খবর রাখে লা। শ্রইারূপে বা ডষ্টাজ্পে যে জানে, যে দেখে সেই প্রকাশফে, লেই হয় 
মুক্ত; অন্তত হতক্ষণ দেখে, যতক্ষ চেনে, ততক্ষণ থাকে মে মুক্ত আর, পরেও স্থতি থেকে বায়। এই 
ঘুক্তিতে যে অপরিপীন কলা নিখিল নীতিশাহ্ ও সমাঙ্ছব্াবস্থার তা স্বপ্রেরও অগোচর। 

শি প্রকাশস্বর্ূপ, স্বত্বপেরই প্রকাশ) প্রত্যেক রুপের স্তরে তার হ্বন্তপ। আপন আপন স্বরূপেই 
বিধৃত আছে প্রতিটি কপ । বন্ধ ও মুদ্ধ মানবাঝ্মাকে সৌন্দর্যে আনন্দে চেতনার মুক্তি দেওয়াই সব শিমের 
সব-কিছু রূপায়নের অর্থ ও পরিণাম। 





বৈদিক প্রথি-পরিদৃষ্ট মের বিছ্াচ্চকিত উত্ভালে সংশমোহগহন মানস অন্ধকারে সহলা সতোর দিপা 
দেখা গেছে। মস্ইটা খবিকে প্রণাম । সতাগ্রকাশক মন্তকেও প্রদান । মুখের কথা আর এই মস্ত 
লমধর্ নছ্। সাধারণ কবিকল্পনা আর এই মাস্ত্িক ইমেজ বা প্রতিমা সেও বিভিন্ন ভূমিতে 

সমু শিল্প সম্পর্কে যে সত্যের ইঙ্গিত আছে এই দৈববাণীতে, আগ পর্যস্থ মান্য অষ্টার সম্পূর্ণ অধিগত 
যদি নাও হচ্ছে থাকে তা, আদর্শম্বপে, লক্ষাজ্তপে, ভ্বতারারুপে নিত্যই রয়েছে সন্মুখে । আদর্শ লাকার 
হবে তখনই, শিল্পী ও সমাদ উত্তীর্ণ হবে লক্ষ্যে, শিল্প ঘখন আর অবসয়-যিনোদনের বা বিলাসের বা 
খাম-খেছালের বা কোনে! সাংসারিক প্রস্নোদন-সিদ্ধিয় উপান্ন ও উঁপকরণ বলে গণ্য হবে ন|। শিল্পের 
অগ্তই শিল্প, এ কথার কোনো অর্থ নেই ঠিকই শিল্প জীবনকে প্রকাশ করবে, আর ভ্রীবন লীমাবিহীন 
আনন্দ চৈতন্ত ও সতাকে প্রকাশ করবে-_ বিন্দুতে বিন্দুতেই সিদ্ধু। 

আজ পর্বস্থ মাহুবের জীবনও সম্পূর্ণতা পাথ নি, শিলও পায় নি; কিন্ধ ঘাত্রাপথ সন্মুখে পড়ে রয়েছে 
ওঁ । পড়ে রয়েছে? পে কি টেলেও নিয়ে ঘাচ্ছে না? আপাতত; কবির কে কঠ মিলিয়ে এ কথা 
বলতেও দোঘ নেই : পথে চলাই সেই তে! তোমান পাওয়া । 


গ্রন্থপরিচয় 


রবীআ্রচিত্রকলা । উষনোরওন স্প্ত। সরস্বতী লাইব্রেরি। মূল্য ছহ টাকা। 


ইউরোপ ও এশিয়ার নালা স্থানে বিভিন্ত সমছ্থে এমন অনেক কবি সাহিত্যিক ঘন্মেছেন ধানের 
লাহিত্যরচনার প্রতিভা ও চিত্ররচনার শক্তি ছুইই ছিল। এঁদের সকলেই বে নাহিতো ও শিল্পকর্ে 
সমান অধিকারী ছিলেন, এবন নয় ; লাহিত্য ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রে বিশেষ অপিকার এবং সমান ঘশ অর্থন 
করেছেন, এমন কবি-শিল্লী থে জন্মগ্রহণ করেন নি তাও নয্ব। ইংরেকস কবি ব্রেক এমনই এক 
অসাধারণ দৃষ্টান্ত। তাঁর প্রতিভার অমৃত কবি ও চিত্রকর সমাজে সমানভাবে দ্বীকৃত হয়েছে। 

ইউরোপে সাহিতা ও শিল্প, কাব্য ও চিত্রকলার মধ) একটা দূরত্ব প্রায় বরাবরই থেকে গেছে। 
লেইঅন্তেই সে দেশে কবি-চিত্রকরের লংপ্যা চীন-্বাপানের তুলনা কম। চীন-দ্বাপানের সংস্কৃতির 
বৈশিষ্ট্য কাব্য ও চিন্রকলার যধো ব্যবপান আনতে দেহ নি, তাই লে দেশে কবি-চিত্রবরের সাক্ষাৎ 
পাওয়া কঠিন নয়। চীনা আদর্শ অস্যাত্ী আমাদের দেশে অবনীনস্তনাথকে কবি-চিত্রকর বলতে ৰোষ 
নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ ছবি খ্বাকতে পারতেন বা তিনি অনেক ছবি এঁকেছেন এতে বিশ্মিত হবার 
কোনো। কায়ণ নেই৷ রবীন্নাথ যে পথে চিত্রের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন সে পণ সত্যই নতুন রকমের, 
সাধারণ নিমের বাইরে ॥ 

ইউরোপের সাহিত।ম্রগতে রবীন্তরনাখের সঙ্গে তুলনা চলে এমন কোনো কবি-চিত্রকর গন্মেছেন 
কিনা জানি না। কৰি ত্রেক বা নাট্যকার স্টিনবার্গএর সঙ্গে তুলনা ঠিক মেলে না। ভীবনের 
শেষে ক্লান্ত লিওনার্গে! দাডিকির ক্ধপ্রকথ! বা) মাইকেল এতেলোর সনেট-চর্চা অনেকটা একরকম 
উভয় ক্ষেত্রেই দেখি, অসাধারণ প্রতিভার নতুন পথে শেষ অভিসার । কবি রবীশ্রনাথের সঙ্গে ঘনিঠতর 
দিল দেখা হার চীনা কহি-শিল্পীদের । এ মিল চিত্রচনাহ বা আঙ্গিকে নয়, নিল এস'নে দৃরিডদির ৷ 
উভয় ক্ষেত্রেই চিত্রের মধ্য দিছে জ্ঞানের সন্ধান। রবীশ্তচিত্রের অভাবনীয়তা ও অলৌকিকত্ব অনেক 
ক্ষেত্রে স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু কোখার লেই অভিনবত্ব বা অলৌকিকত্ব তা এই শ্রেণীর গুপগ্রাহী ধারা 
তারা স্পষ্ট করে নির্দেশ করতে পারেন নি। পরিবর্তে এমন কতকগুলি গুণ বা বৈশিষ্টা রবীষ্্রচিত্র 
থেকে তারা দেখিয়েছেন ধা কোনো কারণেই অলৌকিকত্ব দাবি করে না। রবীশ্রচিত্র সম্বন্ধে এদন 
অনেক বিপরীত ও পরম্পঞ্নবিরোদী উক্তি একই লেখকের একই লেখার ভিন্ন ভিন্ন অংশে পা! ঘা 
যে, লেওলি বিনা বিচারে গ্রহণ কর! সহজ নঘ্, এবং বিচার করে দেখতে গেলে নানা প্রশ্ন দেখা দেহ । 
রবীজ্রচিত্রের রলগ্রাহী সমালোচকদের মতের ও বিচারের অনৈকা ঘটার কারণ তানের বুদ্ধি বা 
বিচারক্ষমতার অভাব হতো নয়, সম্ভবত রবীশ্রনাখের ব্যক্তিত্ব ও সাময়িক অবস্থার প্রভাব তাদের 
মতামতকে লহ্দ্রভাবে ব্যক্ত হতে দে লি। 

রবীন্নাঘ ঘবন সাহিভাসাধনার চরম লিদ্িতে শৌছেছেন এমন সমে জীবনের শেষ অন্কে তার 
চিত্রাধন! স্তর হল। চিত্রকর রবীন্্রনাথ জনসমাজে ঘখন আত্মপ্রকাশ করলেন কবি রবীন্দ্রনাথের 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


বশোরশ্রি তন দিকে দিকে ছড়িয়েছে। তাই তার অ্কিত চিত্র ঘধন ইউরোপের রসিকসমাঝে 
প্রদিত হল তপন কৌতুহলী গুধগ্রাহী দর্শক এবং তাদের প্রশংসাপূর্ণ অভিনন্দন পেতে বিলত হয় 
নি। কিছু সেইসব উচ্চ প্রশংসা রবীন্্রনাখের বাক্তিত্বের প্রভাবে কিঞ্তিং সংকুচিত ছিল এ বিধয়ে 
কোনো সন্দেহ নেই। একদিকে বেমন কবি রবীন্ত্রনাথের খ্যাতি ও তার বাক্তিত্ব প্রশংসাবাক্যকে 
নিহিত করেছিল, তেমনি অকালীন শিল্পক্ষচিত্র সামরিক প্রভাবের পরিচহও কতকগুলি উদ্ভিতে 
পাওয়া যায়॥ ১৯৩৯ সালে রবীহ্ছনাখের চিত্র ঘধন প্যারিস-বালিনে পৌছল তখন লে দেশে চিত্রকলা 
ভেসে চলেছে অনির্দি্ পথে । অনেক ভাঞাগড়া, আঙ্গিকের অনেক বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এসে 
প্যারিস-বালিনের রসিকসমাজ কিছুটা ক্রান্ত। এই ভাঙাগড়া ওলটপালটের মধা দিয়ে শিল্পশাহ্বের 
অনেক আপ্রবাকাকে তারা ছেড়েছেন, চোখ মেলে নতুন কিছু দেখবার তাদের আগ্রহ ছিল, উৎহক্য 
ছিল, এবোছনও ছিল। তাই রবীন্রসাথের ছবির ব্যক্তিকেশ্রগত হ্দ দেখে তারা ঘাবড়ে যান নি। 
বরং তাদের অনেকেই চকিতে রবীন্দ্রনাথকে নব্য চিত্রকরদের দলরুক্ত করে নিলেন, এবং বলে উঠলেন, 
"আমরা প্যারিসে ইউরোপের চিত্রকররা ঘা অন্থসন্ধান করে লাই নি রবীন্ত্রনাথ ভাই পেয়েছেন 
রবীন্রচিত্রের এত বড় স্বীকৃতি আমাদের গর্বের কথা, কিন্তু আশ্চর্যের বিষ, ববীন্্রনাথের কাছ থেকে 
কী তারা নতুন পেলেন লে সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ তার! করেন নি। এই কারণেই বোধ হয রযীস্ত্রনাথও 
এই উক্তি সদ্বদ্ধে নিঃসংশষ্ হতে পারেন নি। ভাই তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, “সেটা কী?" অর্থাৎ 
নতুনত্বটা ক্ষোথাদ, কোথা সেই গুণ ঘা ইউরোপ অনুসন্ধান করে পাশ নি। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর 
রধীশ্বনাথ তার ফরাসি সমালোচকদের কাছ থেকে পান নি। তারা কেবল বলেছেন, 'টাগোর, তুমি 
ফি লে কথা বুঝতে পারবে? এর পর আনতে আরও কৌতুহল হয়, কী সেই অনির্বচনীগথ গুণ ঘা 
কার! ভাবাস্ব প্রকাশ করেন নি, এবং লে কোন্‌ তর যা রবীন্্রাথের বুদ্ধি ও অনুভবের বাইরে। উচ্চ 
প্রশংলা ও উচ্ছাসপূর্ণ বাকান্ছাল ধারা ছুড়িয়েছিলেন ওদের আশেপাশে এমন করেকজন গুণী রসিক 
লোক ছিলেন খারা! বুদ্ধির দীপ্তিতে রবীহুশিল্পপ্রত্িভার অস্থত্তল পর্যন্ত আবিষ্কা়্ করতে সক্ষম হরেছিলেন। 
এঁরা চোখ খুলে দেখেছিলেন রবীন্রনাখের ছবি। মলের উপর অস্ষিত বস্তুর প্রতিক্রিয়াকে তার! 
প্রকাশ করেছেন, তাই এইসব চিত্রদমালোচকেতর সমালোচনার রবীন্রজিত্রের বৈশিষ্ট্য সদপ্ধে কোনে। স্থির 
দিদ্ধান্থে পৌছবার চেষ্টা নেই! পন্থিব্তে বীশ্রচিত্রঞ্গংকে আবিষ্কারের তথ্য তারা আমাছের 
জলিয়েছেন। 

রবীন্দ্রনাথের স্থারিপক্কি, তার উদ্ভাবনী প্রতিভা, ছন্দ-পের অচ্ছেন্ততা সম্বন্ধে রচিত তার রুপের স্ব 
গে সরি বাস্তব নয়, অথচ বন্তর সত্তা্প যত সতা, এমন এক বিশেষ ভপের আবিষ্ষার তারাই করতে সক্ষা্ 
হণেছিলেন ধার! রবীন্ত্রনাখের ছবিকে চেখে খুলে দেখতে পেরেছিলেন । 

ৈবত্রনে ব্রবীন্্নাখ সম্বন্ধে উচ্ধাসপূর্ণ উক্তিগুলিই আমাদের দেশে জনপ্রিন্ন হয়েছিল, এবং অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই আমাদের শিল্প-রসিকর! এই উচ্ছাসের প্রভাব এড়িয়ে চলতে অক্ষম হয়েছিলেন। প্রায়ই আমাদের 
চিন্রবুদিকৰল ইউক্সোপীদ্স বিশেষভাবে ফরাসি উচ্চ প্রশংসারউচ্চতর কোলাহলে চিত্রকর রবীজ্্নাথের 
সৃতাপরিচয় পপ্রার লু করে দিয়েছেন। 

অবীজ্জনাণের ছবির মূলা বিচার করবার পূর্বে একটি কথা বিশেষভাবে স্থরণ রাখা দরকার ৷ মনে রাখা 


চতুর্থ সংখ্যা গ্রন্থপরিচয় 


দরকার থে কবি রবীষ্্রনাখের ছবি ভ্বাকার আগ্রহ ও প্রেরণা ব্বপপ্রকাশের অবেগ থেকে নয়, বন্তক্রপের কোনে। 
অংশ বা অবস্থা অহুকরণের চেষ্টা থেকেও নয়। ভাবাবেগ সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবান্তর । রবীহুচিত্র সম্পর্কে 
উদ্নিবিত উক্তি ব্যক্তিগত ধেৱ্াল-খুশির কথা নব রূবীক্কনাখেন ছবি সম্পর্কে বেসব উক্কি “রবীন্্-চিত্রকলা" 
পুস্তকে উদ্ভৃত হয়েছে তারই লাক্ষো আমরা সম্পূর্ণ নি:সন্দেহে নূঝতে পারব, রবীন্নাথের সচেতন মন 
চিত্রের ক্ষেত্রে কী অহুলস্ধান করেছিল। অন্তরের কোন্‌ স্তর থেকে চিত্রযচনাত্র আনন্দ জ!গছে। দৃ্টাস্বর্ূপে 
সুতো সভয় ৯০১০১১১লি সত যম 

শঠ বুঝতে পাদ, জগংটা আকারের বহাবাতা । ! কাবার কলমেও বসতে চার নেই আকারের দীল। আবেগ নয়, চাবে 
নয়, চিন্তা নয়, রূপের সমাবেশ । পৃ ৩% 
কিছ। তার বিখ্যাত উ্জি 

The world of sound is & tiny bubble in the silence of the iofioites The Universe hzs its only 
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আনও অনেক উক্তি উদ্ধত করা যেতে পারে, কিন্তু রবীশ্রনাথের চিত্র-প্রেরণ। বোঝবার পক্ষে উপরোক্ত 
উক্তি দুটোই ঘথেষ্ট। চিত্রের জগতে প্রবেশ করবার মুহূর্তে রবীন্ত্রনাধ এমন এক সতাকে প্রতাক্ষ 
করেছিলেন হে সতা তেমন প্রত্যক্ষভাবে ইতিপূর্বে তার জ্ঞানের গোচর হয় নি। 

চিত্রগগগত রবীন্দ্রনাথের কাছে নৃতন আবিষ্কারের মত বিশ্বঘকর, অপ্রত্যাশিত । জগতের “আকারের 
মাত্রা, ভঙ্গি প্রকাশ ঠাকে এক অবচ্ছি (২5৫708) আনন্দে পৌছে দিল। রবীন্ুনাথ সেই অবদ্ছিত 
অগংকে নৃতন করে স্থ্ট করলেন রেখার বীধনে, ভার উদ্ভাবনী প্রতিভার শক্তিতে । রবীঙ্গনাথ 'অহুযন্ধান 
করে ফিপ্লেন রেখ! ও পের সথস্ধ, পের অবচ্ছিন্র সতা__ বাস্তবের প্রতিকৃতি নর। 

ঘে পা রবীকনাথের উদ্ভাবনী শক্তি জাগ্রত থেকেছে সে পর্বত তার কলমের দুখে স্থপের ছন্দ অহতপূরব 
আকারে প্রকাশ পেদ্েছে। এই সামস্কপহীন ভাবমূক অস!ধারণ আকার রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক স্ব, এ 
বিষয়ে সংশয়ের সতাই অবকাশ নেই । যতক্ষণ রবীন্্রন/খ এই অবচ্ছি্ই জগতের আকার ও ভঙ্গিকে জ্ঞানের 
আলোকে মন্লূরণ করেছেন ততক্ষণ তার আনন্দের সীমা নেই। ক্রান্তিহীনভাবে তিনি চিত্ররচনায় মগ্ন 
থেকেছেন॥ কিন্তু ধবনই তার উদ্বাবনী শ্জি বাস্তব রূপের কাছে হার মেনেছে, ধরনই তার স্বজনের দূর 
তাবের দিকে ফিরেছে তখনই তার ক্লান্তি এসেছে; অবলাদের খেদোক্তি তখনই আমরা শুনি--“আমি ছবি 
আফতে শিখি নি' ইত্যাদি 

রবীন্্রনাখের শিল্পপ্রতিভার অলাধারণত্ব তার চিত্রের তীত্র আক্র্বণ। অলৌকিক উদ্ভাবনী শক্তির 
পরিচ তিনি রেখে গেছেন অনেকগুলি চিত্রে, যে চিত্র ভাবের ছন্তে স্থন্দর যে তা নছ। সে ক্ষেত্রে আকর্ষণ 
তীত্র বিন্ধ স্বানহীন ; কিন্ত বিশ্বাদও ন্। এই ১903৫ স্তণই তার চিত্রকে যহত দিয়েছে বলে আমার 
ধাতণা । 

রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব তার আঙ্গিক করণকৌশল, চিত্রের ্রেণীভাগ_- এসবের অল্পবিশ্তর আলোচনা 
পূর্বে কেউ কেউ করেছেন) রবীক্র-চিত্রকলার লেখক এ বিষরে আলোচনা এমন সর্বাঙ্গীণ করবার চেষ্টা 
করেছেন ঘার তুলনা রধীষ্্রচিত্রের পূর্ববর্তী কোলো৷ আলে চলার পাওয়া যাহ না। 

লেখক ঠিকই বলেছেন, রবীন্চিত্রের আদিক মালোচনা করতে গেলে বিষয়ের কথাও এসে পড়ে। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


তরু প্রশ্ন থাকে, রবীন্ুনাখের চিত্রের বিহয়ের গুণে আঙ্গিকে দেখছি, না, আঙ্দিকই বিধয়কে বাচিয়ে 
রেখেছে? সাহিত্যের ক্ষেত্রে ডাবা সম্বন্ধে রবীন্তরনাথের যে অসাধারণ অধিকার ছিল, ভাষাবিজ্ানে ভার বে 
বুাংশত্তি ছিল, চিত্রের ভাব সন্ধে তার সে গভীর পাত্ডিতা ছিল লা। কিন্তু চিত্রের ভাষার মূল সত্যকে 
তিনি দেখেছিলেন অনাছালে, এবং সেই সহদ জ্ঞানকে ব্যবহার করেছিলেন নিঃসংকোচে। আলো- 
অন্ধকারের ঘাত-এতিঘাতে যেমন বন্তজগৎ ছুটে ওঠে আমাদের চোখের সামনে, তেমনি ছবিও গড়ে ওঠে 
আলোঁ-ছায়া কালো”সাদার থাত-প্রতিঘাতে । মাহুয রেখার উদ্ভাবন ক'রে এই আলো-চারায় চঞ্চল বস্তরূপকে 
নিদিষ্ট ছন্দে বাধতে পেরেছে । এবং রেখার বাধলে বাধা বলেই আলো-ছায়া চিত্রের জগংকে বাণুধ জগত 
থেকে 'বতস্ত রেখে এক নৃতন সত্তা দিচেছে। এই রেখাছন্গ না খাকলে বস্তুদগতেন সঙ্গে চি্র্গৎ একাকার 
হবে যেত। শ্বতন্ব করে চিত্রকে চিত্র বলে খায় চেনা সম্ভব হত না। রবীন্্নাথ বন্ত-অন্তিতের এই মূল 
লতাকে ছেলেছিলেন, তাই তত্র চিত্র আলো-ছায়ায় স্পষ্ট; কালো-সাদার বাধন, কঠিন রেখার ছন্দ দেখালে 
অনবয়। ছবির আঙ্গিক বা করণকৌশলের নৃতনত্ব আবিষ্কারের সামাস্ুতর চেষ্টাও রবীশ্রনাদের ছবিতে 
দেখা যায় না। তার করপকৌশলের এক উশ্দেশ্ট, এক চেষ্টা-_ ছবিকে ছবির রাজে/ দুটিয়ে তোলা । কলমের 
আঁচডে, রঙে ডোবানো গ্তাকড়ার ছেপে, আওুলের ঘঘা্থ ছবিকে কালো-লাদার রাজো ছুটিয়ে তোলার 
চেষ্টা করেছেন। ছবির রাছো তার রচিত রূপ সত্য হয়ে ওঠে এই তার লক্ষা। এবং বোধ হু কখনোই 
তিনি এই সভা থেকে শর্ট হন নি) 

রবীহ্রনাথের চিহপ্রেরপার গতি ও লক্ষ্য যেমন একদিকে অভিনব তার করণফৌশল তেমনি সহদ ও 
সাধারণ । 

লোকসাহিতোর ভাষ। হেন রীতিধর্নী, শব্দ বা অলংকারের লেশহীন, সরল, অথচ তার গতিবেগ 
একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্ক লক্ষ্য ফরে চলেছে, তেননি রূবীশ্রনাথের চিত্রের ভাব! সরল অনাড়ন্বর ; কিন্তু তার 
গতিবেগ যেমন, লক্ষ্য ও তেমনি নিহিষ্ট। লোকসাহিত্যক ভাষা ঘেমন লক্ষাত্ষ্ট ছলে তার নানা দোষক্রটি 
ধর! পড়ে তেমনি রবীন্্নাথের চিত্রের ভাষ। দে পর্যন্ত লক্ষ্য স্থির রেখেছে সে পর্যন্ত তা ক্রিহীল মনে হয়, 
কিস্ক কিকিৎনাত্ত লক্ষাাত হবার সম্ভাবনাতে দেখা দেখ নানা কট ! 

রবীন্দ্রনাথের চিত্রত্রনার ইতিহাস, তার চিত্রকলার বিবর্তন, আন্ষিক ফরপকৌশল ইত্যাদি সব দিক 
দিয়ে আলোচনার পর বমমাদের জানতে কৌতুহল হয় রবীজ্রচিত্রের রস্তব। রবীহ্ুপ্রতিভার পরিচয়, 
ভার অবচ্ছি স্বপছন্দমূলক ছবির উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি? রবীন্রনাখের এই শ্রেণীর ছবির ভগগ্রাহী 
অনেক আছেন কি ন। জানি লা 

এর পর আমহ দেখি কতকগুলো আশ্চ্ জীবন্ত, অস্ত ইমারত ইত্যাদি। ইউরোপীয় ক্রিটিফরা 
বলেছেন, এরা জ্ক বটে, বিন্ধ চিড়িদ্বাখানায় এদের সাক্ষাৎ মেলে না, রাত্রের ছুঃস্থপ্রে এদের সাক্ষাৎ পাওয়া 
ঘায়। রবীশ্রনাথের ‘সে’ বই ধার! পড়েছেন ভারা বুঝবেন, রবীন্দ্রনাথের এই মীবদন্ধরা! নানা ভঙ্গিতে 
আনাদের বেখা। দিচ্ছে, কিন্ত অন্তরালে রহেছে রহস্তুনয় 'সে' যার হার! এইসব জীবজন্তর নড়াচড়া! নিদিষ্ট 
হচ্ছে। ‘সে’ বইখানিতে যেমন উপলক্ষ্য অনেক, কিন্তু লগা আমাদের অগোচরে ছুলে রহন্তরূুপে বিরাজ 
করছে, তেমনি ছে রহস্তদহ অগং থেকে এসেছে রবীহ্রনাথের জীবন্ত বহু বিকট মৃতি। ক্রমে 
ক্রমে এইলব আীবদন্তর বিকট আকারের সঙ্গে তাল স্েখে দেখা দিল মাহুবের সুধভঙ্দি । এইসব মৃখতঙগি 


চতুর্থ সংখ্যা খ্রন্থপরিচ 


কি কোনে! একটা বিশেষ ভাবপ্রকাশক ব। বস্বন্পক্ে আকারের নিবিকার লোকে নিবে ঘাবার জন্তে যে 
লড়াই, তার ইতিহাস এগুলি? মঘনস্তরবিন্রা বলেন, অবচেতন মনের অতি গভীরে অবৰনিত কানে 
প্রকাশ এণ্ডলি। যেমনই হোক, জ্ঞানের নিবিকার সাধন! থেকে রবীস্্রনাথ অনেকখানি দূরে চলে এলেছেন, 
এ সমগ্জে এটা নিঃলন্দেহে বল! ঘায়। 

ব্রবীষ্দ্লাথের চিত্রের বিবর্তনের শেষদিকে কতকগুলি দৃশুচিত্র, অনেকগুলি নাহুহ্রে প্রতিক্কতি পাই 
ঘা নিধিকার আকারও লব, আবার বিকট ভদ্বংকর রকমের অদ্ধুতও নয়। এগুলিতে তার পূর্বেকার 
রচনার যত মিষ্টত্তহীন তিক্রকহায়নিশ্রিত বে বিশেষ একপ্রকারেহ দ্বা তা নেই, পরিবর্তে মিষ্টত্র, 
মনোরম স্বাৰপূর্ণ বাস্তব ভাবের আশ্রয়ে এদের আত্মপরিচছ সহজ । কোনো! কোনে! ক্ষেত্রে চোখের 
দৃষ্টি, ঠোটের বক্রতাদ্ধ একট! নাটকীয় বাহন পাওযা যায়। বছ ক্ষেত্রে প্ববীহ্ুচিত্রের গুণগ্রাহীত্র 
এই শ্রেণীর চিত্রকে তার শ্রেষ্ঠ রচনা বা তাহ অলৌকিক স্থটি বলে মনে কদেন। যদিও রবীহ্রনাখের 
নিজের উক্তির উল্লেখ করে পূর্বেই দেখিয়েছি হে ভাবপ্রকাশ তার উদ্দেশ্ক ছিল না। ‘ডাব আনি 
নিংড়ে নিই অন্ত ক্ষেত্রে" এ জাতীয় উক্তিও রবীন্রনাথের আছে। চিত্রকর ববীন্দনধ নিডের ছবি সমন্ধে 
ঘা বলেছেন তা অস্রান্ত সত্য নাও হতে পারে; কারণ, সেনিকে লেখকের যুক্তি 

Creat art 05 an unconscious ctestion. পৃ 
কাছেই এ কথা হয়তে। বলা চলে থে রবীন্দ্রনাথ নিজে না জেনেই গভীর ভাবলকল প্রকাশ করেছেন 
তার ছবিতে । ধদি আমরা স্বীকার করেও নিই যে রবীহ্রনাথ তার চিত্রে অলৌকিক ভাবলকল 
প্রফাশ করেছেন তা হলেও প্রশ্ন থাকে, থে ভাব তার চিত্রে প্রকাশিত হয়েছে বলে আমরা মলে করছি 
সেগুলি ভাবের তীব্রতা বা গভীরতার জন্তে অলৌকিক, না, তার নানবীর্ন পরিবেশ আমাদের আকর্ষণ 
করে? রবীন্রচিত্রে স্্িশক্কি, উদ্ভাবনী প্রতিভা, এদনকি তার রচিত চিত্রে ডাবের প্রকাশ ও লেক্ষেত্রে 
অলৌফিকত্‌ মেনে নিলেও সমস্যার সমাধান হয় না। সমস্যা এই, আমাদের সংশহী মন গ্রহ করে__ চিত্রকর 
রবীচ্ছনাথ কি কবি রবীছনাখের মতই অসাধারণ? রবীহুনাথের শিল্পপ্রতিভা কি ডার কাবা প্রতিভার মতই 
গগনম্পর্শী? রবীন্ছ-চিত্রকলার লেখক শীঘনোররন গুপ্ত মহাশয়ের মনে এ বিষঘে সংশয়ের অবকাশ মায় 
লেই । পুস্তকের মূধবস্ধে অকুটিতভাবে তিনি বলছেন__ 

সবীত্রবাদের চিত্রকলার অতুলনীর বৈশিষ্ট ও জেন সম্ত্ধে আছি নিংস:ন্দহ | অস্তের মতামতের অণেক্ষ। না করে আমার 
নিজের যতটুকু রসাম্বতৃতির ক্ষমতা তা থেকে বানি এ কখা বলতে পারি। 
রবীন্্র-চিত্রকলা! বইখানিতে লেখক পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিত্রের অসাধারণ শহস্কে মালে চন 
করেছেন। মনোরঞ্নবাবুর সবালো5ক মন ঘুক্তিবাদীর ন। শ্রস্তা-্রমেরই সঙ্গে, পরম ধৈর্যের সঙ্গে 
নানা তথা সংগ্রহ করে বাক্কিগরভ মভাধতকে সর্বসাধারপগ্রাহ্ সত্যের পদে স্থাপিত করতে ঘথালাধ্য 
পরিশ্রম স্বীকার করেছেন। এই জাতীর আলোচনায় বহু ক্ষেত্রে বাক্তিগত মতামত অপরকে গিলিয়ে 
দেবার চেষ্টা থাকে। আশ্চর্যের বিষ যে, বইখানির কোনে! অংশে অসাবধানতাবশত:ও লেখক মে 
চেষ্টা করেন লি। লেখক সকল বিষয়েই প্রামাণিক উক্তির দ্বারা নিজের মতামতের সত্যতা প্রমাণ 
করবার চেষ্টা করেছেন। প্রমঙ্গক্রমে লেখক চীন) ০91118735র মূলতব সম্বন্ধে কতকগুলি উংরষ্ট 
উক্তি উদ্ধত করেছেন ॥ নিজের ছবি সদ্বন্ধে রবীহুনাখের উক্তির লঙ্গে ০9111হ9195 সম্বন্ধে চীনা 
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রসন্তের উক্তি পাশাপাশি রাখলে দৃরিভঙ্গির আন্চর্য ওঁকা আমাদের চমৎকৃত করে। লক্ষ্য কর! ফা, 
উভয় ক্ষেত্রেই প্রেরণার উৎস উজ্জল জ্ঞানের ছগ২। 

ছবির ছন্দ মানে কী, বোঝাতেই প্রধানত চীন! ০৫111875705 উল্লেখ করা হয়েছে, ফিস্ক ‘ছন্দ' 
েখালে মূর্ত হয়ে উঠেছে তেমন ছবির কোনো দৃষ্টান্ত বইখানিতে নেই। বইখানিতে রবীন্দ্রনাথের 
ছন্দবিষদ্ধক ছবির দৃষ্টান্ত যেমন নেই, তেমনি সে বিষছে লেখক তেমন বিশদ আলোচন!3 করেন লি। 
রবীন্্রনাথের একট। উক্তি বইখানিতে উদ্ধত হচ্ছেছে। সেখানে তিনি ঘা বলেছেন তার ভাবার্থ এই যে, 
“আমি কী করতে চেয়েছি নার কী করেছি নিছে জ্রানি না । যদিও রবীহ্ছনাথ কী করতে চেয়েছেন তা 
তিনি অব্তত্র বলেছেন কিন্তু এই সামস্থিক উক্তি স্বীকার করে নেবার পরেও রবীন্দ্রনাথের abstract 
ছবি দেখে বলা যায়, কী তিনি চেগ্সেছিলেন আর কী তিনি করেছেন। 

বইখানির শেষে এক অধ্যায়ে লেখক রবীশ্চিত্র সত্বন্ধে নানা মত উদ্ধৃত করেছেন। ইউরে।ণীর 
লমালোচক-দর্শকর। রবীহ্দরচিত্্ সম্বন্ধে যেলব উক্তি করেছেন তার বহু অংশই লেখক উদ্ভুত করেন লি। 
বিশেষ রকমের এক দিকের উক্তিই তিনি উদ্ধৃত করেছেন৷ এই অসম্পূর্তার ভক্তে লেখককে দোষী 
করতে পারি না। ইউরোপের লোকে রবীন্দ্রনাথের ছবিকে ঠিক কী চোখে দেখেছিল, কত উচ্চে তাকে 
স্বান দিয়েছিল, এবং কী অঙ্গাধারণ দক্ষতার সদ্দে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে তারা বিশ্লেষণ 
করেছিল, লে সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকেয় ধারণ! হওয়া! দয়কারর। সাহিত্য ব! শিল্পের আলোচনা 
অন্রান্ত সত্য, অকাট্য যুক্তির স্থাধিত্ব প্রা্ছ৷ বড় ভঙ্গুর। লামান্ত আঘাতে তথাকথিত অনেক অত্রান্ত 
লতা চূর্ণ হয, যুক্তির অকাটাতা ভূমিসাং হয়ে যাহ । কাজেই সে দিক থেকে স্যারের যুক্তি তোলবার 
চেষ্টা করতে চাই না। 

রবীস্ত-চিত্রকল! বইখানি প্রামাণিক গস্থের মর্ধাদ। অর্জন করতে সক্ষম, এ কথ। বলতে কোনো 
দ্বিধ! নেই। 
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কে জানে কার মুখের ছবি কোথার'থেকে ভেলে 
ঠেকল অনাত, আমার তুলির ভগাছ এলে । 
সাইকোএনালিসিদ্‌-যোগে ইহার পরিচয় 
পত্ডিতেরা আনেন স্পষ্ট, আমার জনা! নয় ৪ 
-_রবীজনাখ 


